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প্রীপ্রীগুরুগৌরাচ্ছৌ৷ জয়তঃ 


িনক্র নিবেদন 


জগদ্গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ 
প্রীমপ্তক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীমুখবিগলিত দিব্য 
অপ্রাকৃত মুধানির্বরিনী, সাধক ভক্ত রূপ চকোরের প্রেমতৃষ্ণ! 
পরিপুষ্টকারী পিকবিনিন্দি শ্রীহরিকথামৃত 'শ্রীগৌড়ীয় প্রবন্ধাবলী’ 
২য় খণ্ডে প্রকাশিত করার ক্ষুদ্র প্রয়াস করা হয়েছে । 

্ীমন্তক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুর ‘শ্রীল আচাধ্যদেব" 
নামে বিশ্ববৈষ্ণৰ রাজসভায় সুপরিচিত গ্রীল আচাধ্যদেব ছিলেন 
বিপ্রলন্ত প্রেমময় মহাভাববতী শ্রীমতী রাধাঠাকুরাণীর নিত্যসিদ্ধ 
অভিন্ন কায়ব্যহ। তিনি নিত্যসিদ্ধ মহাপুরুষ । তার শ্রীমুখ- 
বিগলিত স্ুধাবিনিন্দি “বাঁণী' কেবলাভক্তি পথের সাধকগণের পক্ষে 
ুদু্গম ব্রজভজনে আলোর দিশারী ও দুর্গম ও স্ুদুর্ঘট পথে চলার 
একমাত্র সঙ্গী । এই বাণীই তাদের ব্রজবিজয়ের দুর্গমসঙ্গমনী 
রাস্তী। এই বাণী কেবলাভক্তি সাধকের পক্ষে অপরিহাধ্য ও 
আম্বাদনীয়। এই জীবনে শ্্রীকৃষ্ণচরণ কল্পবৃক্ষে আরোহণ করার 
যাদের একমাত্র আশা, আকাজ্জা, কীমনাবাসনা ও ধ্যান-জ্ঞান 
তারাই, কেবলমাত্র এই বাণীর বা এই গ্রন্থের যথার্থ অনুশীলনে 
সমর্থ । এবং এই বাণী অনুশীলন করলে সাধকের জীবন-তরী এই 
জন্মেই শ্রীকৃঞ্চচরণ কল্পবৃক্ষে যাবেই যাবে-এ বিষয়ে আমরা 
নিঃসন্দেহ,২ এটা প্রত্যক্ষ অনুভূতির কথা। পরমারাধ্যতম ও 


(a) 

পরমকরুণাময় শ্রীল আচার্ধদেব এই দিব্য বাণী ‘আ্রাগৌড়ীয়’তে 
লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। কালক্রমে. সেই অমূল্য রত্বরাজি 
পৃথিবীর বুকে লুপ্তপ্রায়। তাই পরমকারুণিক পরমীরাধ্যতম শ্রীল 
আচার্যদেবের পুনঃ পুনঃ প্রেরণায় এই গ্রন্থ বহু কষ্টে সংকলন করে 
প্রকাশ করা হয়েছে। 

শ্রীল আচার্ধদেবের পাঁদপন্মের অপ্রাকৃত দিব্যচিন্তামনি 
স্বরূপ ধুলির এককণাই আমাদের জন্ম জন্ম ধরে কাম্য। তার 
পাঁদপদ্ধের পরাগই আমাদের স্বরূপ। চিত্তের এইরূপ নিক্ষপট' 
দৈন্য, নি্কপট রতি, নি্ষপট প্রেম ভক্তিসাধকের কাম্য ৷ ধূলিতবই 
জীবের স্বরূপ। শ্রীগুরুপাদপদ্মের পদধূলি হওয়ার সুতীব্র কামনা- 
বাসনা থাকলে শ্রীর্ষভান্ুনন্দিনীর কৃপা-কটাক্ষে পতিত হওয়া 
যায়। পুরট সুন্বরছ্যতি ভগবান্‌ শ্রীগৌরাক্ষুন্দর শ্রীর্ূপের অভিন্ন 
বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপালোকেই নয়ন-পথের পথিক হন। 
আচার্ষের পদধূলিই ভক্তিসাধকের একমাত্র লোভনীয় একমাত্র 
আকাজ্কনীয় বস্তু। বিপ্রলস্ত নামভজনই কেবলাভক্তি সাধকগণের 
মূল মন্ত্র ও মূল উপজীব্য। শ্রীগৌর-কৃষ্ণের বিচ্ছেদগত ভজনই 
জীবাত্মার স্বাভাবিক ধর্ম। এটাই জীবের একমাত্র প্রয়োজন ৷ 
ভগবানকে কাছে পাবার একমাত্র রাস্তা বিপ্রলম্ত নামভজন | 
এটাই আমাদের রপান্ুগাচার্যব্গের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান। সেই 
অপ্রাকৃত বিপ্রলন্ত নাম-ভজন করতে হলে গ্রীল আচাধদেবের 
করুণার কণা লাভই ভক্তিসাধকের পক্ষে একান্ত ও একমাত্র 
অপরিহার্য উপায়। আর সেই বিপ্রলন্ত নাম-ভজনে ধনী হতে 


(2) 


হলে অসীম ধৈর্য্য, প্রবল উৎসাহ থাকা চাই-ই-চাই । আ্রীঞ্রীগৌর- 
কৃষ্ণের সেবা প্রাপ্তি সম্বন্ধে সুদৃঢ় নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি থাকা সাধকের 
প্রয়োজন ৷ 

রূপান্ুগাচার্য শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের 
জীপাদপদ্মে অচলাভক্তি থাকলে তবেই বিপ্রলস্তময্ব নামভজনের 
স্বুদুর্গম পথে আমরা অনায়াসে চলতে পারবো। বাধাকুণ্ডতটে 
রাঁধাগোঁবিন্দের সেবায় নিযুক্ত হতে হলে আমাদের সিদ্ধাদেহ 
লাভের একান্ত প্রয়োজন আছে! আর এই বিপ্রলম্ত নামভজনের 
দ্বারাই আমাদের সিদ্ধদেহ পাওয়া যায়! ধরণীর বুকে নিত্যসিদ্ধ 
মহাজনদের আগমনের একমাত্র কারণ হল বিপ্রলম্ত নীমভজনের 
দ্বারা জীবের নিত্যসিদ্ধ স্বরূপের উপলব্ধি করানো । এইটা দান 
করার জন্য বা নিত্যসিদ্ধদেহ দিয়ে গোলোকে নিয়ে যাবার জন্তই 
তাদের এই ভূতলে অবতরণ । 

আর এই নিত্যসিদ্ধ দেহ কি করে লীভ করা যায়, তার 
উত্তরে বলি--জীবাত্ম। যখনই গুরুদেবতাত্রা হয়ে ভজন শিক্ষায় 
শিক্ষিত হয় ও আত্মনিবেদন করে তখনই তার ভক্তিরাজ্যে 
প্রবেশ হয় ও নিত্যসিদ্ধ দেহ লাভ করার স্বযৌগ হয়| গুরু- 
দেবাত্মাই রাঁগান্গা রাজ্যে প্রবেশের অধিকার । গুরুদেবতাত্মা- 
গুবাত্মদৈবত-আত্মসমর্পণআত্মনিবেদনই৷ ভক্তিরাজ্যে প্রবেশের 
দ্বার। এই দ্বারে না পৌছানো পর্যন্ত সাধক কেবলাভক্তি যাজন 
করতে পারবে না। সাঁবকদের কেবলীভক্তি পথের অন্তরার়গুলো 
এই গ্রন্থে বিশেষভাবে প্রদশিত হয়েছে । আর একটা প্রধান কথা 


৬) 


হলে| অপরাধ । যা ভক্তিপথের প্রথম ও প্রধান বাধা । অপরাধ 
হলে বিপ্রলন্ত নীমভজন দূরে থাকুক সামান্য ভক্তিও করতে 
পারবে না। সর্বপ্রকার নামাপরাধ, বৈষ্ণবাপরাধ, গুর্বাপরাঁধ 
ও সর্বপ্রকার অনর্থের মূল্য উৎপাটন না হলে শুদ্ধ নামভজন করা! 
যাবে না। অপরাধটা বিরাট অর্গল। এই গ্রন্থে অপরাধের হাত 
হতে মুক্ত হয়ে নিরপরাধে নামভজন করার কথা বলা হয়েছে। 
তার মধ্যে 'সাধন', অদ্ধাবিন্দু'; “কীর্তন করতে পারি না কেন? 
'নামভজন', “অপরাধ”, “গুর্বববজ্ঞ ইত্যাদি প্রবন্ধে পুনঃ পুনঃ বল। 
হয়েছে। শ্রীল আচার্ধদেব প্রেমারুরুক্ষু সাধকদের জন্য বজরনির্ঘোষ 
কণ্ঠে সুদীপ্ত বাণীতে বার বার সতকাঁকরণ করেছেন যে সমস্ত 
সাধকদের শ্ররূপের পদধূলি অর্থাৎ গুরুপাদপন্মের পদধূলি হবার 
আকাজ্ষী আছে-_তার! এই গ্রন্থ পাঠে সুতীব্র, অদম্য উৎসাহ 
অসীম ধৈর্য্য ও অভূতপূর্ব আনন্দ লাভ করে ভজনের নব নব 
প্রেরণা অন্থুভব করবেন-এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ 

পরিশেষে সুধী পাঠকরৃন্দের শ্রীচরণে নিবেদন--তীরা যেন 
কৃপাপূৰ্ব্বক এই গ্রন্থের মুদ্রণ প্রমাদগুলি ক্ষমাস্থন্দর চোখে দেখেন। 


বাণী সংকলন করতে গিয়ে আমাদের যদি কোন ভুলক্রটি হয়ে 
থাকে, তাও তীরা যেন ক্ষমা করে দেন । 


“্রীমদ্‌ ভক্তিকেবল গুড় লোমি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সেবাশ্রম”এর 
ন্লিগ্ধ বৈষ্ণববৃন্দ এই গ্রন্থের বিবিধ সেবা সম্পাদন করেছেন। 


শ্রীমান ব্রজছুলাল দাস, শ্রীমান স্থধীরকৃষ্ণ, শ্রীমান নিকুপ্রমাধব 
(নিতাই ) শ্রীমতী রঞ্জনী, মমতা, অগ্িতা 'এই গ্রন্থের প্রুফ 


৫ তি, 
সংশোধন ও বিবিধ সেবা সম্পাদন করেছেন। শ্রীশ্রাগৌরগদাধর 
ও শ্রীরাধাগোবিন্দের পাদপদ্মে তাদের উত্তরোত্তর ভজনোন্নতি 
প্রার্থনা করি 


নিবেদন ইতি = 
শ্রীগোদ্রতমকানন কুঞ্জ শ্রীগুরুপাদপন্মের কৃপারেণ্প্রার্থী 
কামিকা একাদশীর ব্রতোপবাঁস দীনহীন 


৩০ জুলাই ১৯৯৭, বুধবার ৷ শ্রীভক্তিভুষণ ভারতী 


বৈস্ণব-সদাচাৱ ও শিষ্টাচার 
(২০শ খণ্ড, ৩২শ-৩৩শ সংখ্যা) 


বৈষ্ণব তাহার পারমাধিক জীবনে সাধু ও শান্তরবিহিত যে- 
সকল আচার পালন করিয়া থাকেন, তাহাই ‘বৈষ্ণব-সদাচার’ ; 
আর তিনি শ্রীশ্ীহরি-গুরবৈষৰ ও অপর প্রাণিমাত্রের প্রতি যে- 
সকল ভক্ত্যনুকূল ব্যবহার প্রদর্শন করেন, তাহাই “বৈষ্ঞব-শিষ্টাচাঁর। 
“শিষ্টাচার” সদাঁচারেরই অন্তর্গত ; বিশেষ এই যে, সদাচার-পালন- 
কালে অপরের প্রতি যে-সকল পারমারিক ব্যবহার প্রদখিত হয়, 
তাহাই বিশেষভাবে “বৈষ্ণব-শিষ্টাচার” নামে অভিহিত হইয়া থাকে । 

সকল সভ্য মানব-সমাঁজেই ব্যবহারিক শিক্টাচারসমূহ পালিত 
হইয়াথাকে। এসকল শিষ্টাচার দেশ, কাল ও পাত্রভেদে ভিন্ন 
ভিন্ন প্রকার ও আকারের হইলেও উহাদের মূল উদ্দেশ্য 
পরস্পরের মধ্যে প্রীতি সংরক্ষণ ও সম্বদ্ধন। জাগতিক শিষ্টাচার- 
সমূহ মানবের পরস্পর ইন্জিয়-তৃপ্তিমূলে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। 
কিন্তু বৈষ্ণবশিষ্টাচার একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের হন্দ্িয়-তপণ-উদ্দেশ্যে 
ভক্তিবিবন্ধনকল্পে অনুষ্টিত হয়। “ম্মত্ত ব্যঃ সততং বিষ্ণুধিস্মত্তব্যো! 
ন জাতুচিৎ। সৰ্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্থ্যুরেতয়োরের কিঙ্করাঃ ।” (পদ্ম- 
পুরাণ ৭২১০০ )_ বিষ্ণুকে সর্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে, কখনই 
তাহাকে ভুলিতে হইবে নাঁ। সমস্ত বিধি ও নিষেধ এই দুইটি 
কথার অন্ুগত। তাংপর্য্য এই যে, শাস্ত্রে যত প্রকার 
‘বিধি’ ও ‘নিষেধ’ উক্ত হইয়াছে, সে সমস্তই উক্ত ছ্ইটা 
কথাকে অবলম্বন করিয়া উদ ত হইয়াছে। যাহা অবলম্বন 


(ছ) 


করিলে ভগবান্‌ ম্মরণপথে আসেন, তাহাই কর্তব্য বলিয়া 
‘বিধি’, আর যে কার্ধ্যদ্বারা ভগবানের বিম্মরণ হয়, সেই কাধ্যই 
‘নিষেধ’ ।-এই বিচারকে কেন্দ্র করিয়াই বৈষ্বশিষ্টাচারসমূহ 
জগতে প্রকাশিত হইয়াছে । অতএব বৈষ্বশিষ্টাচার লঙ্ঘন 
করিয়া কেহই বৈষ্বতার অধিকারী হইতে পারেন না। যেইরূপ 
সভ্য সামাজিক জীবনের প্রতি-মুহুর্ত ব্যবহারিক শিষ্টাচার দ্বারা 
নিয়মিত হয়, তদ্ৰূপ বৈষ্ণবশিষ্টাচারদ্বারাও পারমাধিক জীবন 
পরিচালিত হইয়া থাকে। জাগতিক শিষ্টাচারসমূহ কাপট্যপূর্ণ, 
কিন্তু বৈষ্ণবশিষ্টাচার সম্পূর্ণ সরলতাময় ও বাস্তব-শ্রদ্ধা-গর্ভ, ইহাই 
জাগতিক শিষ্টাচারের সহিত পাঁরমাথিক শিষ্টাচারের পার্থকা। 
জাগতিক শিষ্টাচারের অনুকরণে পারমাথিক শিষ্টাচার স্থষ্ট হয় 
নাই, পরন্ত পারমাথিক শিষ্টাচারের আন্ুকরণিক ও খণ্ড হেয় 
সংস্করণরূপেই ব্যবহারিক শিষ্টাচীরসমূহ নানা দেশ নানা আকারে 
প্রচলিত রহিয়াছে । উদাহরণরূপে বলা যাইতে পারে যে, বাব- 
হারিক সভ্যসমাজে যে পরস্পরের সম্ভীষণ-প্রথার নানাপ্রকার 
রীতি দৃষ্ট হয়, তাহার কোনটাই আন্তরিক অকপট শ্রদ্ধামূলক 
নহে। তথাকথিত সভ্যতার খাতিরে অন্তরে বিরোধ ও শত্রুতা বা 
উঁদাসীন্ত পোষণ করিয়ীও বাহিরে সম্ভাবণ, অভিবাদনাদি 
করিবার অভিনয় দৃষ্ট হয়। কখন কখনও হৃদয়ের মাৎসধ্য গোপন 
করিবার গৃঢ উদ্দেশ্যে অভিবাদনাদি প্রদিত হয়। কিন্তু বৈধব- 
শিষ্টাচার এরূপ কাপট্যপরিপৌষণের উদ্দেশ্যে নিযুক্ত হইলে 
তাহা অত্যন্ত অপরাধের সেতু ও প্রয়োজন-বিরোধী ব্যাপার 


(জ) 

বলিয়াই গৃহীত হইবে। প্রাকৃতসহজিয়া-সমাজে বৈষ্ণব-শিষ্টাচাঁর- 
সমূহ প্রাণহীন, অর্থাৎ শ্রদ্ধাহীন ক্রিয়াকলাপমাত্রে পর্যবসিত 
হইয়াছে। বৈষ্ব-শিষ্টাচারের অভিনয-গৃহের নেপথ্যে কাপট্যের- 
অস্তিত্ব থাকিলেই এরূপ অনর্থ উপস্থিত হয়। এইজন্য আত্ম- 
মঙ্গলকামী ব্যক্তি যেইরূপ বৈষণব-শিষ্টাচার পালনের প্রতি স্তৃতীক্ষু 
দৃষ্টি রাখিবেন, তদ্রুপ জাগতিক তথাকথিত শিষ্টাচারের মল 
যাহাতে বৈষ্ণব-শিষ্টাচারের মধ্যে কোনরূপে প্রবেশ না করে অর্থাৎ 
বৈধব-শিষ্টাচারসমূহ অকপট-শদ্ধাহীন ক্রিয়াকাওমাত্র না হইয়! 
পড়ে, তদ্বিষয়ে বিশেষ সাবধান থাকিবেন। নিয়ে বৈষ্ণব-শিষ্টা- 
চার ও সদাচারের একটা অসম্পূর্ণ তালিকা প্রদত্ত হইল, 

১।  শ্রীগ্ুরুদেবের নামের পূর্বে ‘ওঁ বিষ্ণুপাদ’ শব্দ ব্যবহার- 
পুরর্বক প্রণতির সহিত তাহার নাম উচ্চারণ বৈষ্ণব-শিষ্টাচার । 

২। নিজেকে বহি্ম্ম খ-সমাজ-প্রদত্ত বা স্মার্তসমাজের 
প্রচলিত উপাধিতে অভিহিত না করিয়া বৈষ্বদাস্তসুচক নামে 
আত্ম-পরিচয়প্রদ্দান বৈষ্ণব-শিষ্টাচার ৷ 

৩। ভক্তিসুচক উপাধি বা পারসাহিক নামধারণ বৈষ্ণব- 
শিষ্টাচারসম্মত ৷ 

৪। সর্বাগ্রে শ্রীগুরুবন্দনা, তৎপরে বৈষ্ণব-বন্দনা, তৎপরে 
পঞ্চতত্বাত্মক শ্রীগৌরন্ুন্দরের বন্দনা ও তৎপরে শ্রীরুষভান্ুস্থতাযুত 
শ্রীকৃষ্ণের বন্দনার পদ্ধতি বৈষ্ণব-শিষ্টাচার-সন্মত 

৫1 অন্য দেবতার নিন্দা না করা.ও প্রাণিমাত্রে মনোবাক্যে 
উদ্বেগ না দেওয়া বৈষ্ণব-শিষ্টাচার । 


(ৰ) 


৬। উদ্ধপুণ্ড ও কণ্ঠে তুলসীমালা ধারণকারী ব্যক্তিমাত্রকে 
দেখিলেই তাহাকে যখাবিহিত অভিবাদন কর! বৈষ্ণব-শিষ্টাচার- 
সম্মত। যদি সেই ব্যক্তি ভিন্ন-বৈষ্ঞব-সম্প্রদায়ভুক্তও হন অথবা 
শুদ্ধবৈষণব না হন, তথাপি তাহার উদ্ধপুণ্ডাদি চিহ্নের প্রতি 
সন্মান প্রদর্শনার্থ যথাবিহিত দণ্ডবং-প্রণামাদি করা কর্তব্য । 
শুদ্ধবৈষ্ণব হইলে তাহাকে ভূপতিত হইয়া দণ্ডবৎ করিতে হইবে 
ও চিহুধারী বিদ্ধবৈষ্ণৰ হইলে বৈষ্ণবচিহ্নের প্রতি সন্মান 
প্রদর্শনার্থ মস্তক অবনত করিয়া সম্মান করা কর্তব্য | 

৭ কোন বৈষ্বকে দূর হইতে দেখিতে পাইলে সেই 
বৈষ্ণবের : নিকট অভিগমন করিয়া তাহাকে অভিবাদন করা 
বৈষ্ণব-শিষ্টাচার । 

“দৃষ্ট্বা ভাগবতং দূরাৎ সম্মুখে নোপযাতি হি! 
ন গৃহ্থাতি হরিস্তস্ত পুজাং দ্বাদশবাধিকীম্‌ ॥” 
( শ্রীভক্তিসন্দভ-ধৃত স্কান্দবাঁকা. ১৫৩ অনুচ্ছেদ ) 

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ভগবদ্ধত্তকে দূর হইতে দর্শন করিয়া তাহার 
নিকট অভিগমন করে না, ভগবান্‌ শ্রীহরি তাহার যুগব্যাপিনী 
পূজাও গ্রহণ করেন না। 

৮।  বৈষ্ঞবের ন্যায় ব্রাহ্মণকেও নমস্কারাদি ছারা সম্মান 
বৈষ্ণব-শিষ্টাচার । নিজেকে বৈষ্ণব সুতরাং ব্রাহ্মণ হইতে শ্রেষ্ঠ বিচার 
করিয়া ব্রাহ্মণকে অবচ্ঠা করা ভগবন্তক্তির প্রতিকুল। শ্রীউদ্ধব 
ও শ্রীঅন্বরীষাদি মহাভাগবতগণ ব্রান্মণমাত্রেই বন্দনা করিয়া 
এই বৈষ্ণব-শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়াছেন। প্ছ্ব্বাসসাপি শ্রীমদন্বরীষস্তয 


(4) 

পাদগ্রহণমপ্যাচরিতম্‌। কিন্তু অন্বরীষস্তানভীষ্টমেব তদিতি তত্রৈব 
বাক্তত্বাৎ, শ্রীভগবতা শ্রীমহুদ্ধবাদিভিশ্চ ব্রান্মণমাত্রস্তা বন্দনাচ্চ 
ইতরবৈষ্ণবৈস্ত তৎ সব্রথা ন মন্তব্যম্‌-_বিপ্রং কৃতীগসমপি নৈব 
দ্রহাত মামকাঃ। স্ন্তং বহুশপন্তং বাঁ নমঙ্কুরুত নিত্যশঃ॥' ইতি 
ভগবদাদেশভঙ্গ প্রপঙ্গাচ্চ।  শ্িপাকমিব নেক্ষেত' ইত্যাদিকন্ত 
তদ্দ্শনীসক্তিনিষেধপরত্বেন সমাধেয়ম্‌; দৃশ্যতে যুধিষিরদ্রৌপগ্যাদী- 

নামশ্বখথায়ি তথা ব্যবহারঃ1” 
গ্রীভক্তিস ন্দর্ভ, ১৪৬ সংখ্যা ) 
ছুর্বাসা শ্রীঅন্বরীৰ মহারাজের পাদগ্রহণ পর্য্যন্ত করিয়া 
ছিলেন, তাহা উক্ত মহারাজের অনভীষ্টর্লপে তথায়ই প্রকাশিত 
হওয়ায় এবং শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীউদ্ধবাদিকর্তৃক ত্রান্মণমাত্রেরই বন্দন দৃষ্ট 
হওয়ায় নীচকুলোদ্ধ ত বৈষ্ণবগণ কোনরূপেই ব্রাহ্মণকর্তৃক নিজের 
পাদগ্রহণ অভিলাষ করিবেন না। বিশেষতঃ তাদৃশ অভিলাষ 
করিলে “হে যাদবগণ! ব্রাহ্মণ অপরাধী হইলে তাহার প্রতি 
হিংসা করিবে না এবং তিনি হিংসা করিলে বা অভিশাপ প্রদান 
করিলেও সর্ধধদা তাহাকে প্রণাম করিবে ।”-_-এই ভগবদাঁজ্ঞা 
ভঙ্গও হইয়া থাকে। অতএব *শ্বপাকের ন্যায় তাহাকে দর্শন 
করিবে না।”--এই নিষেধবাক্যের অর্থ এই যে, তাহার দর্শনে 
আসক্ত হইবে না। শ্রীযুধিষ্ঠি, শ্রীদ্রৌপদী প্রভৃতি শ্রীকফণ- 
প্রিরজনগণের অশ্বথামার প্রতি তাদৃশ ব্যবহারই দৃষ্ট হইয়া থাকে। 

দৃষটা ভাগবতং বিপ্রং নমস্কারেণ নার্চয়েৎ। 
দেহিনস্তম্ত পাঁপস্ত ন চ বৈ ক্ষমতে হরিঃ॥৮ 

(ভ্ীভক্তিসন্দর্ভ, ১৫৩ সংখ্যা) 


(ট) 


থে ব্যক্তি ভগবন্তক্ত বিপ্রকে নমস্কারদ্বারা পুজা করে না, 
ভগবান্‌ শ্রীহরি সেই কুদেহধারীর পাপ কখনও ক্ষমা করেন না। 

৯। প্রত্যেক জীবেই কৃষ্ণের অধিষ্ঠান আছে জানিয়া 
সকল জীবের প্রতি যথাবিহিত সম্মানপ্রদর্শন বৈষণব-শিষ্টাচার ! 
‘সন্মান-প্রদান’ অর্থে 'সঙ্গ' বুঝায় না। ব্যান্ডে শ্রীকুষ্ণাধিষ্ঠান 
আছে জানিয়! তদন্তর্যামীকে প্রণাম করিতে হইবে বলিয়া ব্যাদ্রের 
হিংস্রত্বকে বহুমানন বা ব্যান্রকে আলিঙ্গন করিতে হইবে না। 

১০। গ্রীশ্ৰীগুরুবৈষ্ণবের ছায়া, শ্রীতুলসী ও শ্রীমদ্ভাগ- 
বতাদ্ি গ্রন্থের ছায়া অতিক্রম বা লঙ্ঘন না করা বৈষ্ণব-শিষ্টাচার ৷ 
শ্রীতুলসী বা শ্রীবৈষ্বের সম্মুখভাগ অতিক্রম বা উল্লজ্ঘন না কর! 
একটি বৈষ্ণব-শিষ্টাচার ৷ 


১১।  গ্রীবিগ্রহদর্শনকালে গর্ভমন্দিরে গমন না করিয়া 
শ্রীগরুড়স্তম্ত বা শ্রীতুলসীমঞ্চ প্রভৃতির পশ্চাতে থাকিয়া ও 
তাহাদিগকে বামভাঁগে রাখিয়া অথবা A অবস্থান 
করিয়া শ্রীবিগ্রহদর্শন করা কর্তব্য ৷ 

১২। শ্রবিগ্রহের. সম্মুখে প্রণামের প্রণালীবিষয়ে শিষ্টা- 
চার এইরূপ, 

“গরুডং দক্ষিণে কৃত্বা কুর্য্যাত্তংপৃষ্ঠতো বুধঃ। 
অবস্যঞ্চ প্রণামাংস্তীন্‌ শক্তশ্চেদধিকীধিকান্॥” 
(শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ৮৷১৬৪ ) 
পণ্ডিত ব্যক্তি গরুড়কে দক্ষিণে রাখিয়া তাহার বামভাগে 
প্রণাম করিবেন। কিন্তু শরভগবানের অতি নিকটে প্রণাম 


৬5) 


নিষিদ্ধ। প্রণাম অবশ্য তিনবার করিতে হইবে। সামর্থ্য থাকিলে 
তাহ! অপেক্ষাও অধিকবার প্রণাম করা যাইতে পারে । 

১৩। শ্রীগুরুদেব বা শ্রবৈষ্ণবের হস্তে কোন বস্ত প্রদান 
করিতে হইলে দণ্ডায়মান হইয়া তাহা প্রদান করা কর্তব্য । 

১৪। পুণ্যাদি কল-কামন! পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকষ-গ্রীতির 
জন্য শ্রীগঙ্গাদি তীর্থে স্থান শ্রীনারদ, প্রীব্যাসাঁদির আচরিত 
সদাচার। “হঃ ম্মরেত পুগুরীকাক্ষং স বাহাভ্যন্তরঃ শুচিঃ” ইত্যাদো 
অন্দধানা অপি ম্নানাদিকমাচরন্তি, তৎ খলু শ্রীমন্নারদব্যাসাদিসৎ- 
পরম্পরাচারগৌরবাৎ এব। অন্যথা তদতিক্রমেহপ্যপরাধঃ স্তাৎ। 
তে চ তথা মৰ্ধ্যাদাং লোকস্ত কদর্ধ্যবত্ত্যাদিনিরোধায়ৈব স্থাপিত- 
বন্ত ইতি জ্ঞেয়ম।” (শ্রীভক্তিসন্দভ, ১৭৩ অনুচ্ছেদ )- যিনি 
পুগুরীকাক্ষের স্মরণ করেন, তিনি বাহ৷ ও অভ্যন্তরে শুদ্ধ হইয়া 
থাকেন” ইত্যাদি বাক্যে শ্রদ্ধাশীল হইয়াও ভক্তগণ পুনরায় যে 
মানাদির আচরণ করেন, তাহা কেবল এনারদ-ব্যাস প্রভৃতি 
ষজ্জনগণের প্রবন্তিত আচারের গৌরব-রক্ষার জন্যই জানিতে 
হইবে। অন্যথা তল্লজ্ঘনেও অপরাধ হয়; যেহেতু লোকের ক্দা- 
চার প্রভৃতির নিবারণার্থই তাহারা ও সকল নিয়ম বিধান 
করিয়াছেন । 

১৫1 যেস্ছলে ভগবানের বা বৈষবের নিন্দা হইতেছে, 
সেই স্থান অবিলম্বে পরিত্যাগ করা অথবা ক্ষমতা থাকিলে 
নিন্দকের জিহ্বা স্তম্ভিত করা বৈষ্ব-শিষ্টাচার। নিন্দকের প্রতি 
এরূপ ব্যবহার করিলে ব্যবহারিক অসভ্যতা, অভদ্রতা বা 


(ড) 
অশিষ্টাচার প্রদর্শন করা হইবে মনে করাও অত্যন্ত অপরাধময় 
চিন্তবৃন্তির লক্ষণ। 

১৬। শুদ্ধবৈষ্ণবের প্রদত্ত প্রসাদ.ভৌজন, শুদ্ধবৈষ্ণবকে 
ভোজন করান, শুদ্ধবৈষ্বের সহিত দান, প্রতিগ্রহ, শুভানুব্যায়ী 
শুদ্ধবৈষ্ণবের নিকট হৃদয়ের গৃঢ়কথা জ্ঞাপন ও তাহার নিকট 
হইতে গুহাকথা শ্রবণের দ্বারা বৈষ্ণবের সঙ্গ করা বৈষ্ণব-শিষ্টাচার ৷ 


১৭। প্রজল্পের পরিবর্তে সাধুসঙ্গে ইষ্টগোঠী করা বৈষ্ণব- 
শিষ্টাচার ৷ 

১৮।  সস্বন্কতত্তজ্ঞীনীভাবহেতু স্বলগবৃদ্ধি কনিষ্ঠগণকে মধ্যমা- 
ধিকারীর কেবল বালিশ-জ্ঞীনে কৃপা, তাহার মুখে শ্রীকৃষ্ণনাম 
শুনিয়! স্বসম্পর্বৌধে মনে মনে তাহাকে আদর, হরিভজনে 
প্রবৃত্ত দীক্ষিত ব্যক্তিকে প্রণতি দ্বারা আদর এবং মহাভাগবতকে 
ঈপ্নিত-সঙ্গ জানিয়া পরিচর্য্যা করা বৈষ্ণব-শিষ্টাচার ৷ 


১৯। বস্ত্রাধারে শ্রীহরিনামের মালিকা রক্ষা করিয়া সর্ব্ব- 
ক্ষণ সংখ্যানাম করা বৈষ্ঞব-শিষ্টাচীর । তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তি- 
গণ এরূপ করিতে দেখিলে বা শ্রীহরিনামের মালার ঝোলা 
দেখিলে বিদ্রপাদি করিবে ভাবিয়া সখ্যানাম হইতে বিরতি 
শ্রীহরিসেবায় সংসাহসহীনতার ও শ্রীহরিপ্রীতির অভাবের 
পরিচায়ক ৷ 


২০। শ্রীতুলসী, শ্রীবৈষ্ণব, শ্রীমন্ভীগবত ও ্রীনাম-সংকীর্তনের 
সম্মুখে তাকুটাদি সেবন বৈষ্ণব-শিষ্টাচারবিরুদ্ধ ও অপরাঁধজনক। 


(ঢ) 


২১1 আরাত্রিক-দর্শনকালে দণ্ডায়মান হইয়া আরাত্রিক- 
দর্শন বৈষ্ণব-শিষ্টাচার ৷ 

২২। শ্রীবিগ্রহকে আরতি বা ব্যজন করিতে হইলে দণ্ডায়- 
মান হইয়া করা কর্তব্য নতুবা আলস্য ও জাড্যজনিত অপরাধ 
ঘটিতে পারে। 

২৩। শ্রাবিগ্রহের সম্মুখে শয়ন করা বা বিশ্রাম়স্ুখ উপ- 
ভোগ করা অপরাধজনক কাধ্য ; অতএব তাহা বৈষ্ঞব-শিষ্টাচার- 
বিরুদ্ধ ৷ 

২৪। শ্রীমন্ভাগবত-পাঠ ও শ্রীহরিকথা শ্রবণ-কীর্তনকালে 
নিদ্রালুতা আলম্ক, জাড্য, শৈথিল্য প্রন্ৃতি শ্রীভক্তিদেবীর চরণে 
মহা-অপরাধ। 

২৫। শ্রীশ্ৰগুরুবৈষ্ণবের সম্মুখে বা শ্রীমন্ভাগবতাদি পাঠ- 
ব্যাখ্যাদিকালে নিজের প্রশংসা বা আত্মশ্রাঘা মুখে ব্যক্ত বা হৃদয়ে 
অন্কুভব করা অত্যন্ত অপরাধজনক ও বৈষ্ণব-সদাচাঁর-বিরুদ্ধ। 

২৬। পাছক! পরিধান বা যানে আরোহণ করিয়া শ্রীমন্দিরে 
গমন, শ্রীধাম-পরিক্রমা, নগর-সংকীত্র্নের অনুব্রজ্যা, শ্বিগ্রহ- 
দর্শন বা শ্রী ্রীগুরুবৈষ্ণবের সেবার অভিনয় অপরাধজনক, অত-. 
এব বৈষ্ণব-শিষ্টাচারবিরুদ্ধ। ৃ 

২৭। শ্রীনগর-সংকীন্তন, ্রনাম-সংকীর্্তন বা পরিক্রমা 
প্রভৃতির অভিযানকালে গাত্রোখান করিয়া দগ্ডবতপ্রণামাদি ও 
তদন্ুগমন না করিলে পরমজ্ঞানী ব্যক্তিও অধঃপতিত হন, ইহাই 
শান্তর তারম্বরে বলিয়াছেন। অতএব অভ্যুথীন ও অনুব্জ্যাি-: 


(৭) 
দারা শ্রীনামকীত্ত নের প্রতি সম্মানপ্রদর্শন বৈষ্ব-শিষ্টাচারসম্মত ৷ 
“নানুত্রজতি যো মোহাদ্‌ ব্রজন্তং জগদীশ্বরম্‌ ৷ 
জ্ঞানাগ্রিদপ্ধকন্মাপি স ভবেদ্‌ ত্রহ্মরাক্ষস ॥” 
( রথযাত্রা-প্রসঙ্গে আ্রীবিষ্ণুভক্তিচন্দ্রোদয়ধৃত-পুরাণ্বাক্য ) 


as 

মুঢ়তাপ্রযুক্ত যে-ব্যক্তি গ্রীর্মু্তর গমনকালে তাহার অনুগমন 
না করে, সে-ব্যক্তি জ্ঞানাগ্রিদ্বারা সকল কর্ম্ম দঞ্ধ করিলেও 'ত্রহ্ধ- 
রাক্ষস’ বলিয়া পরিগণিত হয়। 


২৮। অভ্যুথানপূর্ববক বৈষ্ণবের অভ্যর্থনা বৈষ্ণব-শিষ্টাচারের 
একটি অঙ্গ ; অর্থাৎ নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কোন বৈষ্ণবকে আসিতে 
দেখিলে স্বীয় আসন হইতে উত্থিত হইয়া কিয়দ্ধুরে গমনপুববক 
তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া আসা এবং দণ্ডবৎপ্রণামাদিদ্বার! 
তাহাকে সন্বদ্ধনা কর! বৈষ্ঞব-শিষ্টাচার | 


২৯। ভগবন্তক্ত যদি কখনও কঠোর শাসন বা তীব্রভাবা 
প্রয়োগ করিয়া অবমাননাও করেন, তথাপি তাহার অবমাননা না 
করাই বৈষ্ণব-শিষ্টাচার । বৈষ্ণব কোনরূপ তিরস্কারবাকা প্রয়োগ 
করিলে মুখে মুখে তাহার প্রতিবাদ না করিয়া তাহার শাসনবাণী 
শিরে ধারণপূর্ববক আত্মশোধন করাই কর্তব্য। যদি মনে হয় যে, 
বৈষ্ণব অযথাই দোষারোপ করিয়া শাসন করিতেছেন, তখন নিজের 
দুষ্ট মনকে শাসন করিয়া বৈষ্ণবের বিচারই মঙ্গলজনক বলিয়া 
বরণ করিতে হইবে । এইজন্যই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, 

“রুল্ষাক্ষর্ত শৃষ্বন্‌ বৈ তথা ভাগবতেরিতম্‌। 


(ত) 


প্রণামপূর্ববং তং ক্ষান্ত্যা যো বদেদ্‌ বৈষ্ণবো হিঃ সঃ॥” 
( শ্ীভক্তিসন্দর্, ২৪৭ অনুচ্ছেদ-ধৃত গারুড়বাক্য ) 
যিনি ‘ভগবনদ্তক্তের দ্বারা উচ্চারিত রুক্ষ বচন শ্রবণ করিয়াও 
সহিষ্কুতা-সহকারে প্রণামপুবর্বক সেই ভগবদ্তক্তের সম্ভাষণ করেন, 
তিনি 'বৈষ্ণবনামে অভিহিত হইয়া থাকেন। 

৩০। শ্রীগুরুদেব ব্যতীত অন্য বৈষ্ণবকে শ্তরীবিগ্রহের সম্মুখে 
দণ্ডবৎ প্রণাম বা পুজা করা অপরাধজনক। শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবকে 
বামদিকে রাখিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করা বৈষ্ণব-শিষ্টাচার | 

৩১। শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্চরিতামৃতাঁদি কোন ভক্তিগ্রন্থ 
বা জপের মালিক! হস্তে থাকিলে তাহা লইয়াই দণ্ডবৎপ্রণাম কর! 
অপরাধজনক। যদি শ্রীগুরুদেব বা নিজাপেক্ষা কোন শ্রেষ্ঠ 
বৈষ্ণৱকে দণ্ডবতপ্রণাম করিতে হয়, তবে ীগ্রন্থ বা তুলসী- 
মালিকাকে কোন উপযুক্ত স্থানে সংরক্ষণ করিয়া দণ্ডবংপ্রণাম কর! 
কর্তব্য। 

৩২। হস্তে শ্রীকৃষ্ণপূজার কোন উপকরণ, ভগবৎপ্রসাদপূর্ণ 
পাত্রাদি লইয়া বা উচ্ছিষ্টলিপ্-হস্তে দণ্ডবৎ-প্রণাম করা নিধিদ্ধ ৷ 

৩৩। বেষ্ণবকে ভূপতিত হইয়া দণ্ডবৎ-প্রণাম করিতে হয়। 
সংক্ষেপ করিবার জন্য বা জাভ্যবশতঃ কেবল হস্তদ্বার অভিবাদন 
বা ভূমিতে পঞ্চাঙ্গ বা অষ্টাঙ্গ স্পর্শ না করাইয়া দণ্ডবতপ্রণাম অথবা 
সময়ে অসময়ে কেবল দণ্ডবৎপ্রণাম করিবার অভিনয় দেখাইয়া 
বৈষ্ণবকে ক্লান্ত করা কর্তব্য নহে। 


৩৪। শ্রীমন্ভাগবতাদি গ্রন্থ, ভ্রীতুলসী, : পীগুরুদেব ও 


(থ) 
প্রীবৈষ্চবগণের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়া উপবেশন বা দণ্ডায়মান 
হুইয়া অবস্থান অপরাধজনক, অতএব বৈষ্ব-শিষ্টাচারবিরুদ্ধ । 

৩৫। আরাত্রিককালে শ্রীবিগ্রহের দর্শনপথ অতিক্রম করিয়া 
একদিক্‌ হইতে অন্যদিকে গমনাগমন নিষিদ্ধ । 

৩৬ । শ্রীমন্বিরে যখন শ্রীভগবানের আরাত্রিকাদি সেবা 
হয়, তখন শ্রীবিগ্রহকে বামদেশে রাখিয়া সেই সেবা দর্শন ও বাম- 
দেশে রাখিয়া প্রণাম করিতে হয়, ইহাই বৈষ্ব-শিষ্টাচার ৷ 

৩৭। যখন শ্রীমন্িরে আরাত্রিকাদি সেবা বা শ্রী মদ্ভাগ- 
বতাদি পাঠ ও সংকীন্তন হয়, সেই সময় নিজের সুখ বা আরামের 
উদ্দেশ্যে শয়ন, বায়ুসেবন বা৷ বৃথা গল্পগুজবাদিকার্যে সময়ক্ষেপণ 
করা অপরাধ জনক । 

৩৮। শ্রীমন্দিরের বা শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে দুই জান্ুকে 
একত্রিত করিয়া বা পদপ্রসারণপুরর্বক উপবেশন কিংবা অর্ধশায়িত- 
ভাবে আরাম করিবার অভিপ্রায়ে অবস্থান অপরাধজনক, অতএব 
বৈষ্ব-শিষ্টাচারবিরুদ্ধ ৷ 

৩৯। শ্রীমন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত থাকাকালে শ্রীভগবদ্বিগ্রহের 
সম্মুখে শ্রীচরণামৃতাদি পান, শ্রীমহাপ্রসাদ ভোজন, শ্রীহরিকথা ও 
প্রীহরিগুরুবৈষবের স্তব-স্তুতি ব্যতীত জাগতিক লোকের স্ত্রতি- 
নিন্দা ও বৈষয়িক আলাপ করা অত্যন্ত অপরাধজনক। অস্তরালে 
থাকিয়! শ্রীচরণামৃত-সেবন কর্তব্য । 

৪৯। শ্রীমন্দির উন্মুক্ত থাকাকালে যেইবপ শ্রীবিগ্রহের প্রতি 
ৃ্টপ্রদর্শন করিয়া উপবেশনাদি অত্যন্ত অপরাঁধজনক; তন্দ্রপ 


(দ) 
শ্রীমন্দির রুদ্ধ থাকাকালেও তদভিমুখে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়া অবস্থান 
বা তদভিমুখে পদপ্রসারণাদি কিংবা মন্দিরের অলিন্দে বারুসেবনার্থ 
উপবেশন, আরোহণ বা শয়ন মহা-অপরাধজনক। 

৪১। আরীবিগ্রহ ও শ্রীগুরুবৈষণবগণ যেই গৃহে অবস্থান 
করেন বা শ্রীম্ভাগবতাদি গ্রন্থ যেই গৃহে পূজিত হন, নিজের কৌন- 
প্রকার সুখভোগের উদ্দেশ্যে সেই গৃহের ছাদের উপর আরোহণ 
করা অপরাধজনক। 

৪২। শীবিগ্রহ ও শ্রীবৈষবকে নীচের তলায় রাখিয়া 
নিজে উপরের তলায় শয়ন বা অবস্থান অপরাধ । 

৪৩। শ্রীবৈষ্ণব, শ্রীতুলসী, প্রীভাগবতাদি শান্ত-গ্রন্থের 
সমুখে পায়ের উপর পা তুলিয়া বসা বা পাদদেশকে অনাবুত 
করিয়া বসা অপরাধজনক, অতএব বৈষণব-শিষ্টাচারবিরুদ্ধ। 

881 বৈষ্ণবকে নিয়স্থানে বা নীচ-আসনে রাখিয়া নিজে 
উচ্চআসনে উপবেশন অত্যন্ত অপরাধজনক ॥ সুতরাং বৈষ্ণব- 
শিষ্টাচারবিরুদ্ধ। 

৪৫। যখন কোন গৃহের মধ্যে শ্রীমহাপ্রসাদ পরিবেশন 
ও সম্মান বা শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্তন হয়, তখন সেই গৃহের ছাদের উপরে 
উঠিয়া ভ্রমণ বা বায়ুসেবন করা অত্যন্ত অপরাধজনক ; সুতরাং 
বৈষণব-শিষ্টাচারবিরুদ্ধ। 

৪৬। শ্রীমহাপ্রসাদ সম্মান করিবার পুর্বে প্রসাদের বন্দনা 


এবং প্রসাদসেবন করিতে করিতে তাঁহার গুণগান ও শ্রীনামকীত্ত ন 
করা বৈষ্ণব-শিষ্ঠাচার ৷ 


(ধ) 

৪৭ গৃহস্থের গৃহে কোন বৈষ্ণব পদার্পণ করিলে তাহাকে 
বৈষ্ণবোচিত অভ্যর্থনা ও আসনাদি প্রদীনপুরর্বক তাঁহার সম্বদ্ধনা 
করা বৈষ্ব-শিষ্টাচারসম্মত ! 

৪৮। কোন বৈষ্চব-অতিথি গুহে উপস্থিত হইলে শতকার্ধ্য 
থাকিলেও বৈষ্ণবের পূর্বেই নিজে ভোজনাদি সমাপ্ত করা এবং 
তাহার বিশ্রামের পূর্বেই নিজে বিশ্রাম করা অত্যন্ত অপরাধ- 
জনক ৷ 

৪৯। কোন বৈষ্ণৰ শ্ৰীএকাদশী ব্যতীত অন্যদিবস কোন 
বৈষ্ণবগৃহস্থের গৃহে আগমন করিলে তাহাকে প্রসাদাদিদারা 
সৎকার না করা বৈষ্চব-শিষ্টাচারবিরুদ্ধ 

৫০। শ্রীএকাদশী-দ্িবস কোন অতিথি গৃহে আসিলে 
তাহাকে প্রসাদাদি-প্রদান বৈষ্ণব-শিষ্টাচারবিরুদ্ধ। মিষ্ট বাক্য 
ও আসনাদি দ্বারা তাহাকে অভার্থনা করিতে হইবে । 

৫১। আরতি-কীর্তনাদি করিবার কালে সমর্থপক্ষে তাহ! 
দণ্ডায়মান হইয়া অনুষ্ঠান করাই বৈষ্ঞব-শিষ্টাচার। 

৫২। শ্রীবিগ্রহ, শ্বৈষব, শ্রীতুলসী, শ্রীমন্তাগবত প্রভৃতি 
পৃজ্যবস্তর সম্মুখে কেহ দণডবংপ্রণাম করিতে থাকিলে তৎসম্মুখে 
অবস্থান বা সেইস্থান অতিক্রম করিয়া যাওয়া অপরাধজনক, 
স্থতরাং বৈষ্ণব-শিষ্টাচারবিরুদ্ধ। 

৫৩। কোনরূপ পাছক! পরিধান করিয়া বৈষ্ণবকে দশুবৎ- 
প্রণাম অপরাধজনক, অতএব বৈষ্ণব-শিষ্টাচারবিরুদ্ধ । পদদেশ 
পাঁছকাসংযুক্ত থাকাকালে যদি কোন বৈষ্ণবের দর্শন ঘটে,- তবে 


(ন) 


পাছুকা পরিত্যাগ করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া বৈষ্ণবকে দণ্ডবৎপ্রণাম 
করিতে হইবে । ইহাতে কোন প্রকার আলম্ত, শৈথিল্য বাঁ ক্রুটি 
করিলে তব্দণারা বৈষ্ণব-শিষ্টাচার-লজ্ঘন-জনিত অপরাধ হইবে । 


৫৪] শরণাগত শ্রীধামবীসিগণে বহিম্যু'থ পাণ্ডিত্য, সৌন্দর্য্য, 
কুল, শীল ও তথাকথিত সভ্যতার অভাব আছে মনে করিয়া 
তাহাদিগের প্রতি অশ্রদ্ধামূলক ব্যবহার বিশেষ অপরাধজনক । 
শ্রীধামবাসিগণের গ্রাম্যভাষা ও ব্যবহার দেখিয়া ততপ্রতি অশ্রদ্ধা- 
মূলক বিদ্রুপাদি করা কখনই কর্তব্য নহে। ্রীরপান্ুগবর শ্রীল 
রঘুনাথদাস গোস্বামি-প্রভু তাহার শ্রীত্রজবিলাস”-স্তবে শ্রীধাম- 
বাসিগণের সহিত গ্রাম্যআলাপ করিতে করিতে প্রীব্রজবাসের 
অভিলাষ করিয়াছেন; কারণ, শ্রীধামবাসিগণে শরণাগতিমূলা 
সরলতা বর্তমান। তাহার! শ্রীধামেশ্বরের বিশেষ কপাপাত্র ৷ 
তাহাদের দর্শনের দ্বার! শ্রীধামন্রীর উদ্দীপন এবং তাহাদের কৃপা- 


দৃষ্টিতে জীধামেশ্বরের সেবা লাভ হয়। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 
গাহিয়াছেন,__ 


“ধামবাসিজনে, প্রণতি করিয়া, 
মাগিব কপার লেশ 1৮ 


৫৫। সর্বপ্রকার অসংসঙ্গ-পরিত্যাগ অর্থাৎ সর্বপ্রকার 
নিব্বিশেষবাদী, অবৈধ স্ত্রীসঙ্গী ও ভ্তণগণের সঙ্গ-পরিত্যাগই 
বৈষ্ব-সদাচার ৷ 


৫৬। শ্রীগুরুপাদপদ্ধাশ্রিত হইয়া তাপ, পণ, কৃষ্ণদাস্তসুচক 


(পা) 
নাম, মন্ত্র, প্রীবিগ্রহসেবাঁপদ্ধতিরপ পর্চসংস্কারে সংস্কৃত হওয়া 
বৈষ্ব-সদাচার ৷ 

৫৭। প্ত্রীনিত্যানন্দ ত্রয়োদশী, শ্রীগৌরপুর্ণিমা, শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী, 
শ্রীন্সিংহচতুর্দশী, অষ্টমহাদ্বাদশী, শ্রীএকাদশীতিথি প্রভৃতি মাধব- 
তিথিতে মহাপ্রসাদ পরিত্যাগপূর্ধক উপবাস ও অনুক্ষণ হরিকথা- 
অবণ-কীর্তন-স্মরণ অবশ্য-পালনীয় বৈঝুব-সদাচার | 


৫৮। গ্রীকান্তিক-ব্ৰত, শ্রীপুরুষোত্তমত্রত প্রভৃতি নিয়মের 
সহিত পালন বৈষ্ব-সদাঁচার। 

৫৯। স্্রীএকাদশী প্রভৃতি মাধবতিথিতে শ্রীহরিকথা শ্রবণ- 
কীত্তনে রাত্রিজাগরণ বৈষ্ব-সদাচার | 


৬০।  শুদ্ধভক্তগণকে লইয়া জন্মদিনাদি মহোৎসবের অনুষ্ঠান 
বৈষ্ব-সদাচার । 

৬১। প্রত্যহ অপতিতভাবে শ্রীতুলসী, শ্রীবৈষ্বব, শ্রীধাম, 
গ্রীভাগবত ওশ্ৰীসংখ্যানামের সেবা অপরিহাধ্য বৈষ্ব-সদাচার। 


৬২। শ্রীবিগ্রহ-অঙ্চনকাঁলে উত্তরীয়ধারণ বিধি । নগ্রদেহে 
অবস্থান বা অনাবশ্যক অঙ্গাবরণাদি পরিধান কর! বৈষ্ণব-সদাচার- 
বিরুদ্ধ । 

৬৩। পুজাকালে কম্বলাবরণ, লোৌমবস্ত্র পরিধান বা আবরণ- 
রূপে ব্যবহার করা সেবাঁপরাধ ২ সুতরাং উহা! বৈষ্ণব-সদাচার- 
বিরুদ্ধ। 
৬৪ । শ্রীভগবান্কে কালোচিত ফল, শস্ত ও দ্রব্যাদি অর্পণ 


(ডক :.) 
এবং কায়শাঠ্য ও বিত্রশাঠয পরিত্যাগপুরর্বক সর্ব্বতোভাবে তাহার 
সেবাই বৈষ্চব-সদাচার । 

৬৫। অনিবেদিত ভ্রব্য বা দেবতান্তরে নিবেদিত দ্রব্য 
ভোজন পরিত্যাগ করিয়া শ্রাবিফুর নিবেদিতান্-সম্মানই বৈষ্ণব 
সদাচার। 

৬৬। শ্রীবিগ্রহের ভোগের পূর্বের কোন ভ্রব্য ভোজন মহা- 
অপরাধজনক। গৃহস্থগণের অনেকে শ্রীবিগ্রহের জন্য অগ্রভাগ 
নৈবেগ্ রাখিয়া ভোগের পূর্বেই অবশিষ্ট দ্রব্যাদি ভোজন করিয়া 

- থাকেন; ইহাও অপরাধ । সমস্ত ভোগ নিবেদিত হওয়ার পরই 
ভগবত্প্রসাদ গ্রহণ কর! কর্তব্য |. 

১৭ । অত্যন্ত দারিদ্র্যবশতঃ যদি কোন গৃহস্থ সত্যসত্যই 
আবিগ্রহের সেবা-পারিপাট্যে অসমর্থ হন, যেমন যাহাদের দিন- 
মজুরের কার্ষ্য করিয়া গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করিতে হয়, সেইরূপ 
ব্যক্তি যদি নিয়মিত সময়ে ভ্রীবিগ্রাহের অর্চন করিতে একান্তভাবে 
অসমর্থ হন, তাহার পক্ষে আগুর-পাদছুকা, জীগুরুদেবের ব্যবহৃত 
বস্তু, আমন ও ভ্রীতুলসীরূপা অগ্চার সেবা করা কর্তব্য। তাহ! 
দীক্ষিত বৈষ্বগৃহস্থের অপরিহাধ্য সদাচার। 

৬৮। প্রত্যহ অপতিতভাবে সাধুর সঙ্গ, ভগবৎসন্বন্ধী স্থানে, 
যথা শরীধামে, শ্রীমন্দিরে বা রমঠে বাস, আীনাম-কীন্ভুন, শ্ীভাগবত- 
শ্রবণ ও শ্রদ্ধার সহিত শ্রীযুণ্তির সেবা! স্বস্রেষ্ঠ বৈষ্ণব-সদাচার । 

৬৯। প্রত্যহ শষ্যাত্যাগকালে নিয়ম করিয়া অগুরুবর্গের 
নাম ও গুণ কীর্তন করা একটি অপরিহাধ্য বৈধব-জদাচার । 


( হা) 


৭০। প্রত্যহ আরাত্রিক মহোৎসব ও প্রীমুণ্তি দর্শন, 
প্রীমন্দির-পরিক্রমা, তীর্থ-গৃহে গতি, শ্রীবিগ্রহের অগ্রে নৃত্য-গীত, 
বিজ্ঞপ্তিজ্ঞাপন, দণ্ডবন্ধতি প্রভৃতি বৈষ্ব-সদাচার । 

৭১। শ্ত্রীচরণামৃত সেবন ও ভগবৎপ্রসাদী ধূপ, দীপ, 
নিন্মাল্যাদির গন্ধগ্রহণ ভক্তির অনুকুল বৈষ্ণব-সদাচার | 

৭২ | মহাভাগবতের অধরামূত সেবন, শুদ্ধনামপরারণ সাধুর 
পদধূলি দেহে ভক্তিপূর্বাক লেপন প্রভৃতি বৈষ্ণব-সদাঁচার ৷ 

৭৩। প্রত্যহ নিয়মিত স্বাধ্যায় অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যভাগবত, 
খ্রীচৈতন্তচরিতামৃত, শ্রীনন্ভীগবত, গৌড়ীয়, শ্রীগোস্বামী ও আচাধ্য- 
বর্গের গ্রন্থাদি শ্রীন্রীগুরুবৈষ্ণবের আন্ুগত্যে তাহাদের কৃপা-গ্রতীক্ষা 
করিতে করিতে অধ্যয়ন বৈষ্ণব-সদাচার। 


৭81 কাত্তিক-মাসে আকাশ-দীপ-দান, বৈশীখ বা গ্রীশ্বে 
তুলসীতে জলধারা-প্রদান প্রভৃতি বৈষ্ব-সদাচার। কিন্তু এইসকল 
ভক্ত্যঙ্গ প্রচ্ছন্ন ফল-কামনা-উদ্দেশ্যে বা ফলভোগকামী কম্মিগণের 
অনুকরণে কৃত হইলে তন্ধারা ভক্তিদেবীর চরণে অপরাধ ঘটে । 

৭৫। বৈষ্বকে হনন করা, তাহার নিন্দা করা, দ্বেষ করা, 
অভিনন্দন না করা, বৈষ্ণবের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করা এবং বৈষ্ঞব- 
দর্শনে হধযুক্ত না হওয়া_এই ছয়টা অধঃপাতকর অপরাধ হইতে 
সৰ্ব্বক্ষণ সতর্ক থাকিয়া তদন্ুকুল ব্যবহার করা বৈষ্ণব-সদাচার ৷ 

৭৬1 অঅদ্দধান ব্যক্তির নিকট নামোপদেশ করা, অনর্ধি- 
কারী ব্যক্তিগণের সভায় বা সাধারণস্থাঁনে রসকীর্তন বা রসগ্রস্থাদি 
পাঁঠ করা ভক্তিদেবীর চরণে অপরাধজনক,. অতএব তাহ! বৈষ্ণব 


সদাচারবিরুদ্ধ ৷ 

৭11 ব্যক্ত ও অব্যক্ত বাক্যবেগ, মনের বেগ, ক্রোধের বেগ, 
জিহ্বার বেগ, উদরের বেগ ও উপস্থের বেগ ধারণপুবর্বক যে ভক্তির 
অঙ্গক্ুল আচার প্রকাশিত হয়, সে-সকলই বৈষ্চব-সদাঁচার ৷ 
অতএব ধীহারা এ ষড়বেগকে দমন করিতে না পারেন, তাহারা 
কোনদিন বৈষ্ব-শিষ্টাচারও পালন করিতে পারেন না। 

৭৮। ভক্তির অনুশীলনে উৎসাহ, তাহাতে দৃঢ় বিশ্বাস, 
তজ্জন্ত আশাবন্ধ-জনিত ধৈর্য, শ্রবণ-কীর্তনাদি নববিধা ভক্তিপালন 
ও কষ্ণগ্রীত্যর্থে ভোগ-বর্জন, ছুসঙ্গ-ত্যাগ, সাধুমহাজনগণ যে-সকল 
সদাচার অনুষ্ঠান করিয়াছেন এবং যে বৃত্তিদ্ধারা জীবন নিবর্বাহ 
করিয়াছেন, তাহার অবৈধ অঙ্গকরণ না করিয়া তাহাদের কৃপা- 
প্রতীক্ষাপূব্বক অনুসরণ ও সেইরূপ চিত্তবৃত্তি হইতে প্রস্থুত যাবতীয় 
আচারই বেষ্ণব-সদাচার । 

৭৯ বহিষ্মুখ-জনসঙ্গ বা নির্জনে ছুষ্টমনের সঙ্গ করিবার 
অন্যাভিলাৰ পোষণ না করিয়া অপ্রাকৃত শ্রীহরিজনের সঙ্গ করাই 
বৈষ্ণব-সদাচার ৷ এ 

"1!  অসভৃষণা বা অসদ্বিষয়ে লৌল্যের পরিবর্তে সাধুসঙ্গে 
শ্রীহরিকথায় লৌল্য-প্রস্থুত ব্যবহার বৈষ্ণব-সদাচার। 

৮১। অধিকারগত নিয়মবঙ্জন ও অন্য-অধিকারগত নিয়ম- 
গ্রহণের পরিবর্তে নিয়মপূব্বক ভ্রীঅতীষ্টদেবের সেবাসাধন পূর্্বা- 
চাধ্যগণের বিহিত শিষ্টাচার ৷ শ্রীহরিনাম-কীর্ভনে, শ্রীমাধবতিথি- 
পালনে ও অগ্টকাল হরিসেবায় নির্বন্ধপুর্বক অশ্রীহরিগুরুবৈষ্বের 


৩), 


আনুগত্যে সেবা বৈষব-সদাচার । 
৮২। বৈষ্বের নীচবর্ণ, কর্কশতা ও আলন্তাদি স্বাভাবিক 
দোষ, কদৰ্য্য বর্ণ, কুগঠন, পীড়া ও জরাদিজনিত কুদর্শন প্রভৃতি 
বপুদোষ এবং প্রাপুৎপন্ন, ক্ষযাবশিষ্ট ও দৈবোৎপন্ন দোষ দর্শন না 
করিয়া তাহার অধোক্ষজ-গ্রীতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তৎপ্রতি শ্রদ্ধা 
প্রদর্শন বৈষ্ব-সদাচার। 


৮৩। ক্রম্প্রথা-অনুসারে শ্রীকৃষ্ণভিন্ন অন্য-রুচিপর বাক্যকে 
ও অন্যচিন্তাপর মনকে শ্রীক্ঈগৌরকৃষ্চের শ্রীনাম-রূপ-গুণ-পরিকর 
ও লীলার সম্যক্‌ শ্রবণ, অনুকীর্ত্তন ও অনুক্ষণ স্মরণাদিতে নিযুক্ত 
করিয়া! শ্রীনবদ্বীপমগ্ডল, শ্রীক্ষেত্রমগুল বা শ্রীব্রজমণ্ডুলে বাসপুববক 
ভ্ৰীন্ৰিগৌরকৃষ্জজনের অনুগত হইয়া নিখিলকীল-যাপনই বৈষ্ণব- 
অদাচার । 

৮৪। ব্যবসায়ী ও আচারহীন সরাগ-বক্তার মুখে শ্রীমদ্তা- 
গবত-ব্যাখ্যা বা পদাবলী-কীর্তনাদি শ্রবণ অত্যন্ত অপরাধজনক ; 
অতএব তাহা! শুদ্ধবৈষণব-সদাচারবিরুদ্ধ। 

৮৫। ন্ৰীগুরুদেব বা ব্রীবৈষ্ব কোন সেবাঁকাধ্যের আদেশ 
করিলে তাহা স্বয়ং সম্পাদনে শৈথিল্য বা আলস্য করিয়া অপরের 
দ্বারা সম্পাদন করান বৈষ্বসদাচার-বিরুদ্ধ অপরাধের কাৰ্য্য ৷ 

৮৬। শ্রীহরিনামের মালিকা বা প্রীমন্ভাগবতাদি গ্রন্থকে 
যেখানে-সেখানে ফেলিয়া রাখ! কিম্বা অন্তান্ত সাধারণ দ্রব্যাদির 
সহিত রাখা অপরাবজনক । টা 

৮৭ । আ্রীমহাপ্রসাদ সম্মুখে রাখিয়া কলহ, প্রজল্প বা 


ডি) 
ক্রোধাদি প্রকাশ মহা-অপরাধ। 

৮৮। কাহারও সহিত কলহ করিয়া বা ক্রোধ করিয়া 
মহাপ্রসাদান্ন পরিত্যাগ করা মহাঁঅপরাধের ফল। 

৮৯। মহাপ্রসাদকে সাধারণ দ্রব্যবিশেষ জ্ঞান করিয়া 
অপবিত্র স্থানে নিক্ষেপ করা মহা-অপরাধজনক। 

৯*। মহাপ্রসাদকে উল্লঙ্ঘন করিয়া যাওয়া ও তাহা পদ- 
দলিত কর! অত্যন্ত অপরাধের কার্য । 

৯১। মহাপ্রসাদের সহিত অমেধ্য দ্রব্য বা কোন প্রকার 
ইন্দ্িয়র্পণপর বস্তু মিশ্রিত করিয়া ভোজন অপরাধজনক | কোন 
কোন পাঁষণ্ডী হিন্দু প্রীজগন্নাথদেবের কানিকাঁ, খেচরান্ন ও অড়হর 
ভাল সুস্বাদ জানিয়া তাহা সংগ্রহ করিয়া গৃহের পক্ক অমেধ্য 
দব্যাদি-সহযোগে ভোজন করিয়া থাকে। এইরূপ ইন্দিয়-লাম্পটা 
অনন্ত নরকের সেতু । 

৯২। আ্রীএকাদশীদিবস ্রীবিগ্রহের সেবার জন্য তঙুলাদি 
ভিক্ষা প্রদান না করা ভক্তিবিরুদ্ কার্ধ্য। শ্রীএকাদশীতে গ্রীবিষুর 
নৈবেগ্য রন্ধন হয়; সেই দিবস বৈষ্বগণ উপবাস করেন বলিয়া 
বিষ্ণুর সেবার্থ মাধুকরী-ভিক্ষা গ্রহণকারী বৈষ্ণবকে 'পেট-বৈরাগী" 
মনে করিয়া ভিক্ষাদানে কুষ্ঠিত হইলে নিশ্চয়ই অপরাধ হইবে । 
শ্রীএকাদশীদিব্স মহীপ্রসাদভোজনের ছলনা করিয়া অন্ন 
ভোজনার্থ পুরীতে আগমন অপরাধজনক। 

৯৩। করীপ্রীহরিগুরুবৈষবের আলেখ্যদারা গৃহ সজ্জিত করা 
অথবা যাদুঘরের শ্যায় শ্রীবিষ্ণু ও বৈষ্ণবের নানাপ্রকার শ্রী 


59) 


লোক-দেখাইবাঁর জন্য সাজা ইয়া রাখা অত্যন্ত অপরাধজনক। 

৯৪। যে-গৃহে শ্রীমগ্ভাগবতাদি গ্রন্থ থাকেন, সেই গৃহে 
্্ীপুরুবের শয়ন মহা-অপরাধজনক। শ্রীগ্রন্থ ও প্রীভগবদ্ধিগ্রহ _ 
একই বস্তু ; তাহা অচেতন কাগজের স্তূপ নহে, ইহা সৰ্ব্বদা স্মরণ 
রাখিতে হইবে । 

৯৫। ভাড়াটিরা-দারা শ্রীবিগ্রহের সেবা (?) বা শ্রীশ্রীগুরু- 
বৈষ্ণবের সেবা () করান অথবা নিজহস্তে ভোগরন্ধন বা ্রীমন্দির- 
মার্জন না করিয়া চাকরের দ্বারা এসকল অর্চনাঙ্গের কার্য্য করান 
অপরাধজনক ৷ 

৯৬। প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যা ভক্তিপূর্ণচিন্তে আত্মনিবেদন করিতে 
করিতে শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব, প্ীতুলসী, শ্ররগঙ্গা, শ্রীধাম, শ্রীমাধব- 
তিথি প্রভৃতি ভগবান্‌ ও ভগবৎসন্ন্ধী বস্তুকে প্রণাম ও বন্দনা করা 
অপরিহাধ্য কর্তব্য ৷ 

৯৭। গঙ্গীতীরে মুত্র-পুরীবাদি বিসজ্জন বা গঙ্গাগঞ্ডে শ্রেম্া- 
নিষ্ীবন-উচ্ছিষ্টাদি পরিত্যাগ অত্যন্ত অপরাধজনক বলিয়া বৈষ্ণব 
খ্যবহার-বিরুদ্ধ | 

“মূত্রং বাপি পুরীষং বা গঙ্গাতীরে ত্যজেন্তু যঃ। 
ন দৃষ্ট নিষ্কৃতিস্তস্ত কল্নকোটিশতৈরপি ॥ 
শ্লেম্মাণং বাপি নিষ্ঠীবনং গঙ্গাগর্ভে তাজেন্ত যঃ! 


স ন্যনং নরকে ঘোরে তিষ্ঠতোব ন সংশয়ঃ ৷ 
্টং কবলঞ্চৈব গঙ্গাগঞ্ভে চ যস্ত্যজেং। 
স যাতি রৌরবং বিপ্র ব্রহ্মহত্যাঞ্চ বিন্দতি ॥৮ 
(্ীপন্রপুরাণ, ক্রিয়াযোগসার, ৪র্থ অঃ) 
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৯৮। হস্তে প্রীগঙ্গাজল বাঁ শ্রীগঙ্গ'জলপূর্ণ পাত্রসহিত অপর 
বৈষণবকে দগুবতপ্রণাম করা অপরাধজনক ও বৈষ্ণব-সদাচারবিরুদ্ধ 
কাৰ্য্য । 

৯৯। পাছুক! পরিত্যাগ ন! করিয়া তৎসহই শ্রবিগ্রহ-দর্শন, 
শিরন্ত্রাণ, শিরোভূষণ বা! উত্তরীয় উন্মোচন না করিয়া তংসহই 
দণ্ডবতপ্রণাম, ছত্রধারণ করিয়া অথবা মস্তকে, হস্তে বা পৃষ্ঠে কোন 
দ্রব্যাদি লইয়া দণ্ডবংপ্রণাম অপরাধজনক ও বৈষ্ঞব-শিষ্টাচারি- 
বিরুদ্ধ। প্রখর রৌদ্র, এমন কি, মুবলধারে বৃপ্রিপাতকালেও ছত্র- 
ধাঁরণপূর্ববক দণ্ডবপ্রণাম অপরাধজনক, অতএব বৈষ্ণব-শিষ্টাচার- 
বিরুদ্ধ ৷ 

১০০। বৈধ্চবের সম্মুখে তাহার গুণকীর্তন অথবা হৃদয়ে 
তাহার মহত্ব অনুভব ন! করিয়া! বিমধবদনে বসিয়া থাকা অপরাধের 
পরিচায়ক। যদি কেহ বাহিরে বৈষ্ণবের গুণকীর্তন নাও করেন, 
তথাপি অন্তরে অন্তরে বেষ্ণবের গুণাবলী অনুভব না করিলে 
তংপ্রতি মাৎসর্যের উদয় হইবে । এইজন্য বৈষ্ণবের সম্ম খে অকপটে 
তাহার গুণকীর্তন বা স্মরণ ( তোষামোদ বা নিজপ্রতিষ্ঠা-অর্জনের 
জন্য নহে ) ভক্তির অনুকুল । ূ 

১০১। যাবনির্র্ধাহ-প্রতিগ্রহ বৈষ্ণব-আচারের একী অপরি- 
হাধ্য অঙ্গ। যীহার! শ্রীহরিভক্তির অনুকুল দেহযাত্রা-নির্ব্বাহ- : 
অপেক্ষাও অধিক আহরণ ও সঞ্চয়ের জন্য গ্রমত্ত হইয়া নানাপ্রকার 
প্রয়াস করেন, তাহারা কোনদিনও ভক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইতে 
পারেন না। তাহাদের চিত্ত বিষয়মলে দুষ্ট হইয়া পড়ে। ৃ 


১০২। কৌতুহল-পরিতৃপ্তি, হুজুগ' প্রভৃতি অভক্তিপর চিত্ত 


(রা) 
বৃত্তি লইয়া মহাভাগবত বৈষ্ণবের নিকট গমন করিলে তাহার চরণে 
অপরাধ ঘটে। মহতের বাণীর আলোকে সেবোন্মুখ দৃষ্টিতে তাহার 
শ্রীচরণ দর্শন করিতে হর। তাহাকে দৃশ্য বিচার না করিয়া 
তাহার দৃশ্যরূপে নিজেকে স্থাপনপুর্বক অন্তরে তাহার কৃপাপ্রার্থনা 
করিতে করিতে মহতের সঙ্গই বৈষ্বাচার। 

১০৩। নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবগণের নিকট ভগবদ্বিষয়ক 
বার্তা জিজ্ঞাসা বা তাহাদের শ্রীমুখবাশী শ্রবণ করা কর্তব্য 
তাহাদের নিকট “মনমরা”-ভাব বা “ভোগাভাবে ছুঃখিতান্তর”? 
হইয়া মুখভার করিয়া থাকা অত্যন্ত ছুর্দৈবের পরিচায়ক ৷ 

১০৪। যাত্রা, থিয়েটার, বায়স্কোপ প্রভৃতি দেখিবার 
কৌতুহল, মাদকদ্রব্যাসক্তি ও যাবতীয় ভোগাদ্রব্যাসক্তি এবং 
গ্রাম্যকথা প্রভৃতি বৰ্জ্জন বৈষুব-সদাচার | 

১০৫। শ্রীমন্ভাগবত পাঠ বা অষ্টগ্রহর নীম-কীর্তনাদি 
করিবার ছলনা করিয়া অর্থ বা দক্ষিণা সংগ্রহ করা অত্যন্ত অপরাধ 
মূলক ; অতএব শুদ্ধবৈষ্ব-সদাঁচারবিরুদ্ধ । 

১০৬। হরিনাম বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ করা ও সেই 
অর্থকে সংসারের বৃত্তিরূপে গ্রহণ করা অত্যন্ত অপরাবজনক। 
নিজের বা স্ত্রী-পুত্রাদির উদরভরণ অথবা প্রতিষ্ঠাদি-অর্জনের জন্য 
শ্ীমস্ভাগবতাঁদি শ্রন্থ-বিক্রয়ের ব্যবসায় করা অত্যন্ত অপরাধ । 
অশ্রদ্ধধান ও পাষপ্তী আধ্যক্ষিক ব্যক্তিগণের জাগতিক প্রতিভা 
বা প্রতিষ্ঠা দেখিয়া তাহাদের নিকট অর্থের বিনিময়ে শ্রীমন্তাগবত, 
শ্রীচৈতন্তভাগবত, প্রীচৈতন্তচরিতামৃত, শ্রীমন্তগবদগীতা, প্রীভক্তি- 


৮) 

সন্দভ প্রভৃতি গন্থ প্রদান করা অথবা উপহাররূপে দান করা 
অত্যন্ত অপরাধ । এই জন্যই আচাধ্যগণ তাহাদের রচিত গ্রন্থ 
কোনরূপ অশ্রব্দধান ব্যক্তির হস্তে পতিত না হয়, তজ্জন্য শপথ 
অর্পণ করিয়াছেন । শ্রীমন্ভগবদগীতাদি গ্রন্থের উপসংহারে ইহার 
প্রমাণ পাওয়া যায় (১৮/৬৭)। কেবলমাত্র পাঠের জন্য কৌতৃহল 
শ্রদ্ধার লক্ষণ নহে । পাৰপ্ডিতা করিবার জন্যও সেইরূপ কৌতুহল 
অত্যন্ত অশ্রদ্ধালু ব্যক্তিতে দৃষ্ট হয়। 

১০৭। নিজের প্রতিষ্ঠা বা প্রভুত্বঅজ্জনের জন্য শ্রীমন্ত্র বা 
ভজনবিষয়ক রহস্য ব্যক্ত করা অত্যন্ত অপরাধজনক। 

“অত্র চ শ্রীগ্ুরোঃ ভ্রীভগবতো বা প্রসাদলব্ধং সাধন-সাধ্যগতং 
স্বীয়সর্ববস্বভূতং যংকিমপি রহন্তং, তন্তু ন কশ্মৈচিৎ প্রকাশনীয়ম্‌; 
যথা _(শ্রীভাঃ ৮১৭২০ )-_নৈতৎ পরন্মৈ আখ্যেয়ং পুষ্টয়াপি 
কথঞ্চন। সবৰং সম্পগ্ভতে দেবি দেবগুহাং সুসংবৃতম্‌॥৮ (্রীভক্তি- 
অন্দর্ভ ৩৩৯ অনুচ্ছেদ ) 

অর্থাৎ ইহার মধ্যে শ্রীগুর বা শ্রীভগবানের প্রসাদে সাধন- 
সাধ্যগত স্বীয় সর্ধস্বভৃত যে রহস্ত অবগত হওয়া যায়, তাহা 
কাহারও নিকট প্রকাশ্য নহে। যথা--“হে দেবি! কেহ জিজ্ঞাসা 
করিলেও এই তত্ব অন্তকে বলিবে না। দেবগণের রহস্ত সমস্ত 
সুগুপ্ত হইলেই ফলপ্ৰদ হইয়া থাকে! 

১০৮। বৈষ্চবগণের সম্ম খে ভজন করিতে করিতে দেহ- 
ত্যাগের বাসনা আচাধ্যবর্গের আচরণের মধ্যে সর্বত্রই দৃষ্ট হয়। 
তদ্বিপরীত বাসনা, অর্থাৎ ভোগ্য স্ত্ীপুত্রাদির সম্মুখে তাঁহাদের 


(ক) 


পরিচধ্যালোলুপ হইয়া দেহত্যাগের বাসনা, অত্যন্ত অপরাধী পশু- 
মনোভাবাপন্ন গৃহত্রতগণের মধ্যেই দৃষ্ট হয়। 

জগদ্গুরু শ্রীনিত্যানন্দ ও তাহার অভিন্নবিগ্রহ শ্রীআ চার্ষ্য- 
বৃন্দের আচরণ আধ্যক্ষিক-দৃষ্টিতে মাপিতে গেলে অধ্পতিত হইতে 
হয়! শ্রীনিত্যানন্দ-ভূত্য শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন তাহার শ্রীচৈতন্ত- 
ভাঁগবতে এইজন্য বিশেষভাবে সতর্ক করিয়াছেন । ঈশ্বরগণের 
বাক্যই সতা; তাহাদের বাণী অনুসরণ করিলে জীব সদীচারে 
প্রতিষ্টির হইতে পারেন। ভীহাদিগের আচার মাপিবার চেষ্টা 
করিলে জীব কোনদিনই মঙ্গল লাভ করিতে পারে না। যাহারা 
বৈষ্ণবসদাঁচার ও শিশ্টাচারে প্রতিষ্ঠিত হইতে চাহেন, তাহাদের 
পক্ষে এই মূল বিষয়টা সর্বদা আলোকস্তস্তের গ্যায় সম্মুখে রাখা 
কর্তব্য, নতুবা শত শত সদীচার-পালনের অভিনয় করিয়াও মঙ্গল- 
লাভ হইবে না। সকল সদাঁচীরের মূল উদ্দেশ্যই শ্রীত্রীগুরু- 
গৌরাঙ্গে প্রীতি ৷ 

১318 


CI) 


শ্রীল আচাৰ্য্যদেবের শ্রীহরিকথা 

“শ্রীপ্তরুদেব বা শ্রীভগবন্তক্তগণ যদি অভিনিবেশ-সহকারে 
কাহারও প্রতি স্নেহদৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, তবেই সেপ্টী কপাদৃষ্টি। 
তাহা না হইলে “ফাকা-কীকা'-ভাবে, ভাসা-ভাসা"ভাবে ত’ 
অনেককেই দেখেন। তাহাদের কৃপা-দৃষ্টিতে পতিত হওয়াই 
মহা-সৌভাগ্যের বিষয় ৷” 

সমস্ত গ্রন্থ মন্থন করিয়া ফেলিলেও এমন একটু কাক আছে, 
যেটা কাহারও আয়ত্তাধীন নহে। সেটি সম্পূর্ণ অনুভুতির বস্তু । 

বৈষ্ণবের! যদি সন্ত হ'ন, তবেই বুঝা যাইবে যে কৃষ্ণ সন্তুষ্ট 
হইয়াছেন। কারণ কৃষ্ণ অন্ত কোথাও নাই, ভক্তের হৃদয়মন্দিরে 
তিনি নিয়ত বিরাজমান । 

বৈষ্ণবের সেবার দ্বারাই গুরুত্বের সর্বশেষ্ঠত প্রকাশিত হয়), 
যিনি যতটা বৈষবের-সেবক, তিনি তত অধিক বৈষ্ণব । যিনি. 
সর্বাপেক্ষা অধিক বৈষ্ণব-সেবক, তিনি বেষ্ণব-শিরোমণি . অর্থাৎ 
বৈষ্ণবগণের সম্রাট শ্রীগুরুদেব। 

আমার বৈষবসেবা হইল না বলিয়া বৈষণব-সেবক-মাত্রেরই 
দৈন্য থাকা দরকার। সেই নিফপট দৈন্য ধাহার যত বেশী, তিনি 
তত অধিক কৃষ্ণের প্রিয়, কৃষ্ণ তাহার নিকট তত বেশী আকুষ্ট। 
বৈষ্ব-সেবার বিচাঁরই প্রকৃত ভক্তিসিদ্ধান্ত এবং তাদৃশী ভক্তিই 
কৃষ্ণাকষণী। সকলের ইহা দৃ্ট এবং নিশ্চিতরূপে জানা 
দরকার বে, শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্বের বিরহ-স্মতিই শ্রীকৃষ্ণের 
সহিত সাক্ষাৎকারের যোগ্যতা লাভ করায়! 


শ্রীপ্রীগুরুগৌরাংগৌ জয়তঃ 


শ্রাগৌডীয়-প্রবন্ধাবলী 
(২য় খণ্ড) 
বিষয়- ভা 
বিষয় পৃষ্ঠাঙ্ক 
“তুর! অদৰ্শন-অহি, গরলে জারল-দেহী” 
(গৌড়ীয় ২০শ খণ্ড, ২৪-২৫শ সংখ্যা) ১ 
ত্রীরূপের পদধুলি_( গৌড়ীয় ১৯শ খণ্ড ২০শ সংখ্যা) ২৩ 
শ্রীল আচাধ্যদেবের করুণা 
(শ্রীগৌড়ীয় ২য় বর্ষ ১৪শ সংখ্যা) ৩৬ 
ভজনে উৎসাহ ও ধৈর্যের প্রয়োজনীয়তা 
(শ্রীগৌডীয় ২য় বর্ষ ১৪শ সংখ্যা) ৪৯ 
শুদ্ধভক্তি-সংঘারামের বাস্তব আদর্শ 
১) (গৌড়ীয় ১৮শ খণ্ড ৪৬শ সংখ্যা) ৫৪ 
শুদ্ধভক্তি-সংঘারামের বাস্তব আদর্শ 
২) ( গৌড়ীয় ১৮শ খণ্ড ৪৬শ সংখ্যা) ৬৩ 
শুদ্ধভক্তি-সংঘারামের বাস্তব আদর্শ 
৩) (গৌড়ীয় ১৮শ খণ্ড ৪৬শ সংখ্যা ) ৬৯ 
শুদ্ধতক্তি-সংঘারামের বাস্তব আদর্শ 
৪) (গৌড়ীয় ১৮শ খণ্ড ৪৬শ সংখ্যা) ৮২: 
অমন্দোদয় দয়াসিন্ধু শ্রীশ্রী গুরুপাদপদ্ম 
(শ্্রীগৌডীয় ২য় বর্ষ ১২শ-১৩শ সংখ্যা ) ৮৯: 
হরিকথা শুনিলেই সন্দেহ আসে [ও 
(গৌড়ীয় ১৫শ খণ্ড ৭ম সংখ্যা ) ১০৪ 
গুরুদেবতাত্বা (গৌড়ীয় ২৩শ খণ্ড ৩১শ-৩২শ সংখ্যা) ১১১ 
আত্মনিবেদন (শ্রীগৌডীয়, ৪র্থ বর্ষ ওয় সংখ্যা) ১৩৭ 
শরণাগতি (গৌড়ীয়, ২৩শ খণ্ড ১৩শ-২৮শ সংখ্যা) ১৪৯ 


বিষয় পৃষ্ঠাক 


১৪। সাধন (শ্রীগৌড়ীয়, ১ম বর্ষ ২২শ সংখ্য! ) ১৮৩ 
১৫। শ্রদ্ধা (শ্রীগৌড়ীয়, ১ম বর্ষ ২১শ সংখ্যা) ১৯৫ 


১৬। কীর্তন করিতে পারি না কেন ? 

(গৌড়ীয় ১৫শ খণ্ড ৭ম সংখ্যা) ২০৫ 
১৭। অদ্ধাবিন্দ্র (শ্রীগৌড়ীয় ১ম বর্ষ ২০শ সংখ্যা). ২১১ 
১৮। মহংকপা (শ্রীগৌড়ীয় ১ম বৰ্ষ ১৪শ সংখ্যা) ২১৬ 
৯৯। শ্রবণ ও কীর্তন (ভ্রীগৌড়ীয় ১ম বর্ষ ১২শ-১৩শ সংখ্যা) ২৩২ 


২০। মহৎ*সেবা (ভ্রীগৌড়ীয় ১ম বৰ্ষ ৭ম সংখ্যা) ২৪৩ 
২১। শ্রীনাম-ভজন (শ্রীগোড়ীয় ২য় বর্ষ ১ম-২য় সংখ্যা) ২৫৩ 
২২। সিদ্ধান্ত (শ্রীগৌডীয় ১ম বর্ষ ৮ম সংখ্যা) ২৭৪ 
২৩। গুর্ববজ্ঞা (শ্রীগৌড়ীয় ২য় বর্ষ ৬৮-৭ম সংখ্যা) ২৮৫ 
২৪। অপরাধ (শ্রীগোড়ীয় ৫ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা ) ২৯০ 


২৫। সিদধান্ত-্ছপ্তি (শ্রীগৌড়ীয় ৪র্থ বৰ্ষ ১৫শ সংখ্যা) ২৯৯ 
২৬! পরমারাধ্যতম ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রী পুরীদাস গোস্বামী 
ঠাকুরের শ্রীভক্তিসনদর্ড ব্যাখ্যার সংক্ষিপ্ত মৰ্ম্ম 
(শ্রীশ্রী পুরীদাস গোস্বামীঠাকুরের হরিকথামৃত ২য় ভাগ ) ৩০৭ 
২৭। পরমারাধ্যতম ওঁ বিঞ্চুপাদ জরীগ্রীল পুরীদাস গোস্বামী 
ঠাকুরের স্রীপ্রীহরিকথা 
(শ্রীশ্রীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুরের হরিকথামূত ২য় ভাগ ) ৩২৬ 
২৮। শ্রীভগবৎ-সাক্ষাৎকার (গ্রীগৌড়ীয় ৫ম বর্ষ ১০ম সংখ্যা) ৩৩৯ 
২৯। বৈষ্ণবাচার (শ্রীগৌড়ীয় ৫ম বর্ষ ১০ম সংখ্যা) 
৩০। “শ্রীদয়িতদাস, কীত্তনেতে আশ” 


(শ্রীগৌড়ীয় ৪র্থ বর্ষ ১৯শ সংখ্যা ) ৩৫৬ 


৩৪৮ 


“ভুয়া আক্র্শলল্ত্রহিত গলে জাক্পলন্ছেভী” 


৮ 


শ্রীগুরুপাদপদ্মের বিরহে প্রকৃত শিশ্বের চিন্তবুন্তি কিরূপ হয়, 
তাহ প্রী ্রীরূপান্ুগবর শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়, 
“তুয়া অদর্ণন-অহি, গরলে জারল দেহী, 
চিরদিন তাপিত জীবন ৷” 
_ এই পদের মধ্যে ব্যক্ত করিয়াছেন। হে শ্রীরূপ ! তোমার 
বিচ্ছেদরূপ সর্পের বিষে আমার দেহী অর্থাৎ জীবাত্মা জারিত 
হইয়াছে। সেই বিবের জালার আমার জীবন দীর্ঘকাল যাবং 
সন্ত ! 
এই বিরহন্চক গীতিটী শ্রীগুরুপাঁদপন্মের বিরহবাসরে কীর্তন 
ও শ্রবণ করিবার সর্বশ্রেষ্ঠ উপযোগী । শ্রীগুরুপাদপন্ম__ 
মুকুন্দপ্রেষ্ঠ । 
“ন ধৰ্ম্ম নাধর্ম্মং শ্রুতিগণনিরুক্তং কিল কুরু 
ব্ৰজে রাধাকৃষ্ণ-প্রচুরপরিচধ্যামিহ তন্থু। 
শচীস্নুং নন্দীশ্বরপতিস্থৃতহে গুরুবরং 
ুকুন্দপ্রেষ্ঠতে ম্মর পরমজতরং ননু মনঃ ॥% 
(শ্রীমনঃশিক্ষা, ২য় শ্লোক ) 
হে মন, তুমি বেদবিহিত ধৰ্ম্ম বা বেদনিষিদ্ধ অধৰ্ম্ম কোনটীরই 
অনুঠান করিও না; পরস্ত ইহলোকে শরত্রজধামে বাঁস করিয়া 
ীপ্রীরাধাগোবিন্দের প্রচুর সেবা! বিস্তার কর! তুমি শ্রীশচী- 


২ শ্রীগৌড়ীর়-প্রবন্ধাবলী 


নন্দনকে শ্রীনন্দনন্বন ও শ্রীগুরুদেবকে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমজন-জ্ঞানে 
নিরন্তর স্মরণ কর। 

“সাক্ষাদ্ধরিহ্বেন সমস্তশাঞ্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সন্ভিঃ। 

কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তশ্ত বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্‌॥৮ 


নিখিল শাস্ত্র ধাহাকে সাক্ষাৎ স্রীহরি-স্বরূপ বলিয়া কীর্তন 
করিয়াছেন এবং সাধুগণও সেইরূপেই ধাহাকে ভাবনা করিয়া 
থাকেন, তথাপি যিনি অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তসম্মত শ্রৌতধারায় 
বিষয়বিগ্রহের একান্ত প্রেষ্ঠ বলিয়া পূজিত, সেই শ্রীগুরুদেবের 
শ্রীপাদপন্পকে আমি বন্দনা করি। 


শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয়-জাতীয় ভগবান্_-নিজাভীষ্ শ্রীকৃষ্ণ- 
প্রেষ্ঠ। তাহার অদর্শনই বিচ্ছেদ বা বিরহ । বর্তমানকাঁলে 
ইন্দিয়ের অগোচর-অবস্থার নামই অদর্শন। কিন্তু সেবোনুখ 
ইন্দ্রিয়ের অদর্শন বা বিচ্ছেদের মধ্যে নিতা চেতনবস্তুর সান্দ্রসন্দর্শন 
হইয়া থাকে। অনিত্য বস্তুর বিনাশ হয়, আঁর নিত্য বস্তুর 
অন্তর্ধীন বা অপ্রকট হইয়া থাকে । অপ্রকট অর্থে শুদ্ধ অবস্থায় 
সম্পন্তি-দশায়-_বস্তুসিদ্ধিতে কুঠধৰ্ম্মরহিত অবস্থানে অবস্থিতি বা 
নিত্য সচ্চিদানন্দ পাধদ-তন্তে অবস্থান। অনিত্যবস্তুর অদর্শনের 
তায় নিত্যবস্তর আদর্শন বা অন্তর্ধান নহে। তাই গ্রীল ঠাকুর 
মহাশয় বলিতেছেন যে, অপ্রাকৃত বস্তুর অদর্শন ব্যাপারটাও সত্য 
ও নিত্য চিরদিন তাপিত জীবন’ ৷ কারণ, শ্রীরপগোস্বামি প্রভু: 
নিত্য শ্রীভগবৎপার্ধদ-_শ্রীশ্রীগৌরকৃফপ্রে্ঠ। 


তুয়া অদর্শন-অহি, গরলে জারল-দেহী ৩ 


ভ্ীচৈতন্তমনোহভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে । 
সোহয়ং জূপঃ কদ। মহাং দদাতি ব্বপদান্তিকম্‌ ৷৷” 
যিনি শ্রীচৈতন্যের অন্তরের অভীষ্ট এই ভূতলে স্থাপন 
করিয়াছেন, সেই শ্রীবপ কবে আমাকে তাহার প্রপাদপন্মের 
সমীপে স্থান প্রদান করিবেন__আমাকে অন্তেবাসী অর্থাৎ শিষ্য 
বলিয়া আত্মসাৎ করিবেন ! 
কোনও যুগে, কোনও অবতারে যাহা প্রদত্ত হয় নাই, সেই 
অনপ্সিতচর শ্রীকৃষ্ণপ্রেম স্বয়ং পরতত্ত শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌররূপে অবতীর্ণ 
হইব প্রদান করিয়াছেন । সেই স্বয়ংরূপের নিজরূপ ও অন্তরজ- 
জনই শ্রীবপগোন্বামি-প্রভু ॥ তাহার অদর্শন বা বিরহ ইন্ড্রিয়াতীত 
ভূমিকায় অবস্থিত। 


প্রপঞ্চস্থিত জীবগণ শিৰ্যাভিমানী হউক বাঁ নাই-ই হউক, 
যিনি শ্রীচৈতন্যমনো ইভীট্ট স্থাপন করিতে আসেন, তিনি বিছ্যদ্ধেগে 
যে অভিসারের পথে চলিয়াছেন, ধাহারা সেই পদাঙ্কের অনুগমন 
করিতে পারেন, তাহারা ই শ্রীগুরুদেবের সঙ্গী হন; আর যাহারা 
শ্রীগুরুপাদপদ্মের অভীষ্ট সচ্চিদানন্দবস্তুর প্রীতির বিরুদ্ধে কাধ্য 
করে, তাহাদের বহিম্ম্্থতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রেরিত 
মহাজন স্বস্থানে চলিয়া যান। ইহাই শ্রীগুরুপাদপন্মের অদর্শন। 
এই অদর্শন বহিম্ম্রখের হৃদয় স্পর্শ করে না; কিম্বা জাগতিক 
শৌকমোহাদির ন্যায় ইন্দ্রিয়তর্পণের অভাব বা আশঙ্কা-নিবন্ধন যে 
ক্ষণিক অনুভূতি হয়, তন্বারাও সম্ভোগবাদ বা সংসারের ক্ষয় হয় না। 
বিরহীর হৃদয়ে সংসার নাই। তাহার দেহম্মাতিই নাই, কিরূপে 
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সংসার থাকিবে ? দেহারাঁমতাঁই সংসার । 


“দেহস্মৃতি নাহি যাঁর, সংসারকুপ কাহ তাঁর 
তাহা হৈতে না চাহে উদ্ধার ৷ 
বিরহসমুদ্র-জলে, কাঁমতিমিঙ্গিল গিলে, 


গোপীগণে নেহ তাঁর পার ॥” 
(শ্ৰীচৈঃ চঃ মঃ ১৩৷১৪২ ) 


শ্রীগুরুপাদপদ্মের অদর্শন অর্থে সাধারণ প্রাকৃত বস্তুর ন্ায 
প্রকৃতিতে বাঁ মহাঁভুতে লয়প্রাপ্তি নহে। বে বস্তুর অদর্শন হয় 
তাহার নিত্যত্ব কিরপে হইতে পারে? স্থষ্টি ও ধ্বংস, জন্ম ও মৃতু 
ত’ প্রকৃতিজাত বস্তুর ধর্ম ।. ইহার উত্তর এই যে, শ্রীভগবানেঃ 
আবির্ভাব-শক্তি' নিত্যসিদ্ধ লীলাপরিকরগণকে এই জগতে আনয় 
করেন, আর তিরোধান শক্তি তাহাদিগকে নিত্যধামে লইয়া যান। 


যখন অভীষ্টদেবের গ্রীতির সহায়তী-_-তীহার সংকীর্তানে' 
দোহার করিবার স্থুঘোগ হইতেছে না, তখন সেই দুখে শি 
আত্মহত্যা করিতে চীহেন। গ্রীল সনাতন গোঁস্বামিপ্রভু সর্ব 
শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দর্শন করিতে পারিবেন না, এই বিচারে রথে 
চক্রের নিয়ে নিজের দেহ বিসর্জন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন! 


“নির্ধেদ হইল পথে, করেন বিচার ৷ 
নীচ-জাতি, দেহ মৌর--অত্যন্ত অসার ॥ 
জগন্নাথে গেলে তীর দর্শন না পাইমু। 
প্রভুর দর্শন সদা করিতে নারিমু॥ : 
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মন্দির নিকটে শুনি তার বানা স্থিতি । 
মন্দির নিকটে যাইতে মোর নাহি শক্তি ৷! 
জগন্নাথের সেবক ফেরে কার্যা-অন্ররোধে | 
তার স্পর্শ হৈলে মোর হ'বে অপরাধে ৷৷ 
জগন্নাথ রথবাত্রার হইবেন বাহির । 


তার রথ-চাকার ছাড়িমু এই শরীর ॥ 
মহাপ্রভুর আগে আর দেখি' জগন্নাথ | 
রথে দেহ ছাড়িগু.-_এই পরম-পুরুতার্থ | 


( শ্ৰীচৈঃ চঃ অঃ ৪1৬-৯, ১১-১২) 


নিজাভীষ্টের অদর্শনের আশঙ্কা করিয়া এইরূপ আঁভজুধিক্কার 


ও আত্মদৈন্য উপস্থিত হয় । যদিও প্রীমন্মহাপ্রতু বলাৎকাঁরে নিজ- 


৫ 4. 


গ্রেষ্ঠ প্রীননাতিনপ্রভুকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন এবং ভ্রীসলাতনের 
প্রীঅঙ্গের কণ্ুরসা (?) শ্রীমন্মহা প্রভুর শ্রীআঙ্গে লাগিয়া শ্রীমন্মহা- 
গ্রভূর সুখ উৎপাদন করিয়াছিল, তথাপি শ্রীসনাতন তাহা সহা 
করিতে পীরিলেন না। আবার দেহত্যাগে শ্রীমন্মহাপ্ডভুর দুঃখ 
হইবে, এইজস্ত প্রীসনাতনের হৃদয় ব্যখিত হইয়াছিল । জ্রীমন্মহা প্রভূ 
শ্রীসনাতনকে বলিয়াছিলেন,_“তোমার দেহ আমার নিজধন, 
আমি তাহা আত্মসাৎ করিয়াছি; তুমি পারের দ্রব্য কি করিয়া 
বিনাশ করিতে পার ?” বস্তুতঃ প্রেমিক অনুরাগী ভক্ত যে গাঁচ 
বিপ্রলন্তে নিজের দ্েহত্যাগে ইচ্ছা করেন, তাহা সম্পূর্ণ শ্রীকৃষ্ণেচ্ছা- 
দ্বারা চালিত ও শ্রীকৃষ্ণ গ্ীতি-চেষ্টাময় ৷. তাহীতেই তাহার শ্রীকৃষ্ণ 
পপ্তি। রহ  ভীন্জিক) 
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“প্রেমী ভক্ত বিয়োগে চাহে দেহ ছাঁড়িতে। 
প্রেমে কৃষ্ণ মিলে, সেহ না পাঁয় মরিতে ॥ 
গাঁট়ান্ুরাগের বিয়োগ না যায় সহন । 
তাতে অনুরাগী বাঞ্ছে আপন মরণ :1” 
(শ্রীচৈঃ চ অঃ ৪৷৬১-৬২ ) 
শ্রীরুব্সিণী দেবী শ্রীকৃষ্ণকে পতিত্বে বরণ করা সত্বেও যখন 
তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণচদ্বেবী রুক্সী শিশুপালকে শ্রীরুক্সিণীর 
বররূপে নির্বাচন করিয়াছেন শুনিতে পাইলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণের 
বিরহে দেহত্যাগপুর্বক শত শত জন্ম পরেও তাহার অনুগ্রহ- 
লাভের কাঁমনা করিয়া এক লিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন, 
“যস্তাজ্ঘি-পঙ্থজরজঃ্পনং মহান্তো। 
বাঞ্ছন্ত্যমাপতিরিবাজ্তমোইপহত্যৈ । 
যহঠম্বুজাক্ষ ন লভেয় ভবৎপ্রসাদং 
জহ্যামসুন্‌ ব্রতকৃশাঞ্কতজন্মভিঃ স্তাৎ |” 
(শ্রীভাঃ ১০৷৫২৷৪৩ ) 
হে অন্বৃজাক্ষ ! আত্মতমোবিনাশের জন্য শিবের ন্তায় মহান্ত- 
সকল যাহার শ্রীপাদপদ্মরজে স্নান বাঞ্ছা করেন, তোমার সেই 
প্রসাদ আমি যদি না পাই, তাহা হইলে তোমার প্রাপ্তির নিমিত্ত 
ব্ৰতক্কবূণ হইয়া জীবন পরিত্যাগপুর্ববক শতজন্মের পরেও তোমার 
প্রসাদ লাভ করিব। | 
শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রতু “বিলাপ-কুনুমাঞ্জলি'তে এইরূপ ৷ 
বিপ্রল্ত-বিলাপ করিয়াছেন, 
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যো মাং ছুস্তরগেহ-নির্জল-মহাকুপাদপারক্লমাৎ 
সগ্ধঃ সান্দ্রদর়ান্ৃধিঃ প্রকৃতিতঃ ন্বৈরীকৃপারজ্জুভিঃ | 
উদ্ধৃত্যাত্মরোজনিন্দিচরণপ্রান্তং প্রপান্ত স্বয়ং 
শ্রীদামোদরসাচ্চকার তমহং চৈতন্যচন্দ্র, ভজে ৷৷ 
(শ্রীবিলাপকুন্ুমাঞ্জজি-_৫) 


যিনি দুস্তর ও অপার ক্লেশময় গৃহরূপ নির্জল মহাকুপ হইতে 
সন্ত নিরঙ্কুশ কৃপারজ্জুদ্বারা আমাকে উদ্ধার করিয়া কমলের কোমল- 
তাধিক্কারী নিজ শ্রীচরণপ্রান্ত লাভ করাইয়া স্বয়ং নিজ দ্বিতীয়-স্বরূপ 
শ্রীল স্বরূপদামোদর প্রভুর নিকট সমর্পণ করিয়াছেন এবং যিনি 
স্বভাবতঃই প্রগাঢ় কপার সাগর-ম্বরূপ, সেই শ্রীচৈতন্থচন্দ্রকে আমি 
ভজন! করি । 


নিজেশ্বরীর সেবা-বিরহে উৎক্ষিপ্ত-হইয়া শ্রীল রঘুনাথদাস 
গোস্বামিপ্রভু শ্রীগোবদ্ধনের প্রান্তে বসিয়া বিলাপ করিয়াছেন,__ 


“অত্যুৎকটেন নিতরাঁং বিরহানলেন- 
দন্দহামানহৃদয়ী কিল কাপি দাসী । 
হা স্বামিনি ক্ষণমিহ প্রণয়েন গাঁঢ়- 
মাক্রন্দনেন বিধুরা বিলপাঁমি পদ্ঠৈঃ॥ 
দেবি ছুঃখকুলসাগরোদরে 
দুয়মাঁনমতিছুর্গতং জনম্‌। 

ত্বং কপাপ্রবলনৌকয়াভুতং 

প্রাপয় স্বপদ্পন্কজালয়ম্‌ ॥ 


৮ প্রীগৌড়ীর গ্রবন্ধাবলী 


০০ 


ত্ুদলোকনকালাহিদংশৈরেৰ হ্থতং জনম, 
তংপাঁদাজমিলল্লাক্ষাভেবজৈর্দেবি জীবয়। 
দেবি তে চরণপদ্ধাদাসিকাং 
বিপ্রয়োগভরদাবপাবকৈঃ। 
দহামীনতরকার়বল্পরীং 
জীবয় ক্ষণনিরীক্ষণামুতৈঃ ৷ 
স্বপ্পেহগি কিং সুমুখি তে চরণাম্ুজীতি- 
রাজংপরাগপটবাসবিভূবণেন | 
শোভাং পরামতিতরামহহো ভমাজং 
বিভ্রন্তবিষ্ঠতি কদ। মম সার্থনাম ॥৮ 
(শ্রীবিলাপকুন্ুমীগ্জলি ৭-১১) 
হে মদীগ্বরী শ্রীবুবভানুনন্বিনি! আমি আপনার কো 
নগন্যা দাদী । অসহনীয় বিরহানল আমার হৃদয়কে অত্যন্ত ' 
করিতেছে। আমি ক্রন্দন করিতে করিতে কাতর হইয়া 
সুতরাং গোব্ধনের কোন প্রদেশে বসিয়া শূন্য হৃদয়ে কতি 
পগ্ঠের দ্বারা বিলাপ করিতেছি। 
হে শ্্রীগোবদ্ন-বিলাসিনি! আমি নিখিল দুঃখসিন্ধু 
পত্তিত হইয়া অত্যন্ত ছুর্দশাপন্ন হইয়াছি। অতএব আমা 
তোমার কৃপারূপ প্রবল নৌকার উদ্ধার করিয়া অপুর্ব নিজপা, 
পঞ্চজের আশ্রয় লাভ করাও । | 
হে দেবি! তোমার অদর্শনরূপ কীলসর্পের দংশনে ‘ 
ব্ক্তি মৃতপ্রায় হইয়াছে। তোঁমাঁর শ্রীচরণকমলে স্মি 








তুয়া অদর্শন-অহি, গরলে জারল-দেহী ৯ 


অলক্তরসমহৌবধি দ্বারা ইহার জীবন দান কর। হে দেবি! 
আমি তোনার জ্রীচরণপন্মের অতি ক্ষুদ্র দাসী। তোমার বিয়োগ- 
দাবানলে আমার তন্থুলতা সাতিশয় দগ্ধ হইতেছে। ক্ষণকাল 
অবলোকনামৃত-দানে আমাকে জীবিত কর! হে স্ুুমুখি ! স্বপ্নেও 
কি তোমার শ্রীপাদপদ্মপরাগরূপ সুগন্ধিযুক্ত চূর্ণ বিভূবণের দ্বারা 
আমার উন্তমাজ ( মস্তক ) সুশোভিত হইয়া সার্থকনামা হইবে ? 


স্্রীরপগোস্থামিগ্রভু বিরহবিধুরজনের চিত্তের অবস্থা বর্ণন 
করিয়া বলিয়াছেন, 


“পীড়াভিরবকালকুট-কটুতাগর্বস্ত নির্বাসনো 
নিঃস্তন্দেন মুদাং সুধামধূরিমাহস্কারসঙ্কোচনঃ। 
প্রেমা সুন্দরি নন্দনন্দনপরো জাগত্তি যস্তান্তরে 
্ঞায়ন্তে ক্ষুটমস্ত বক্রমধ্রান্তেনৈব বিক্রান্তয়ঃ ৷” 
(শ্রীবিদগ্ধমাধব, ২অঃ ১৮) 
হে সুন্দরি! আ্রীনন্দনন্দন-সন্বন্ধীয় প্রেমা যাহার হৃদয়ে 
জাগিয়াছে, তাঁহার বক্রমধুর ভাব-বিক্রমসকল স্পষ্ট প্রতীয়মান 
হয়। সেই প্রেম ছুইরূপে কাধ্য করে অর্থাৎ নূতন সর্পবিষের 
কটুভার গর্ব্বকে স্বজাত গীড়ার দ্বার! নির্বাসিত করে, অর্থাৎ যার 
পর নাই দুঃখের উদয় করায় ; আবার আনন্দের অমৃতমাধুর্য্যের যে 
অহঙ্কার, তাহার সঙ্কোচনকারী পরমসুখ প্রদান করে। 
“বাহিরে বিবজ্বালা হয়. ভিতরে আনন্দময়, 
কৃষ্ণপ্রেমের অদ্ভুত চরিত | 


১০ গ্রীগৌড়ীয় প্রবন্ধীবলী 


সেই প্রেমাআম্বাদন, তগ্ত-ইচ্ষু-চর্ববণ, 
মুখ জলে, না যায় ত্যজন। 
সেই প্রেমা ধার মনে, তার বিক্রম সেই জানে, 
বিষামৃতে একত্রে মিলন ৷” 
(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২1৫০-৫১) 
্ীনন্দনন্দনের প্রতি ধাহার প্রীতি হইয়াছে, তাহীরই এই 
লক্ষণ। অধোক্ষজ বস্তুর সাক্ষাৎকারের অভাবে দেহাত্ববুদ্ধিজনিত 
অবিদ্যা ও ক্লেশ উপস্থিত হইয়াছে । এই দ্েহাত্ববুদ্ধি ছেদন 
করিবাঁর জন্য জগতে শ্রীগুরুপাঁদপদ্মের কৃপাবতার হয়। 
“চক্ষুদান দিলা যেই, জন্মে জন্মে প্রভু সেই, 
দিব্যজ্ঞান হুদে প্রকাশিত । 
প্রেমভক্তি যাহা হৈতে, অবিদ্ঠাবিনাশ যাতে, 
বেদে গায় ধাহার চরিত ৷” 
মূল নিদান ধরিয়া চিকিৎসা করা দরকার। পরতত্বস্তর 
প্রতি প্রীতিযোগ হইলে জীব দেহযোগ হইতে মুক্তিলাভ করিতে 
পারে । 
“প্রীতিন যাবন্ময়ি বাস্থুদেবে 
ন মুচ্যতে দেহযোঁগেন তাঁবং॥৮ 
অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত শ্রীবাস্থদেবরূপ আমার প্রতি প্রীতিযোগের 
উদয় না হইবে, সেই পৰ্য্যন্ত জীব দেহযোগ হইতে মুক্তিলাভ করিতে 
পারে না। 
শ্রগুরুপাদপদ্ম আমাদিগকে শ্রীবিষয়বিগ্রহের সহিত নিত্য: 


তুয়া অদর্শন-অহি, গরলে জারল-দেহি ১১ 


প্রেনবন্ধনে বন্ধন করিয়া দেন। শ্রীগুরুদেব ব্যতীত শ্রীগৌর- 
সুন্দরের অস্তিত্ব, আবার শ্রীগৌর ব্যতীত শ্রীগুরুদেবের অস্তিত 
নাই। শক্তি ও শক্তিমান্‌, পূৰ্ণচন্দ্ৰ ও পুণিমা অথবা ডাবের দুইটি 
ভাগ যেরূপ, আশ্রয়বিগ্রহ ও বিষয়ধিগ্রহও সেইরূপ অভিন্ন। 
প্ীগোপীনাথের ইচ্ছায়ই শ্রীগুরুপাদপদ্ম জীবের মঙ্গলের জন্য 
জগতে অবতীর্ণ হন । যেমন ঠাকুর প্রীভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন,-_ 
“গোপীনাথ ! তুমি কূপাঁপারাবার। 
জীবের কারণে, আসিয়া প্রপঞ্চে, 
লীলা কৈলে সুবিস্তার ॥৮ 

লীলাশক্তির দুইটি বিভাগ-_(১) আবিভাব-শক্তি ও (২) 
অন্তদ্ধান-শক্তি। অন্তদ্ধীন-শক্তি যখন বস্তসিদ্ধি-অবস্থায় নিত্য- 
লীলায় প্রবেশ করান, তখনই আশ্রয়বিগ্রহগণের অদর্শন হয়। 
 শ্রীভগবানের স্ববামে যে লীলা, তাহা প্রপঞ্চের অগোচর। আবার 
তিনি অহৈতুকী কৃপা করিয়া প্রপঞ্চেও লীলা বিস্তার করিতে 
পারেন। শ্রীভগবান্‌ ও শ্রীভগবদ্তক্তের অদর্শন-জনিত বিরহস্থৃতি- 
রূপ ভক্তিবিশেষের দ্বারা তাহাদের সাক্ষাৎকার পাওয়া যায়। 
তিনি স্বরাট লীলাপুরুযোত্তম, নিরঙ্কুশ ইচ্ছাময়,_শ্রীমন্ভাগবতের 
উপক্রম-শ্লোক ইহাই বলিয়াছেন । শ্রীভগবদ্বস্ত ব্যতীত দ্বিতীয় 
বস্তু নাই। আলোকের সম্মুখে অন্ধকার যেইরূপ আসিতে পারে না, 
৷ সেইরূপ ভগবানের সম্মুখে মায়া থাকে না। তিনি নিজের নিরঙ্কুশ 
 ইচ্ছাবশে ও সেবোন্মুখ ভক্তের স্মৃতিমুখে আত্মপ্রকাশ করেন। 
৷ এইজন্য শ্ৰীগুরুবর্গের অপ্রক্টতিথি 'সুমেধস্তিথি' বা প্ররণতিথি' 


১২ শ্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধীবলী 


নামে খ্যাত। যাহা প্রত্যক্ষের বিষয় নহে. ইন্ড্রিয়যোগে যাহার 
সঙ্গ পাওয়া যায় না, তাহার সাঙ্গে কিরূপভীবে মিলন হইতে 
পারে? তাঁহার নাম, রূপ, গুণ, লীলা প্রভৃতি স্মরণে আর তাহার 
(শ্রীআশ্রয়বিগ্রহের ) ইচ্ছা শ্রীভগবানের ইচ্ছার সহিত সমস্মত্রে 
গ্রথিত বলিয়া গ্রীভগবানের ইচ্ছান্ুসারে তাহার আবির্ভীব- 
শক্তিযৌগে তাহার লীলাপরিকররূপে যদি তিনি ( গ্রীআত্রয়-বিগ্রহ 
শ্রীগুরুপাদপদ্ম ) অবতীর্ণ. হন, তবেই তাহার দর্শন হয়। প্রাণ 
হইতে পারে,_শ্রীবিষয়-বিগ্রহ ও শ্রীআশ্রয়-বিগ্রহগণ অবতীর্ণ 
হইলে সকলেই কি তাহাদিগকে দেখিতে পান? শ্রীল প্রভুপাদ 
বলিতেন,_“অস্থচ্ছণ (08006 ) “নিরেট'-জাতীয় চিত্ত যাহাদের 
অর্থাৎ অপরাধের জন্য যাহাদের চিত্ত স্বচ্ছ ( transparent ) নহে, 
তাঁহার! সপার্ধদ শ্রীভগবান্‌ অহৈতুকী কৃপাবশে প্রপঞ্চে অবর্তী 
হইলেও তাহাকে দেখিতে পায় না। 
“দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ ৷ 
সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম ॥ 
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময় ৷ 
অপ্রাকৃত-দেহে তীর চরণ ভজয় ॥৮ 
(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ 81১৯২-১৯৩) 
শ্রীকৃষ্ণ কোন্‌ দেহকে চিদীনন্দময় করেন? যে ইন্সিঃ 
শ্রীভগবানের স্বপ্রকীশ-শক্তির সহিত খাপে খাঁপে মিলিত ( dove 
tailed ) না হয়, সেই ইন্দিয় চিদানন্দসয় হইতে পারে না! 
সেই ইন্দ্রিয় দ্বারা যে দর্শন-প্রতিম ভাব, তাহা দর্শনবাধমাত্র' 
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প্রীভগবাঁনের স্বরূপ-শক্তির দ্বারা যদি চক্ষুরিন্দ্রিয় প্রেমাজনস্ুরিত 
হয়, যদি স্বরূপশক্তি কোন ব্যক্তিবিশেষের মনের মধ্যে কৃপী-সঞ্চার 
করেন, তবেই সেই মন আর মানোধর্দের দ্বারা চালিত হয় না; 
তখন তাহার চিত্তে এইরূপ অকৈতব দৈন্য আসিয়া উপস্থিত হয়, _ 
«আর কবে নিতাইটাদ করুণা করিবে । 
সংসার-বাঁসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে ॥ 
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন। 
কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্বীবন ৷” 
যখন বৈকুষ্ঠবন্তু জীবের চিন্তকে আত্মসাৎ করিবেন, যখন 
বৈকুঠঠের সহিত খাপে খাপে মিলন হইবে, তখনই বৈকুণ্ঠপ্ৰিয়- 
দর্শনের দর্শনলাভ ঘটিবে। কেহ কেহ দর্শন লাভ করিবেন, 
সকলেরই দর্শন হইবে না। স্বয়ংরূপ প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইলেও 
যে-সকল জীবের উপর স্বপ্রকীশ-শক্তির প্রকাশ না হয়, তাহারা 
অর্থাৎ অপরাধ-পাষাঁণ-কঠিনন্ৃরয় জীবগণ তাঁহার দর্শন পাইবে না। 
স্বীগুরুপাদপন্ন প্রীকষের সহিত সম্বন্ধ পাতাইয়! দেন, পাপের 
মূলবীজ বিনষ্ট করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলন করান । যিনি এইরূপ 
‘টকালি’ করেন. তিনিই শ্রীগুরুদেব। স্বপ্রকাশ-শক্তির কৃপা 
ধীহার উপরে পতিত হয়, তিনিই দর্শন পান; অপরে দেখিতে 
পায় না__বৈকুঠবস্তর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য উপলন্কির বিষয় হয় না। 
এক সময় একজন প্রবীণ অধ্যাপক কলিকীতার গৌড়ীয় 
প্রিটিং ওয়ার্কসে শ্রীল প্রভুপাদের সহিত আলাপ করিতে করিতে 
বলিয়াছিলেন যে, তিনি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট গীতা 


১3 শ্রীগৌডীয়-প্রবন্ধাবলী 
' অধ্যয়ন করিয়াছেন । শ্রীল প্রভুপাদ সেই অধ্যাপককে বলিয়া: 
ছিলেন,_-“আপনি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে কোনদিন দেখেনই 
নাই।” ইহা শুনিয়া.সেই ভদ্ৰলোক অত্যন্ত আশ্চর্ধ্যা্বিত হইয়া 
বলিলেন,_“আমি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট কলিকাতায় 
রামবাগানে ভক্তিভবনে বহুবার উপস্থিত হইয়া তাহার নিকট গীতা 
অধ্যয়ন করিয়াছি, আর আমি তাহাকে দেখি নাই!” গ্রীল 
প্রভুপাদ বলিলেন,_-“আপনি এক মুহুর্তের জন্যও তাহার সাক্ষাৎ 
কার পান নাই।” অর্থাৎ প্রীগুরুদেব বা মহাভাগবতের দর্শন 
তাহাকেই বলা যায়, যন্থারা আমাদের চিন্তবৃত্তি তাহার চিত্তের 
সহিত একতানে--একন্থুরে বাজিতে থাকে। শ্রীগৌরজনের চিত্ত 
বৃত্তিতে কোনরূপ সন্তোগচেষ্টা নাই; তাহা বিপ্রলন্তরসে নিত্য 
অভিবিক্ত। শ্রীক্চ ও অকৃষ্ণপ্রে্ঠ প্রকটলীলা আবিষ্কার 
করিলেও চারিপ্রকার লোক তাহাদিগকে দেখিয়াও দেখিতে পায় 
না। অন্থচ্ছচিন্ত লোক ছুই প্রকার-€১) ভগবদ্ধহিম্মূর্থ ও (২) 
ভগবদ্ধিদ্বেবী। ভগবনদ্বহিন্মুখ আবার ছুই প্রকার-_(ক) বিষয়া- 
দিতে অভিনিবেশযুক্ত ও (খ) ভগবানের অবজ্ঞাকারী। ভগবন্ধি 
দ্বেধী ঢই প্রকার -(চ) অরুচিহেতু দ্বেষপরায়ণ (ছ) বৈৃত্য: 
অর্থাৎ মাধু্য্যাদিরা হিত্য-দর্শনে প্রত্যয়হেতু দ্বেষপরায়ণ। অতএব ' 
সৰ্ব্ব সমেত অস্বচ্ছচিত্ত ব্যক্তি চারি প্রকার । | 
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অস্কচ্ছচিত্ত 


| 
\ 


ভগবৰ্বহিন্মু্খ ভগবদ্বিদ্বেষী 


ূ স্পা | 
বিষয়াদিতে ভগবদবঙ্ঞাত্বা অরুচিহেতু  বৈকৃত্যগুত্যয়হেতু 
অভিনিবেশযুক্ত বিদ্বেষী বিদ্বেষী 


_ এই চারি প্রকার ব্যক্তির ভগবদন্ুভব (? ) জিহ্বাদৌষযুক্ত 
ব্যক্তির সিতোপল (মিছরি) আঁ্বাদনের ন্যায়। একপ্রকার 
পিত্তবাতজ জিহ্বাদোধযুক্ত ব্যক্তি মিছরির আঁত্বাদ এহণ করে না, 
কিন্তু মিছরিতে সকলের আদর দেখিয়! অবজ্ঞীও করে না। প্রথম 
অন্থচ্ছচিত্ত অর্থাৎ বিষয়াদিতে অভিনিবেশযুক্ত ব্যক্তিগণ ইহাদের 
মত।  ভগবদবতার-সময় সাধারণ দ্রেব-চনুস্তাদিকে এই ভেণীর 
অন্ততুত্তিঃ বলা যাইতে পারে । $ অতিগণ ভ্রীবৃষকে বলিয়াছেন, 

“ভুবি পুরুপুণ্যতীর্থসদনাব্যয়ো বিমদাঁ 
স্ত উত ভবৎপদান্থজহদোইঘভিদজ্বি জলাঃ ৷ 
দধতি সকুন্মনস্তয়ি য আত্মনি নিত্য্ুখে 
ন পুনরুপাসতে গুরুষারহরাবসথান, 11” 
( শ্রীভাঃ ১৯৮৩৫) 
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হে শ্রীকৃষ্ণ! আপনার শীপাঁদপদ্ধ হৃদয়ে ধারণহেতু ধাহাদের 
পাদোদক নিখিল অনর্থবিনাশন হইয়াছে, সেইরূপ বিগত-অহঙ্কার 
মুনিগণও পৃথিবীতে বনু পুণ্যতীৰ্থ ও পুণ্যক্ষেত্রসমূহের সেবা করিয়া 
থাকেন। যাহারা একবারনাত্র নিত্যন্থখমর় পরমপুরুষ আপনার 
প্রতি মনঃসংযোগ করিয়াছেন, তাহারা বিবেক, স্থৈর্য্য, ক্ষমা, শান্তি 
প্রভৃতি সারবরণকারী গৃহের সেব। করিতে পারেন না। 


অন্প্রকার পিন্তবাতিজ জিহবাদোবধুক্ত ব্যক্তি মিছরির 

আব্বা ত’ গ্রহণ করেই না, অধিকন্ত তাহারা দাভ্তিকতা-নিবন্ধন 
অবজ্ঞাও করিয়া থাকে। দ্বিতীয় প্রকারের অস্বচ্ছচিত্ত অর্থাং 
- ভগবদজ্ঞাতা এই শ্রেণীর অস্তভুক্তি। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অবজ্ঞাকার 
ইন্দ্র প্রসৃতিকে এই শ্রেণীর বলা যাইতে পারে। ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ 
দর্শন করিয়াও দাত্তিকতাহেতু দর্শনফল হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। 
ভগবান্‌ ও ভগবন্ভক্তের দর্শনের ফল সংসার ক্ষয় । ইন্দ্র অভিনিবেশ 
সহকারে বিবয়ভোগচেষ্টা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ইন্দ্রের ভক্তদ্রোঃ 
ও ভগবদবজ্ঞারূপ অপরাধ বর্তমান ছিল বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ 
কার লাভ করিয়াও তাহার বহিম্যুথতা ঘুচে নাই। ইন্দ শ্রীকৃষ্ণ €. 
শ্রীকক্চগত প্রাণ গোপগোপীগণকে নিন্দা করিয়া বলিয়াছিলেন,_- 

“অহ্থো শ্মদমাহাত্্যং গোপানাং কাননৌকসাম্‌। 

কৃষ্ণং মর্তামুপাশ্রিত্য যে চক্র দেবহেলনম্‌ ॥ 

বাচালং বালিশং স্তন্ধমজ্ঞং পণ্ডিতমানিনন্‌। 

কৃষ্ণং মত্যমুপাশ্রিত্য গোপা মে চক্র রপ্রিয়ম্‌ ॥” 

(শ্রীভাঃ ১০৷২৫৷৩,৫ 


তুয়া অদর্শন-অহি, গরলে জার]ল-দেহী ১৭ 


অহো, বন্য গোপগণের কিরূপ ধনগর্ব্বমাহাত্্য জন্মিয়াছে! 
তাহারা একটি মর্ত্য কৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া আমার যজ্ঞ পরিত্যাগ- 
পূর্বক দেবাপরাধ করিয়াছে! ইহারা বাচাল, শিশুস্বভাব, পণ্ডিতা- 
ভিমানী, অবিনীত, অজ্ঞ, মনুব্য কৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া আমাকে 
অবহেলা করিয়াছে ! 

ইহার পর শ্রীকৃষ্ণের শ্রীগোবদ্ধন-ধারণের প্রভাবাদি দর্শন 
করিয়! ইন্দ্র যখন ভীত হইয়! স্তবদ্বারা শ্রাকৃষ্ণকে প্রসন্ন করিতে 
প্রবৃত্ত হইল, তখন শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রকে বলিয়াছিলেন,__ 


“মামৈশ্বর্য্য শ্রীমদান্ধো দণ্ডপাণিং ন পশ্যতি ৷ 
তং ভ্রংশয়ামি সম্পন্ভ্যো যস্ত চেচ্ছাম্যনুগ্রহম্‌ ॥? 
(শ্রীভাঃ ১০৷২৭৷১৬ ) 
এধর্য্যমদান্ধ ব্যক্তি দণ্ডপাণি আমাকে দেখিতে পায় না। 
অতএব আমি যাহাকে অনুগ্রহ করিতে ইচ্ছা করি, তাহাকে সকল 
সম্পদ হইতে ভ্রষ্ট করিয়া থাকি। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু ও 
শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন বলিয়াছেন, 


“দেখিয়া না দেখে যত অভক্তের গণ । 
উল্‌কে না দেখে যেন স্বর্য্যের কিরণ ॥? 
€শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ৩৮৫ ) 
“বিষয়-মদান্ধ সব কিছুই না জানে। 
বিদ্যামদে, ধনমদে বৈষ্ণব না চিনে ॥৮ 


bd ba bd 


১৮ প্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধীবলী 


“বিষয়-মদান্ধ সব এ মৰ্ম্ম না জানে । 
সুত-ধন-কুল-মদে বৈষ্ণব না চিনে ॥৮ 
(শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ৯২৪১, ১৬১৪৭ ) 


তৃতীয় প্রকারের জিহ্বাদোষযুক্ত ব্যক্তি মিছরি মধুরস্থাদধুক্ 
সামগ্রী বলিয়া গ্রহণ করে ; কিন্তু তিক্ত, অগ্ন প্রভৃতি রস ভালো- 
বাসে বলিয়া মধুররসযুক্ত মিছরির প্রতি বিদ্বেষ করে। আমড়া। 
কামরাঙ্গা, কুল, কয়েৎবেল-প্রভৃতিকে মিছরি হইতেও অধিক আদর 
করে। ইহারা মিছরির মিষ্টন্বাদ অস্বীকার না করিলেও অরুচি 
হেতু দ্বেবপরায়ণ। কালযবনাদি এই শ্রেণীর অন্তরতূক্ত। কালযবন 
শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব ও তাহার শ্রীবংসচিহিত চতুভ্জ সুরূপ ও গুণা 
বলীর বিষয় জানিয়াও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অরুচি ও জরাস্ধাদির 
অসংসঙ্গে রুচিহেতু কৃষ্ণের বিদ্বেষী হইয়াছিল । 


আর এক প্রকারের জিহ্বাদোবধুক্ত ব্যক্তি বিপরীতভাবাপন্ন; 
অর্থাৎ স্বঁতবর্ণকে বলিবে কৃষ্ণবর্ণ মিষ্টকে বলিবে তিক্ত, এইরূপ। 
ইহারা জিহবাদোধযুক্ত হওয়ায় স্বমধুর সিতোপলকেও তিক্ত বলিয়া 
গ্রহণ করে ও তজ্জন্ত বিদ্বেষ করে। ইহাই চতুর্থ প্রকারের অস্বচ্ছ" 
চিন্ত। বৈকৃত্য-প্রত্যয়হেতু 'দ্বেং-পরায়ণ অর্থাৎ মিছরি পরিপূর্ণ 
মধুর সমগ্র মধুর--গাট মধুর, ইহা একান্ত সত্য হইলেও উহাকে 
বৈকৃত্য বা বিরুত-তবরূপে অর্থাৎ মাধুষ্যগুরহিতরপে যাহার! দর্শন: 
করে, তাহারা চান্র-মুষ্টিকাদি মল্ল এই শ্রেণীর অন্ততু্ত। ইহা; 
“মল্লানামশনিঃ» (শ্রীভাঃ ১০৷৪৩৷১৭ ) শ্লোকে উক্ত হইয়াছে । কংস- 
রঙ্গভূমিতে চানুরাদি মল্ল অতি সুকুমার সুশীতল সুমধুরাঙ্গ পরমানন্দ-: 


তুঁয়া অদর্শন-অহি, গরলে জারল-দেহী ১৯ 
বিগ্রহ শ্রীকৃঞ্ণকেও বজকঠোররূপে দর্শন করিরাছিল। “অতি- 
সুকুমারনুশীতলন্ুমধুরাঙ্গোহপি স. পর্বতৈর্মহাকঠোরক্থুসন্তাপক- 
কটুতরাঙ্গো বজ ইব মল্লৈদদেবিছষ্টা্তকরণৈরনুস্ূতঃ পিত্দূিতরস- 





নৈর্মস্তপ্ডিকাপিণ্ড ইবাতিতিক্ত ইতি” (শ্রীল চক্ৰবৰ্ত্তী ঠাকুর ) 

এই চারি প্রকার জিহ্বাদোবঘুক্ত ব্যক্তি জিহবাদোবের 
ব্যবধানবশতঃ সুমধুর স্বাদযুক্ত সিতোপলকে বিভিন্নভাবে গ্রহণ করে 
অর্থাৎ কেহ মিশ্রির প্রতি সকলের আদর দেখিয়া তংপ্রতি অবজ্ঞা 
না করিলেও তাহার মধুর আস্বাদ নিজে গ্রহণ করে না, ততপ্রতি 
উদাসীন থাকে ; কেহ বা আবার মিছরি কি সুমিষ্ট দ্রব্য, এইরূপ 
অহঙ্কারবশতঃ স্বাদও গ্রহণ করে না, অধিকন্ত অবজ্ঞীও করে ; কেহ 
বা মিছরিকে মধুর রসযুক্ত বলিয়া গ্রহণ করিলেও অগ্ন, কষায়, কটু 
প্রভৃতি রসের প্রতি গ্রীতিনিবন্ধন মধুররসযুক্ত মিশ্রির প্রতি বিদ্বেষ 
প্রকাশ করে; কেহ বা সেইরূপ পরিপূর্ণ মধুর বস্তুকেও তিক্তরূপে 
বিচার করিয়া বিদ্বেষ করে; সেইরূপ চতুব্বিধ অস্বচ্ছচিত্ত ব্যক্তি 
অর্থাৎ বিবয়াভিনিবিষ্ট কৃষ্ণ-বহিন্মখ বিষয়ী, সাধারণ দেব-মুত্যাদি 
ভগবদ্দবজ্ঞাতা বহিম্মুখ, অরুচিহেতু বিদ্বেষী ও বিপরীত জ্ঞানহেতু 
বিদ্বেবী, শ্রীভগবানূকে দেখিয়াও দেখিতে পায় না। তাহাদের 
এইরূপ ভগবংস্বভাবের অনুভূতির অভাব সর্ধপ্রকারেই সম্ভব ; 
কেননা, নিৰ্ম্মল জ্ঞীনভক্তিদ্বার! শুদ্ধা যে শ্রীতি, তাহার অভাবে 
তাহাদের অখিল-রসামৃতসিন্ধু শ্রীভগবাঁনের চ্চিদানন্দময়ত্। পর- 
মৈধ্বর্য্য ও পরসমাধুরধ্যময়-লক্ষণ ভগবৎস্বভাব-সমূহ গ্রহণ করিবার 
সামর্থ্য নাই।  শ্রীভগবান্-__অসাধারণন্বরূপ, শরবর্ধ্য-মাধুরয্যময় 


২০ শ্রগৌড়ীয়-প্রবন্ধাবলী 


তব্ববিশেষ। সেই স্বপ--পরমানন্দময় ; এখর্য্য- অসমৌদ্ অনন্ত 
স্বাভাবিক প্রভুত্ব; মাবুর্ধ্-_অসমোদ্ধ রূপে সব্বমনোহর, স্বাভাবিক 
রূপ গুণ-লীলাদ্রির সৌষ্ঠব। এইরূপ জ্রীভগবান্‌ শ্রবণ-কীর্তন- 
স্মরণমুখে আর ইচ্ছাময় স্বপ্রকাশ-বস্তুরপে এই প্রপঞ্চে আবিভূ্ত 
হন। প্রকট-লীলাকালে সাক্ষাদর্শন, আর অপ্রকট-লীলায় স্মরণের 
মধ্যে তাহার দর্শন হয়। এইজন্ই শ্রীল ঠাকুর মহাশয় স্গুরুপাদ- 
পদ্মের স্মরণমুখে গাহিয়াছেন 
“অনুকুল হ’বে বিধি, সে পদে হইবে সিদ্ধি, 
নিরখিব এ ছুই নয়নে । 
সে রূপ-মাধুরীরাশি, প্রাণকুবলয়-শশী, 
প্রফুল্লিত হবে নিশিদিনে ॥ 
তুয়া অদর্শন-অহি, গরলে জারল দেহী, 
চিরদিন তাপিত জীবন 1” 
হে শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভো ৷ তোমার বিচ্ছেদে আমার আস্মা 
জর্জরিত হইতেছে। অনর্শন-বিষধরের বিষ আমার সৰ্ব্বাঙ্গে ব্যাপ্ত 
হইয়াছে। যদি এই ঘবণিত দেহটা বিনষ্ট না হয়, তবে উহ! বজ্র- 


কি এতটা পাষাণ যে, চিত্তে একটুকুও আলাবোধ নাই! অত্যন্ত | 
গভীরভাবে বিচার করিয়া দেখিলাম, আমি ছাড়া এই দুর্বিবযহ 
লহ্ডারি আর কে বহন করিবে! এই গাচজেরী বাঁদশসেরী ) 
মুগটা দেহের উপর বহন করিতেছি, আর কতকাল এইভাবে : 


ভুয়া অদর্শন-অহি, গরলে জারল-দেহী ২১ 


দুর্বিবযহ বহিৰ্দ্ম খ জীবনভার বহন করিব! তোমার কি কৃপা! 
হইবে না! এইরূপ আত্মধিকীর ও ্তীগুরুপাদপন্দের বিচ্ছেদে 
হৃদয়ে বিরহ-জ্বালীর সুতীব্র অনুভূতি ধাহার হয়, তাহা একমাত্র 
তাহারই হয় ; ইহা লোক-দেখাইবাঁর নহে । সভা-সমিতি করিয়া 
মাতৃনেহ দেখান যায় না। প্রত্যেকের আদর্শ থাকিবে- বিচ্ছেদগত 
ভজন। এইজন্য গ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,__ 

“হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হারে হরে। 

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥৮ 

প্রভু বলে,_“কহিলাম এই মহামন্ত ৷ 

ইহা জপ’ গিয়া সবে করিয়া নির্ববন্ধ ৷ 

ই'হা হৈতে সৰ্ব্ব সিদ্ধি হইবে সবার । 

সর্বক্ষণ বল’ ইথে বিধি নাহি আর ॥” 

দীর্ঘস্বরে যে ডাক, যেমন '‘হরে-এ-এ-এ’ তাহাই বিরহ- 

বিধূরতার ডাক। প্রৃতম্বরে আহবান করিতে হয়__-কাকুর্ববাদ- 
সহকারে দীর্ঘগ্ন তন্বরে-_অকিঞ্চন হইয়া বিচ্ছেদ-রূপ প্রীতিদ্বার! 
স্বরণমুখে অপরাধশুন্য নির্মল হৃদয়ে_ দেহ-দ্রবিণাদি-ব্যবধানশুষ্য 
সেবোন্মুখ জিহ্বায় আশ্রয়বিগ্রহসমাশ্রিষ্ট বিবন্ববিগ্রহাকে ডাকিতে 
হয়। এইরূপতাবে ডাঁকিলেই আশ্রয়-বিগ্রহের সহিত বিষয়- 
বিগ্রহকে পাওয়া যায়। এইরূপ আহ্বান 'গ্রীতি-ভূমিকীয় অবস্থিত 
ইহাই জীবের সাধ্য। সাধনের পর সিদ্ধি । "মন্ত্রের সাধন কিন্বা 
শরীর-পতন”_ এইরূপ সুদৃঢ় ও সুতীব্র অন্ুরাগের সহিত 
সেবোন্মুখ হইলেই সিদ্ধিলাভ হয়৷ অণুচেতন অগুচেতনের আশা 
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মিটাইতে পারে না, গোষ্পদ গোষ্পদের আশা মিটাইতে পারে না। 
সমুদ্রই গোঙ্পদের আশা মিটাইতে পারে। বিভু-চেতনের শক্তি 
অনুচেতনে সঞ্চারিত হইলে যে ধৰ্ম্ম বা স্বভাবের বিকাশ হয়, তাহার 
এত মাহাত্ম্য যে, তাহা বিভুচেতনকেও পাগল করিয়া তুলে, তাহাই 
প্রেম। তাহা এভগবান্‌ ও ভক্তের কৃপায় প্রকটিত হয়। উহাই 
শ্রবণকীন্তনমুখে স্মরণ । সেব্যবস্তর নাম, রূপ, গুণ, পরিকর ও 
লীল! যখন অন্ুরাগের সহিত স্মরণ হয়, তখনই তাহার দর্শন ঘটে । 
যাহারা অস্বচ্ছচিন্ত অর্থাৎ যাহাদের চিত্তের উপর অপরাধ বজ্র" 
লেপের ন্যার অবস্থান করিতেছে, তাহাদের হৃদয় কিছুতেই আর্দ্র 
হয় না। সুতরাং তাহারা কিরূপে সাক্ষাৎকার লাভ করিবে? 
আনুর্ষেদশাক্জে পারদাদি জ্বাল দিবার সময় ব্যবহৃত আধার- 
পরিবেষ্টক ছুেছ্চ প্রলেপকে 'বজ্রলেপ' বলে *।. যেমন শ্রীল 
ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,__ 
“অপরাধফলে.মম, চিত্ত ভেল বজ্ৰসম, 
তুয়া নামে না লভে বিকার ৷” 








* গো, মহিব ও ছাগের শৃঙ্গ, গর্দভরোম, মহিবের চর্ম, 
গব্যঘৃত এবং নিম্ব ও কপিখরসে কষ্ক করিয়া মিশাইলে 'বজতর 
নামে লেপ প্রস্তুত হয়। ( বৃহৎসংহিতা, ৫৭ অঃ) 

সাধারণতঃ যে সকল প্রলেপ বজ্রবৎ কঠিন হইয়া! উঠে বা তথ্বং 
দৃঢ়সংলগ্ন থাকে, তাহাকে 'বজ্রলেপ’ বল! যাইতে পারে । 

“বারাণস্তাং কৃতং পাপং বজলেপো ভবিষ্যৃতি 1” 
( তীর্থতরঙ্গিণী) 


ব্রীৰপের পদধূলি ১৩ 


চিন্তে অপরাধরূপ বজলেপ থাকিলে শ্রী শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের 
গ্রকট-লীলার়ও তাঁহাদের দর্শন ও সঙ্গ হয় না, তাহাদের অপ্রকট- 
লীলাঁয়ও চিত্ত বিচ্ছেদজনিত দুঃখে বিগলিত হয় না । &র্রীহরি- 
গুরু-বৈষ্ণবের প্রকটকাঁলে তাহাদের সঙ্গ না হইলে চিত্তের মধ্যে 
ভীষণাদপি ভীষণ অপরাধ-বজ্রলেপের অস্তিত্ব বুঝিতে হইবে! 
একমাত্র স্বপ্রকাশ-শক্তির কৃপায় চিত্ত শুদ্ধ হইলে বিষয়াসক্তি দূর 
হয় তখনই শ্্রীবুন্দীবন-দর্শন ও শ্রীরূপ-রঘুনাথের প্রীপাদপাদ্মে 
আকুতি হয়। 

নিতাই-টাদের কৃপায় অপরাধ-বজলেপ বিদুরিত হইলে চিত্ত 
শুদ্ধ হয়। শুদ্ধচিন্তে অপ্রাকৃত-ভূমিকায় শ্রীরপ ও শ্রীরূপান্্রগ 
গুরুবর্গের জন্য আকুতি, আবেগ, অনুরাগ, আবেশ ও ও অভিনিবেশই 
বিরহ-উৎসবের তাৎপর্ষ্য । 


AO” 


গ্রীরূপের পদুলি 


শ্রীজগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ গ্রী্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী 
গোস্বামী প্রভুপাদ কি দান করিতে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন 
ও কি বস্তু প্রদান করিয়াই বা তিনি এই জগৎ হইতে অপ্রকট- 
লীলায়.অভিযান করিলেন? কেহ কেহ হয় ত' বলিবেন,_ শ্রীল 
ভক্তিবিনোদের আর কার্য শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী 


১৪ শ্রীগৌডীয়-প্রবন্ধীবলী 


মহারাজ অতি অল্প সময়ে যাহ! সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন, তাহার 
তুলনা নাই। ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পধ্যন্ 
এতগুলি ধশ্ম-প্রতিষ্ঠান বিস্তার, এতগুলি মঠ, মন্দির ও শ্্রীবিগর 
প্রকাশ, এত স্থানে প্রচার-কেন্দ্র স্থাপন, পাশ্চাত্য প্রদেশেও 
বৈষ্ব-ধন্মের কথা প্রচার, এক জীবনে এইরূপ আর কেহ করিতে 
পারেন নাই। সাধারণ ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ কেহ বলেন, 
“অশোক বা কনিষ্কের পর আর কেহই এইরূপ বিপুলভাবে. ভারতে 
ও ভারতের বাহিরে ধর্-প্রচার করেন নাই। তবে অশোক ও 
কনিষ্ক উভয়েই ছিলেন_-সম্রা, ধন ও ভুমির অধীশ্বর ; আর, ইনি 
ছিলেন-_কৌগীন-দওমাত্র-সার ভিখারী। অতএব এই মহাপুরুষের 
শক্তি আরও অলৌকিক ।” 

ধাহার! শ্রীশ্্ীল প্রভুপাদের প্রচার্য্য বিষয় কিছুই গ্রহণ করেন! 
নাই বা বুঝেন নাই, এমন কি, যাহারা নানা কারণে তাহার প্রকট. 
কালে তাহার প্রচার্ধ্য বিষয়ের প্রতিবাদ করিবার ধৃষ্টতা করিয়াছেন 
ও এখনও সেই প্রচার্ধ্য বিষয়ের কথা উত্থাপিত হইলে তাহ] গর্ঠণের 
চক্ষেই দর্শন করেন, ভাহারাও ব্রীপ্রীল প্রভুপাদ এতগুলি মঠ 
মন্দির বিস্তার বা পৃথিবীর সর্বত্র হিন্দুধন্ম (}) প্রচার করিয়াছেন 
বলিয়া তাহাকে একজন শক্তিশালী মহাপুরুষ বলিয়া ধারণা 
করেন। তিনি হিন্দুধর্মের () একজন পরমৈশ্বর্য্য-প্রকাশক, বহু 
স্থানে তাহার প্রচার-কেন্দ্র রহিয়াছে, তিনি বাঙ্গালার প্রাচীন ও: 
লুপ্ত রাজধানী শ্রীমায়াপুর-নবদ্ধীপকে বঙ্গদেশের চূড়ামণি করিয়া : 
তুলিয়াছেন, গ্রামকে সহরে পরিণত করিয়াছেন এইরূপ নানা 


জ্র্পের পদধূলি ২৫ 


কথা বলিয়া তাহারা শ্রীল প্রভুপাদের এঁশ্বর্য্য দর্শন করেন। কেহ 
বা এরূপ এঁধর্য্য বৈষণবধন্মের অনুমোদিত নহে'--এইরূপ বিরুদ্ধ 
সমালোচনা করিয়াও জরীপ্রীল প্রভুপাদ অনেক কাধ্য করিয়াছেন, 
এই দিক দিয়া তাহাকে বনুমানন করিয়া থাকেন। হয় ত’ যত 
দিন যাইবে, সাধারণ জন-মত প্রীপ্রীল প্রভূপাদের এশ্বধ্যকে এই 
ভাবে তত অধিক বহুমানন করিবে ।. আবার, কেহ কেহ বলেন, 
তিনি একজন মহা তাকিক, বিচারক ও জ্ঞানী ছিলেন। ভাবুকতা- 
ধৰ্ম্মে এইরূপ জ্ঞানী ও বিচারক আর দেখা যায় না। 

লোক-মত হইতে দৃষ্টি অপসারিত করিয়া যখন আমরা 
শরীশ্রীল প্রভুপাদের শিল্ত-সম্প্রদায়ের দিকে দৃষ্টিপাত করি ও 
তাহাদিগকে উপরি-উক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি, তখন তাহাদের মধ্যে 
কেহ কেহ বলেন, শ্রীপ্রীল প্রভুপাদ বৈষ্ণব-ধন্মধের গ্রানি বিদ্বরিত 
করিতে আসিয়াছিলেন। বৈষ্ণবধর্শ্ম-যাজনের নামে ব্যভিচার, 
অপব্যবসায়, লোকবঞ্চনা প্রভৃতি অনর্থসমূহ তিনি বিদ্ূরিত 
করিয়াছেন । কেহ কেহ বলেন,_ সাধারণ লোকে গৌভীয়-বৈষ্ণব- 
ধর্মকে নেড়ানেড়ি' বা নীচজাতির ধৰ্ম্ম বলিয়া ঘৃণা করিত প্রীত্রীল 
প্রভ্পাদের প্রচারের ফলে সকলে ইহা জানিতে পারিয়াছে যে, 
বৈষ্ণবধৰ্ম্ম অতিশয় স্থনৈতিক, সচ্চরিত্রবান্‌, শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও শ্রেষ্ঠ 
অভিজাত সম্প্রদায়েব ধর্ম। তাহার শিষ্তগণের মধ্যে কেহ কেহ 
বলেন,স-শ্রীশ্ল প্রভুপাদ. দৈব-বর্ণাশ্রম-ধর্ম পুনঃ স্থাপনকল্পে 
জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কেহ- কেহ বলিয়া থাকেন,_শ্রীল 
প্রহুপাদের হ্যায় বৈষ্ণবধর্ম্মের সর্ব্বতোমুখী প্রচার আর কেহ করেন 


্ শ্রীগৌডীয়-গ্রবন্ধীবলী 


নাই। তিনি সমস্ত স্থান, কাল, পাত্রকে হরিসেবায় নিযুক্ত 
করিতেন, কাহাকেও নিরুৎসাহিত করিতেন না। কাহাকেও হরি- 
ভজনের অযোগ্য মনে করিতেন না. অত্যন্ত অন্যাভিলাধী 
ব্যক্তিকে তিনি নানাপ্রকার উৎসাহাদি দানদ্বারা হরিসৈবায় 
ব্যাপৃত রাখিতেন। কেহ কেহ বলেন,_-্রীপ্রীল প্রভূপাদের 
সম্প্রদায় রচনার ক্ষমতা অপূর্ব, অদ্বিতীয় ও সম্পূর্ণ মৌলিক ছিল। 
এইরূপ প্রণালীবদ্ধভাবে (0188101590 ৪)তে ) আর কেহ এই 
যুগে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করেন নাই। আবার কেহ কেহ বলেন” 
তাহার ব্যক্তিত্বের প্রভাব অতুলনীয় ছিল। অতি শত্রু, অতি 
দাম্ভিক ও তীব্র সমালোচকও তাহার নিকট আসিলে পদানত 
হইত। তাহার শি্ত-ন্প্রদায়ের মধ্যে কেহ কেহ শ্রীগ্রীল প্রভু- 
পাদের কথিত অনেক “বড় কথা” বা “সিদ্ধান্ত” শ্রবণ করিয়া, অথচ 
তাহারা উহার তাংপর্য্য হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে না পারিলেও 
মৌখিক আবন্তি ও অনুকরণ করিয়া বলিয়া থাকেন,__ “্রীপ্রীল 


প্রভূপাদ শীপ্রীরপ-ই ্রীরঘুনীথের কথা প্রচার করিয়াছেন ; তিনি 
শ্বীভক্তিসিদ্ধান্তের সরস্বতী ৷” 


শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদ্েবের দ্বিতীয় স্বরূপ, যাহাকে শীমন্মহা প্রভূ 


“গোঁড়ীয়ের মালিক” বলিয়াছেন, অর্থাৎ যিনি নিতা গৌড়ীয় 
সম্প্রদায়-সংরক্ষক, সেই শরীন্বরপ-দামোদর : গোস্বামী প্রভু তাহার 
দুইজন অনুগত আচার্য্ের দ্বারা শ্রীকষটচৈতত্যদেবের মনোইভীষ্ট- 


পরিপূরণের অনুকুল দুইটা, পরাতে প্রকাশ: করিয়াছেন। 
উহাদিগকে বহিঃপঞ্ধা ও 


অন্তুপন্থা লা. ফাইতে পাঁরে। 


শ্রীরূপের পদধূলি ২৭ 


প্রীগোঁপালগুরু গোস্বামিপ্রভূর দ্বারা তিনি বহিঃপন্থা বা সম্প্রদায়- 
রচনার কার্য সম্পাদন করিয়াছিলেন ; তদনুগমনে শ্রীপুরুষোন্তমে 
এক সময় শ্রীরাধাকান্ত মঠ ও তাহার বৈভব বিস্তারিত হল { 
আর, শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামি-প্রভুর দ্বারা শ্রীল স্বরূপ-দামোদর 
গোস্বামি-প্রভু অন্তঃপন্থা অর্থাৎ অন্ুুরাগময় ভজনের কথা স্বল্পসংখ্যক 
সুবিনীত ও স্সিগ্ধ ব্যক্তিগণকে জানা ইয়াছিলেন। স্তরীস্রীল প্রভুপাদ 
একাধারে জন্প্রদায়-সংরক্ষকের কার্য অর্থাৎ বহিঃপন্থার সেবা ও 
শ্রীরপ-শ্রীরঘুনাথের ভজনরহস্ত-আবিফার অর্থাৎ অন্তঃপন্থার 
সেবার আদর্শ পরিদৃষ্ট হয়। 

বহিঃপন্থার বৈভব দেখিয়া সাধারণ জন-মত, এমন কি, শি্া- 
নামধারী অন্যাভিলাধি-সম্প্রদারও আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হন। রাজধানীর 
কোনও বৈজ্ঞানিক চিকিৎসাগারের সুবৃহং অট্টালিকা দেখিয়া 
বাহিরের দর্শক বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া বলিয়া থাকেন,_-“অহো 
কত বড় বৃহৎ ব্যাপার! কিরূপ স্ুবৃহং অট্টালিকা! ইহাতে 
রোগীদের কিরূপ সুব্যবস্থা আছে,_কত কত বৈজ্ঞানিক ওষধ, 
যন্ত্রপাতি ও গবেষণাগার ইহার মধ্যে আছে!” ইহারা বাহির 
হইতে এ এশ্বর্য্ের প্রশংসা করিয়াই বা চক্ষুদ্বারা এশ্বধ্য দেখিয়াই 
ক্ষান্ত হন ; কিন্তু এ সকল নিজের কাধ্যে বাস্তবতায় প্রয়োগ করেন 
না। যাহারা তাহা করেন, অর্থাৎ স্বদেহে অস্ত্রোপচার-কার্ধ্য 
প্রভৃতি করাইবার ক্লেশ অঙ্গীকার করেন, সর্ববতোভাবে চিকিৎসকের 
শরণাপন্ন হন, তাহারা ক্রমশঃ সুস্থ হইতে পারেন। কেহ কেহ 
আবার চিকিৎসাগারে ভন্তি হইয়াও অস্ত্রোপচারাদির ক্লেশ বরণ 


করিবার ভয়ে অকালেই ওঁ স্থান পরিত্যাগ করেন। এমন কি, 
কৌন কোন রোগীকে গোপনে পলায়ন করিতেও দেখা যায়, কেই 
কেহ বা চিকিৎসক ও ব্যবস্থা-সমুহকে সন্দেহের চক্ষে দেখেন । 
শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ যখন এই সম্প্রদায় রচনা আরম্ভ করিয়া- 
ছিলেন, তখনও জগতের দিক্‌ হইতে এইরূপ অভিনন্দনই পাইয়া" 
ছিলেন। তাহার চিকিংসা-প্রণালীর প্রতি বহু লোকের আস্থা না 
থাকিলেও, কিম্বা এ প্রণালীর প্রতি অন্তরে সন্দেহ থাকিলেও, 
অথবা! বাস্তবক্ষেত্রে তাহার চিকিৎসার শরণাপন্ন না হইলেও 
চিকিৎসাগারের বিরাট রূপ বা বৈভব দেখিয়া সেই প্রতিষ্ঠানের 
প্রশংসা করিয়াছেন ; কিন্তু তন্বারা নিজের ব্যক্তিগত জীবনের কোন 
বাস্তব উপকার বরণ করিয়া লইতে পারেন নাই। আর ধীহারা 
শিশ্কা-নামে পরিচিত, এমন কি, চিকিৎসালয়ের _সার্ব্বকালিক রোগী 
বলিয়া স্ব-স্ব নাম তালিকাভুক্ত করাইয়াছিলেন, তীহাঁরাও কেহ 
কেহ শেব-পধ্যন্ত চিকিৎসিত হওয়া প্রয়োজন বোধ করেন নাই । 
কেহ বা কোনও বিশেষ চিকিৎসা-প্রণালীকে সংশয়ের চক্ষে দেখিয়া- 
ছেন, কেহ বা গোপনে গোপনে কুপথ্য করিয়াছেন, কেহ বা যথা- 
সময়ে বধ গ্রহণ করেন নাই, কেহ বা উষধ গ্রহণ করিবার অভিনয় 
করিয়া চিকিৎসককে বঞ্চনা করিয়াছেন। ইহারা শ্রীল প্রভু- 
পাদের প্রচারিত বহিঃপন্থায় অর্থাৎ অনর্থরোগ বিদুরিত করিবার 
জন্য তিনি যে চিকিংসা-সদন বা সঙ্ঘারাম রচনা করিয়াছিলেন, 
তাহা হইতে বাস্তব উপকার ও দয়া বরণ করিতে, পারেন নাই), 
তাহারা শ্রীশ্রীল প্রভুূপাদ কি দান করিতে আসিয়াছিলেন, এই. 


শ্রী্লপের পদধূলি হও 


প্রশ্নের উত্তরে ইহাই বলিতে পারেন বা অন্ুভব করেন যে,- গ্রীল 
প্রভূপাদ বহু মঠ, মন্দির বিস্তার করিয়াছেন, বহু শিষ্য করিয়াছেন, 
সকলকেই তিনি সমভাবে উৎসাহিত করিয়াছেন, বহু শিক্ষিত 
অভিজাত সম্প্রদায়েরুমধ্যে তিনি প্রচার করিয়াছেন, তিনি বৈষ্ণব- 
ধর্পোর গ্লানি বিদুরিত করিয়াছেন ; তিনি খুব বিচারক, চরিত্রবান্‌ 
ছিলেন ইত্যাদি ৷ 

ধাহার' শ্রীল প্রভূপাদকে এই ভাবে দর্শন করেন, তাহারা 
বলেন যে, ধাহাদের উপরে শিশ্তু-নামের ছাপ আছে, তাহার! অন্যা- 
ভিলাবীই হউন, আর 'শালগ্রাম দিয়া বাঁদামই ভাঙ্গন”, অথবা শীল 
প্রভুপাদকে অন্তরে জ্ঞাত বাঁ অজ্ঞাতসারে মত্ত্যবদ্ধিই করুন, 
তাঁহাদের প্রাকৃত যোগ্যতা ও দক্ষতীন্ুসারে তাহারা পঞ্চায়েৎ বা 
বারোয়ারীর ব্যাপারের ন্যায় সম্প্রদায়-রক্ষণ-কাধ্য করিবেন! 
হিন্দুনামের ছাপ থাঁকিলেই যেরূপ যে-কোন ব্যক্তি মন্দিরে প্রবেশী- 
ধিকার প্রাপ্ত হয়, অথবা সার্বজনীন দূর্গাপূজীর আসরে পুজা 
করিবার অধিকার প্রান্ত হয়, তদ্রপ শিশ্বানামের ছাপ থাকিলেই 
তিনি স্তরীশ্ীল প্রতৃপাদের সম্প্রদায়ের সেবক বলিয়া গণিত ! 
তাহাদের মতে প্রাকৃত "দক্ষতা বা ক্রিয়া-নৈপুণ্যই সেবার পরি- 
মাপক। যিনি অধিক অর্থ দান বা অধিক শারীরিক পরিশ্রম দীন 
করেন, (তিনি যতই অন্যাভিলাষী থাকুন না কেন ) তিনি তত 
অধিক সেবক বা বিশিষ্ট সেবক যে সন্গযাসীর বাগ্মিতা বা লোক- 
্জন-ক্ষমতা, কিবা আধুনিকতা যত অধিক, তিনি তত বড় 
সন্যাসী ! 


তু শ্রীগৌডীয় প্রবন্ধাবলী 


এইখানে অহৈতুকত্ব ও অপ্ৰতিহতত্ব সেবার পরিমাণ নির্দেশ 
করে নাঁ। যুক্তি এই যে, উহা চিনিয়া লইবার মত জহুরী বা 
কষ্টিপাথর জগতে খুব ছুল্লভি। অতএব অহৈতুকত ও অগ্রতিহতৎ, 
_-সেবার এই স্বরূপ-লক্ষণ পরিত্যাগ করিয়া পাখিব দক্ষতার: 
লক্ষণের দ্বারাই সেবার পরিমাণ নির্ণীত হউক! এই স্থানেই 
্রীরপের “অন্যাভিলাবিতাশুন্তং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্‌ । আন্গকুল্যেন, 
কৃব্ানুশীলনং ভক্তিরুন্তম।” - ভক্তির এই স্বরূপ ও ও তটস্থ-লক্ষণ- 
নির্দেশক শ্লোক ও শিক্ষা অকর্ম্মণ্য () হইয়া পড়ে, অর্থাৎ ্রীরূপ- 
প্রভুর চরণেই অপরাধ ঘটে । শিশ্ত-নামের ছাপ, পুত্র নামের ছাগ 
থাকিলেই শিষ্য ও পুত্র হওয়া যায়, এই যুক্তি হইতেই জাতি-৷ 
গোস্বামী, জাতিব্রাহ্মণ জাতি-পুরোহিত, জাতিগুরু বা লৌকিক 
ও কৌলিক-গুরুবাদ ও শিষ্যবাদ জগতে প্রচারিত হইয়াছে। গ্রীল ূ 
প্রভুপাদ যাহার বিরুদ্ধে প্রচার করিলেন, শেষে তাহাই তাহার 
প্রচাধ্য বিষয় বলিয়া পরিগণিত হইবে কি? 
শ্রীল শ্রীরূপ-প্রভু কি এইরূপ কোনও বস্তু দান করিতে 
আসিয়াছিলেন, যাহার রর রূপ বিধন্মী নরপতির হিংসার, 
উদ্রেক করায়, অথবা এ বিধন্মী যাহাকে ভগ্ন করিতে পারে? 
যাহা কেবলমাত্র সংরক্ষিত স্মৃতিসৌধরূপে প্রাকৃত প্রত্বতাত্তিক, 
এঁতিহাসিক বা জনমণ্ডলীর ইন্দিয-তর্পণ করিতে পারে? ইহাই 
কি শ্রীরূপ-প্রভুর দান? বস্তুতঃ শ্রীল রাধাগোবিন্দদেবের সেবা- 
দানই শ্রীরপ-প্রভুর দান। শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবার সর্বোচ্চ 
চুড়াকে কোন বিধম্মী বা জগতের কৌন বিদ্ব ভগ্ন করিতে পারে না; 


শ্রীরূপের পদধূলি ৩১ 


কারণ, অধোক্ষজ-সেবা অপ্রতিহতা ও অহৈতুকী ; সেবায় সেবকের 
প্রৃত্ব-কামনা নাই, সেবায় কোন অন্যাভিলাৰ নাই। এই সকল 
কথা আমরা শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে শুনিয়া অনেকেই মুখে 
আবৃত্তি করি । কিন্তু মুখে বলিয়া ও বাস্তবক্ষেত্রে অন্যাভিলাষকেই 
‘সেবা’ বলিয়া নাম দিয়া থাকি । 

্রীশ্রীল প্রভূপাদ অনেক বড় বড় চিকিংসাগার স্থাপন 
করিয়াছিলেন; কিন্ত আমরা কেহই সেই চিকিৎসালয়ে সুস্থ হইতে 
পারি নাই। যদি এইরূপ হয়, তাহা হইলে এই দোষ কি চিকিংসা- 
গারের? কিছুদিন পূর্বের একটি যুক্তি প্রদত্ত হইত যে, গ্রীপ্রীল 
প্রভূপাদ যদি তাহার একজন শিষাকেও মহাভাগবত করিয়া না 
গিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি কিরূপ মহাভাগবত ছিলেন? 
যাহারা এই যুক্তি প্রদান করিয়াছিল, তাহারাই এই যুক্তিকে 
বর্তমানে পরিহার করিয়া ‘শ্রীল প্রভুপাদের শিষ্যের মধ্যে কেহই 
 মহীভাগবত নাই’_ এইরূপ  মহাভাগবতেরও বিচারক অর্থাৎ 
শ্রীরুদেবের বিচারকর্তী বা গুরুর গুরু নির্ব্বিশেষবাদী হইয়া 
পড়িয়াছে ! নিবির্শেষবাদীর ধর্ম্ম এই যে, কোন নিত্য ব্যক্তিত্বের 
মধ্যে সে তাহার আদর্শ দেখিতে পায় নী। আদর্শ নাম রূপের 
মধ্যে অর্থাৎ ব্যক্তিত্বের মধ্যে প্রকাশিত হইলেই নির্বরিশৈষবাদীর 
ই মতে তাহাতে হেয়তা আসিয়া পড়ে! উহা ভাববাদমাত্ররূপে 
খাকুক কিন্তু কোন বিশিষ্টতা প্রাপ্ত না হউক্‌, ইহাই তাহাদের 
 আন্তনিহিত মনোভাব ৷ 
৷. আত্রীল প্রভুপাদ আনুষক্ষিকভাবে যাহা কিছু দান করিতেই 


ত শ্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধাবলী 


অবতীর্ণ হউন্‌ না কেন,- তাহার শ্রীব্রজাভিযানের সময়ে ভি 
অনুক্ষণ যে বাণীটি কীর্তন করিয়াছেন, তাহাই তাহার সব্বশ্রেষ্ঠ দা 
ও চরম উপদেশ বলিয়া কি আমরা গ্রহণ করিতে পারি ন 
তিনি তাহার শ্রীব্রজাভিযানকালে শ্রীল রঘুনাথের এই কথাটি গা. 
করিয়াছেন = 
“আদদানস্তুণং দক্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ 
শ্রীমদ্রপপদাস্তোজধূলিঃ স্তাং জন্ম-জন্মনি ॥” 
অর্থাৎ “আমি দন্তে তৃণ ধারণ-পূর্র্বক্‌ পুনঃ পুনঃ ইহাই প্রার্থনা কৰি 
যেন আমি জন্মে-জন্মে শ্রীমন্্পগোস্বামি-প্রভুর পাঁদপন্ের ধুঢি 
হইতে পারি।” শ্রীল প্রভুপাদ জন্ম-জন্মান্তর-রাহিত্যরূপ মুক্তি র 


অপুনভবকামন! করেন নাই; কিন্তু জন্মজন্মান্তর শ্রীরূপের পণ! 


ধুলিত কামনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, “আমর! কোনং 
প্রকার কম্মবীরত্ব ও ধর্ম্ম-বীরত্বের অভিলাষী নহি, কিন্তু জন্মে-জনে 
শ্ররূপ-প্রুর পাদপন্ধের ধুলিই আমাদের স্বরপ-_ আমাদের 
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শ্রীল শ্রীরপাভিনবিগ্রহথ শ্রীগ্রীল প্রভুপাদ প্রাকৃত ধার্য 


সৌন্দর্য, পাণ্ডিত্য বা আভিজাত্যের দান্তিকতা, তাহার অন্তর 
অন্তেবাসিগণকে দান করেন নাই। 


শিরোমণি শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর 
কিশোর মহাপ্রভুর প্রেষ্ঠ নিজ-জন 
শ্রীভক্তিবিনোদ-পদরজঃ সুস্িগ্ 
কপাবতার। ধুলিতবই জী 


শ্রীল প্রভুপাদ নিষ্ধিঞন", 
শিষ্য ও স্বয়্লপ শ্রীল গৌর 
! শ্রীরপের শ্রীপাদপদ্দের ধুলি-_. 
শিষ্যগণকে বিতরণের জন্যই তাহার! 
বর জীবত্ব বা স্বরূপ । তিনি জীবকে 


শ্রীরপের পদধূলি ত 


জীবত্ব বা জীবন দান করিয়াছেন--স্বরূপ দান করিয়াছেন অর্থাৎ 
স্বরূপে প্রকাশিত করিয়াছেন। যে ধূলিত্বের আকাঙ্কার লীলা 
প্রকট করিয়া “তব পাদপঙ্কজস্থিত ধুলিসদৃশং বিচিন্তয়”_-এই 
বাক্যে লোকশিক্ষক আ্রীগৌরন্ুন্দর তাহার বিপ্রলস্ত-গীতি গান 
করিয়াছেন, সেই শ্রীগোপীপদ-ধুলিই শ্রীল প্রভুপাদ সর্বোচ্চ শ্রেয়ঃ- 
প্রার্থীকে দান করিয়াছেন । যে ধূলি সকল সাধন-ভজনের প্রাপ্য 
ফল, যে ধুলিতে স্নান-কেলি জীবের চরম কাম্য, যে ধূলি লাভের 
আশায় শ্রীউদ্ধব গ্রীব্রজের গুল্ম-লতাদি-জন্ম আকাঙ্া করিয়া- 
ছিলেন, গ্রীবহ্মাদি দেবতা অনুক্ষণ যে ধুলির আকাঙ্ক্ষা করেন, 
অধিক কি, স্বয়ং গ্রীবিষয়-বিগ্রহও যে শ্রীপদধূলিতে মস্তক বিলুষ্ঠিত 
করেন; সেই শ্রীরূপের পদধুলিই দান করিবার জন্য শ্রীল প্রতুপাদ 
অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ; শ্তরীরঘুনাথের কথাই শ্রীরপের পদধূলি 
হওয়া, অতএব প্রীরপ-রঘুনাথের কথা, তাহাদের পদধূলি না হইলে 
কেহ প্রচার করিতে পারে না। 

ধুলিই আমাদের নিকট সুখকর দিবালোক প্রদান করে, 
ইহাই বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত। প্রদীপের আলোক বা শিখা যে 
পীতবর্ণ ও আকাশ যে নীলবর্ণ দৃষ্ট হয়, ধুলিই তাহার কারণ_ 
ইহা বৈজ্ঞানিকগণ বলিয়া থাকেন। কালোর আলো শ্রীরূপের 
পদধূলির কৃপায়ই দৃষ্ট হয়। শ্রীরূপের পদধূলিই শ্রীৃষভানুনন্দিনীর 
কপা-কটাক্ষে পতিত হন। পুরটনুন্দরত্যতি ভগবান্‌ শ্রীগৌরাঙগ- 
সুন্দর প্রীরপের পদধূলির কৃপায়ই নয়ন-পথের পথিক হন? 

মেঘশ্যামল-কোমলাজ --দ্রীশ্যামস্ুন্দর শ্রীন্রীরপের পদধূলির 


৩৪ শ্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধীবলী 


কপায়ই নয়নগোচর হন। বৈজ্ঞানিকগণ আরও বলেন, ধূলিনা 
থাকিলে লোকলোচনে এমন একটা কৃষ্ণছায়া পড়িত যে, কিছুই 
দেখিতে পাওয়া যাইত না।. শ্রীরূপের পদধূলির ক্ষুদ্রতম কণ ন! 
হইতে পারিলে কৃষ্ণছায়া তামসী মায়া আমাদিগকে. আবরণ 
শ্রীরপের পদধূলি যৃর্ব্বাপেক্ষা গুরু, স্বচ্ছ ও মূল্যবান্‌ ৷ 
শ্রীরপের পদধূলিত্বই গোস্বামিত। গ্রীল প্রভুপাদ সেই রূপের 
পদধূলি দান করিতে অবতীর্ণ হইয়া তাহার আীবজবিজয়াভিয়ান- 
কালে ভ্ররূপান্থগবর শ্রীল নরোত্রম ঠাকুর, মহাশয়ের. এই গীতি, 
স্মরণ করিয়াছিলেন, . .. বই ২ চুর 
শ্রীরূপমঞ্জরী-পদ, ; - সেই মোর.সম্পদ, : 
. সেই AEN HPA CE 
(সেই মোর প্রাণধন, * সেই মোৱ-আভরণ, 
সেই মোর জীবনের জীবন ॥ 
সেই মোর রসনিধি, . ১১. সেই মোর. বাঞ্ছাসিদ্ধি,= 
- সেই মোর বেদের ধরম। . 0 
সেই ব্রত সেই তপ, -3 1 সেই মোর মন্ত্রজপ, ১ 
সেই মোর ধরফ্করম |... .. ee 
অনুকুল হ'বে বিধি, ৷. ০ সে পদে:হইবে, সিদ্ধি 
. নিরখিব এ দই. নয়নে । রর শিক 
, সে রূপ-মাধুরী রাশি,, _ » ১. প্রাণ-কুবলয়-শশী, 
প্রফুলিত হ'বে নিশিদিনে 





শ্রারপের পদধুলি ot ৩৫ 
তুয়া অদর্শন-অহি, *' গরলে জারল দেহী, 
ও চিরদিন তাপিত জীবন । 
হাহা প্ৰভু ! কর দয়া, দেহ মোরে পদছায়া, 
নরোত্তম লইল শরণ ॥” 


ক FE ক চে 
" “শুনিয়াছি সাধুমুখে বলে সৰ্ব্বজন | 
শ্রীরপ-কুপায় মিলে যুগল চরণ ॥ 
হাহা প্রভু সনাতন গৌর পরিবার ৷ 
সবে মিলি’ বাঞ্ছা পূর্ণ করহ আমার ॥ 
: শ্রীরূপের কৃপা যেন আমা প্রতি হয়। 
সে পদ আশ্রয় বার, সেই মহাশিয় ॥ 
প্রভু লোকনাথ কবে সঙ্গে লঞা যাবে। 
: শ্রীরপের পাঁদপন্ে মোরে সমগ্সিবে ॥ 
হেন কি হইবে মোর--নম্মসবীগণে | 
_ অস্থগত নরোত্তমে করিবে শাসনে ॥” 
শ্রীল প্রভুপাঁদের বিরহ-স্থতি কি আমাদিগের হৃদয়ে 
কোনও দিন শ্রীত্রীল রূপান্থগবরের পদধুলিকণ হইবার জন্য 
ই অকৈতব আতি জাগাইয়া দিবেন না? জড়ের খূলিযুষ্টির প্রভুত্ব 
| কীমনা লইয়াই কি আমরা কলিকোলাহল-প্রমত্ত থাকিব? 
আশ্রীগুরুবৈষবের পদধূলিতে কি আমরা আানকেলি করিব না? 
৷ এই সকল কথা কি কেবল পুস্তকস্থ, কইস্থ ও পরোপদেশে 
| পাপ্ডিত্যের প্রদর্শনী, বাগ্‌বৈধরী, ভোগ্য কাব্য-মাধুরধ্য বা ভাষার 
 ইন্ছজাল হইয়াই থাকিবে ? 
| 





শ্রীল ত্যাভার্যযছেবের ক রঢণা 


শ্রীরপান্ধগ শুদ্ধভক্তিধর্ম্মপালক--প্রচারকবর ওঁ বিষ্ণুপাদ 
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরন্বতী গোস্বামী প্রভূপাদের প্রকটকালেই 
গৌডীয়গগনে সকলের অলক্ষ্যে যে বিরাট্‌ ঘনঘটা ব্যাপ্ত হইতেছিল, 
নিত্যসিদ্ধ আচার্ধ্যবর্ধ্য শ্রীত্রীল অনন্তবাস্থুদেব পরবিষ্যাভুষণ 
গোস্বামী প্রভু তাহা হইতে প্রত্যেক আত্মমঙ্গলকামী সতীর্থকে 
সতর্ক করিয়াছিলেন-_একবার নয়, দুইবার নয়, তিনবার নয়, 
শতবার তাহার মৌনমুখর ব্যক্তিত্বের অতিমর্ত্য প্রতিভার দ্বারা তিনি 
সাবধান করিয়া বলিয়াছিলেন”_এই প্রথম ঘন্টা বাজিল, এই 
দ্বিতীয় ঘণ্টা বাজিল, এখনও প্রস্তুত হও; এই তৃতীয় ঘণ্টা সাজিল, 
এখনও অকপটে হরিভজন কর। কখনও বা এখনও জীবস্তরূপে : 
স্তিপটে জাগিতেছে, যেদিন তিনি পরমপুজনীয় শ্রীল শ্রীরপ 
পুরী মহারাজকে “মেঘৈর্সেছরমন্থরং” শ্লোক কীর্তন করিতে করিতে 
বলিয়াছিলেন,_ আকাশ ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হইয়া আসিল, আর 
সি নাই-দিন নাই, শ্রীল প্রভুপাদ প্রকট থাকিতে থাকিতে 
আমাদিগকে হরিভজন করিয়া লইতে হইবে । 
বলিতেন _ Sin | dwn হইয়াছে ; এখনই statio 


কখনও বা 
I : এ গাড়ী 
আসিবে; কতটা প্রস্তুত হইলেন? আবার কখনও বলিতেন,_- 
এই তাসের ঘর, বুদ্ধিমান্‌ হইলে ইহার মধ্যেই আত্মমঙ্গল করিয়া 
লইতে হইবে_-গুরুকুপাবলে আত্মমঙ্গলে, নিত্য প্রতিষ্ঠিত হইতে : 
হইবে। ১১ : 


শ্রীল আচাধ্যদেবের করুণা ৩৭ 


একটা বিরাট সমস্যা ও সংশয়ের যবনিকাঁ, ভাবী দিগন্থ- 
 প্রসারী অন্ধকারযুগের স্ুচনার আবরণকে শ্রীল আচার্যযদের 
উন্মোচন করিয়াছেন | সঙ্ঘ-দেহে নালিঘার মত একটি অমীমাংস্য 
সমস্য! ব্যাপ্তি লাভ করিতেছিল। শ্রীল আচার্যাদেব তাহার 
অপুর্ব সমাধান করিরা। সঙ্ঘশরীরকে রক্ষা করিয়াছেন! ধাহার। 
নিজদিগকে মিশনের ব্রহ্মা ও রুদ্র অর্থাং স্থষ্টি কর্তা ও ধ্বংসকর্তা 
বলির অভিমান করিতেন ; যাহার! সর্বোত্তম সেবকের প্রতিষ্ঠা বা 
স্তুতি, যাহা একমাত্র জগদ্গুরু নিত্যানন্দেরই প্রাপ্য, ইহা বুঝিতে 
না পারিয়া তলবকার শ্রুতির ইন্দ্র, বায়ু, অগ্র্যাদি দেবতার ম্যায় 
স্ব-স্ব শক্তির কার্ধ্য বলিয়া তাহা আত্মসাৎ করিতে চাহিতেন এবং 
প্রাকতসহজিযাগণের বিচারের হ্যায় তাহাদেরই কৃপায় গুরুর গুরুত্ব 
লাভ হইয়াছে, ইহা মুখে প্রকাশ না করিলে অন্তরে কোটি কাণে 
বলিতেন ; যাহারা গুরুদেবের সালোকা, সাগ্ি সামীপ্য ও 
সাযুজ্যের জন্য রাবণ, হিরণ্যকশিপু, হিরণ্যাক্ষ, দন্তবক্র প্রভৃতির 
তপস্তাকেও ধিক্ক-ত করিয়াছেন, তাহাদের স্বরূপ শ্রীল আচাধ্যদেব 
উলঙ্গ করিয়া প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। গৌড়ীয়ক্রবগণ যেরূপ 
গুরুদেবের সান্তিক মাংস ভোজনকে গুরুসেবা, শ্রীমগ্ভাগবত, মন্ত্র 
জ্ীনাম প্রভৃতিকে বাহন (? ) করিয়া তন্ভারা কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা 
সংগ্রহ, শালগ্রাম (1) দিয়া বাদাম ভাঙ্গিয়া! বহিন্মুখ দেহ পোষণ- 
কেই জীমপ্তাগবত, প্রীহরিনাম, শ্রদ্ধায় শ্রীমূ্ধিসেবনাদি পঞ্চ 
ভক্ত্যঙ্গৈর সেবা-প্রচার বলিয়া মনে করিতেছিল, তদ্রপ যিনি এসকল 
সন্তোগবাঁদকে উন্মুলিত করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহার : 





৩৮ শ্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধাবলী 


শিক্ষাদীক্ষায় শিছ্িত ও. দীক্ষিত হইবার ছলে অন্মার শি 
বিরোচনের ন্যায়, ড্রোথাচাধ্যের শি্তাক্রুর একলবোর ন্যায়, শরম 
বেক্্র পুরীর শিল্পক্রব শ্রীরামচন্দ্ পুরীর ন্যায়, শ্রীঅদৈতাচা্দ 
শিব্যক্রব শঙ্কর মাধবাদির ন্যায় শল প্রভুপাদের বিরুদ্ধমত অর্থ, 
শালগ্রাম (1) দিয়া বাদাম ভাঙ্গাকে শিব্যক্বের! গুরুদেবের থরে; 
স্বো মনে করিতেছিল। শ্রীল আচার্ধ্যদেব এই মহাপাবিওল 
হইতে আত্মার অধ্যপাত হইতে সজ্ঘশরীরের সত্যান্ক্রাগী অন 


প্রত্যঙ্গ গুলিকে রক্ষা করিয়াছেন। । 


কেহ-কেহ মনে করিয়াছিলেন-_মহাপুরুষের অসংস্কুত কেণে 
অনিক উদ, শব্যায়-অনেক মৎকুণ, মশারীর মধ্যে কতিপয় মশক৫ 
প্রবেশ করিরা থাকে বলিয়া তাহারা মহাপুরুবের  সববক্ষণ সন 
এবং অন্তরঙ্গ “সেবার. অধিকার প্রাপ্ত হয়! শ্রীল আচার্য্যদে 
এলবাটহলে “গৌড়ীয় গৌরব’ বঙ্জতার কালে গুরুদেবের সাক্তি! 
মাংস, ভোজনের উদাহরণ গৌড়ীয়-সম্পাদককে বলিয়া দিয়া 
একদিন যেইরপ শ্রীল প্রতূপাঁদের গ্রীতি অজ্খন করিয়াছিলেন, 


সার পুরীর চটক পর্বতে সহাপুকষের অস্তরঙ্গাভিমানী মশক: 


প্রভুপাদের ততোইধিক প্রীতি, হ: 
করিয়াছিলেন | ..... ২. 


শ্রীল আচাধ্যদেবের করুণা ৩৯ 


পদসদ্প্বিচার প্রবৃত্তিতে প্রণোদিত হইয়া যখন বিচার করিতেন, 
এদিকে শ্রীল প্রভুপাদ প্রচার করিতেন,__প্টৈষ্ণববংশ বলিয়া কোন 
থা হয় না; ডাক্তারের ছেলে সব সময়ে ডাক্তার হয় না.” তাহার! 
প্রচারিত দৈববর্ণাশ্রম-বিজ্ঞানের মধ্যেও বৃত্তি বা লক্ষণান্ুসারে 
বান্মণতা ও.বৈষ্বতার বিচার ৃষ্ট হয়, অথচ সেই শ্রীল প্রভূপাদের 
শক্ষায় শিক্ষিত হইবার অভিমান করিয়া কেহ-কেহ অন্তরে অস্তরৈ 
লিতেছেন--“আমি বৈষ্ণব, আমি গুরুপ্রে্গ, স্বতরাং আমার 
ংশও গুরুপ্রেষ্ঠেরই বংশ, তাহাদের যাবতীয় কৃকীত্িকলাপ 
্াকৃতসহজিয়। বিঞ্ুবংস্টা-ক্রুবগণের স্যায় বিষ্ণুবৎ লীলাখেলা! যখন 
নীল প্রতুপাদ প্রকাশ্যে আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন নাই, যখন 
পাদ আমাদিগকে সমধিক আদর ( অথবা বঞ্চনা ) করিয়াছেন, 
খন এগুলি, গুরুপ্রেষ্ঠ বা তদ্ধশের লীল! বলিয়াই গণিত হইবে!” : 
)ীল প্রতুপাদ তাহার বাণীতে এক কথা প্রচার করেন, অথচ 
[চরণে এই শ্রেণীর ব্যক্তিকে প্রকাশ্যে দূরে পরিত্যাগ করেন না, 
হী অনেকেরই হৃদয়ে একটা মহাসংশয়বটিকা আনয়ন করিয়া ) 
দয়কে তোলপাড় ‘করিয়াছিল । 

শ্রীল প্রভুপাদ “আমার প্রভুর তুর কথা” বলিতে গিয়া লিথিয়া- 
লেন, 

তাহাকে 'দেখিয়াও অনেক অর্ক্লাচীন, অনেক চতুর, সমীচীন, / 
দক, বৃদ্ধ, পণ্ডিত, ষৃখ? ভক্তাভিমানী ব্যক্তি তাহার দর্শন লাভ 
তে পারেন নাই। এইটিই কৃষ্ণভক্তের এশী শক্তি! শত শত 
যাভিলাবী:তীহীর নিকট নিজ-নিজ ক্ষুদ্র অভিলাষের পরামর্শ 





৪০ শ্রীগৌড়ীয়-গ্রবন্ধাবলী 


পাইতেন সত্য ২ কিন্ত সেই উপদেশগুলিই তাহাদের বঞ্চনা 
কারক * * * আরও এক অলৌকিক কথা এই থে, 
গুদ্ধতক্তি-ধর্মবিরোধী ছলধর্ন্মপরায়ণ অনেকগুলি প্রাক 
লোক কিছু না বুঝিয়া সব্বদা তাহাকে বেষ্টন করিয়া 
থাকিত এবং আগনাদিগকে তাদৃশ সাধুর স্লেহপাত্র জ্ঞান 
করিয়া কুবিষয়েই প্রমত থাকিত ৷ কিন্তু তিনি তাহাদিগবে 
প্রকাশ্যভাবে দূরে ত্যাগ করেন নাই, আবার তাহাদিগকে 
কোনপ্রকারে গ্রহণও করেন নাই ৷ 

পরমহংসপ্রবরের এই সকল আচরণ ও বাণী হইতে হংসের 
হ্যাঁয় প্রকৃত তথ্য গ্রহণ করিবার শক্তি সকলের ছিল না। বস্তুত 
শ্রীল প্রভুপাদ তাহার শ্রীল গুরুপাদপদ্মের আচরণের কথা কীর্তন! 
মুখে নিজপরমহংসোচিত আচরণের যে স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন 
তাহা শ্রীল আচাধ্যদেবের কৃপায় সত্যান্ুরাগিগণের বোধগমা 
হইয়াছে। শ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপায়ই আমাদের হৃদয়ের সংশয় 
ঝটিকা, শ্রীল প্রতুপাদের আচার ও প্রচারের মধ্যে আপাঃ 
পার্থক্যের ছায়া বিদূরিত হইয়াছে। শ্রাল আঁচাধ্যদেব আগা 
দিগকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের ভাষায়ই বলিয়; 
দিয়াছেন, “শুদ্ধ ভক্তি ধর্মমবিরোধী, ছলধর্ম্মপরায়ণ অনেকগুি' 
প্রাকৃত লোক কিছু না বুঝিয়া সর্বদা, তাহাকে বেষ্টন করিয়া থাকি, 
এবং আপনাদিগকে তাদৃশ সাধুর স্েহপাত্র বলিয়া কুবিষয়েই প্র, 
থাকিত। কিন্ত তিনি তাহাদিগকে প্রকাশ্যভাঁবে দুরে ত্যাগ করেন | 
নাই, আবার তাহাদিগকে কোনপ্রকারে গ্রহণও করেন নাই । 


প্রীল আচার্্যদেবের করুণা ৪১ 


যাহারা এখনও বন্ধ্যা যুক্তি অবলম্বন করিয়া বলিয়া থাকেন, 
“যদি এই সকল লোক সত্য সত্যই শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রির বা 
আচার প্রচারের বিরুদ্ধাচরণকারী হইতেন, তবে শ্রীল প্রভুপাদ 
তাহাদিগকে প্রনন্মহাপ্রভুর “ছোট হরিদাস বজ্জনের" ন্যায় প্রকাশ্য- 
ভাবে মিশন হইতে তাড়াইয়া দেন নাই কেন?” শ্রীল প্রভূপাদ 
তাহার পরমহংস-প্রবর গুরুপাদপন্মের আচরণের যে কৈফিয়ৎ 
দিয়াছেন, তাহাই উক্ত বন্ধ্যা যুক্তির প্রকৃত সছুত্তর । ইহাতে বুঝা 
যায়, ‘ছোট হরিদাসের, আদর্শে যে ছুবলতারপ পাতিত্যদোৰ 
প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা হইতেও অধিকতর পাতিত্য ও অপরাধ 
অর্থাৎ গুরুদেবকে মত্ত্যবিচারে বঞ্চন ও ভোগ করিবার স্পৃহা এ 
সকল ব্যক্তির চিত্তবৃত্তিতে প্রবিষ্ট হওয়ায় তাহারা শ্রীগুরুদেবের 
দ্বারা নিম্মমভাবে বঞ্চিত হইয়াছে। সুষ্যকে বৃদ্ধানুষ্ঠ দেখাইলে 
ছায়াই দেখা যায়, তদ্রপ অপ্রীকৃত গুরুপাদপদ্মকে বঞ্চনা বা ভোগ 
করিবার চেষ্টা থাকিলে শ্রীগুরুদেবের দ্বারা বঞ্চিত হইতে হয়। 
ইহাই বঞ্চনার স্বভাব যে, যে বঞ্চিত হয়, সে আপনাকে সর্বাপেক্ষা 
লাভবান্‌ মনে করে। যাহাকে ভূতে পায়, সে আপনাকে সুস্থ 
মনে করিয়া থাকে। 

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর চরিত্র হইতে 
দিয়াছিলেন, শত শতবার কাীর্ততনমুখে বলিয়াছিলেন যে, গৌর- 
কিশোর প্রভু নবদ্বীপের ধর্ম্মশালার সাধারণের পুরীষোংৎসর্গের 


স্থানকে উক্ত স্থানরূপে দর্শনের পরিবর্তে শ্রীরাধাকুণ্ডবিচার করিয়া 
তথায় ভজন করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন অপর আন্ুকরণিক ব্যক্তি 











৪২ শ্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধীবলী 


বাউক্ত ধর্ম্মশালার স্বত্বাধিকারী পুরীযোৎসর্গের বিচার সার্চ 
করিয়া তাহাকে “রাধাকুণ্ বা শ্রীধাম’ বলিয়া প্রচার করেন, তঞ্চ 
তাহা প্রাকৃতসহজিয়াবাদ বাঁ পাৰগুতা হইয়া থাকে। শ্রীল প্রভৃপা? 
তাহার মহাভাগবতোচিত দর্শনে যদি কৌন স্থানবিশেবকে বাঃ 
এবং নিজেকে স্বাভাবিক দৈন্যভরে সেই ধামের নির্ঘণ্য জীব-বিশে, 
মনে করেন, তখন কোন ব্যক্তি যদি নিজের জর়ঢাক বাজাইবাঃ 
জন্য যেইস্থানে ভোগ সমৃদ্ধ হয়, এরূপ কলির স্থানকে ‘ধাম’ মনে, 
করিয়া! পরমহংসপ্রবরকে এস্থানের একটি নিঘ্বণ্য জীব বলিয়া) 
প্রচার করেন, 'অন্তরে তাহাকে হেয় মনে করি নাই", এইরূপ মনার 
ফাকি দিয়া মহাভাগবতের এই উক্তির দারা নিজের গৌরব 
বৃদ্ধিরপ 'বেণেগিরি'র প্রশ্রয় দান করেন, তবে সেইরূপ পাষগ্ডে! 
দর্শন করিলে অধঃপাত হয়, ইহা সব্ববশান্ত্র উচ্চস্বরে কীর্তন 
করিয়াছেন। কিন্ত শ্রীল প্রভুপাদের উক্তির দোহাই দিয়া যখন 
কোমলশ্রদ্ধ ও অতত্বন্ধ ব্যক্তিগণের উপর মায়া বিস্তার করিবাঃ 
এক উদ্যোগ চলিতেছিল, তখন কে আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন? 
শ্রীল আচার্ধ্যদেব আমাদের জন্ত কি করিয়াছেন? আমা. 
দিগকে তোষামোদ করেন নাই, আমাদিগের প্রতি হিংসা করেন 
নাই, তীব্র শাসন, কর্কশ বাক্য, পারস্য, উদাসীনতা, অল্প কথায় 
আমাদের প্রেয়-সমূহ আমাদিগকে প্রদান না করিয়া শ্রীল 
প্রভুপাদ যেইরপ সৰ্ব্বস্ব দিয়া হরিসেবা করিবার কথা বলিতে, 
কেবল সেই কথাই আমাদের কচির প্রতিকুলে পুনঃ পুনঃ কর্ণে বন: 
করিয়াছেন। এতদিন বুঝিয়া রাখিয়াছিলাম, প্রভুপাদ যাহাদিগকে 
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নিজের মুখের গ্রাস তুলিয়া দেন, নিজের আসনে বসিতে দেন, 
নিজের শয্যায় শয়ন করান, নিজের হরিসেবার অর্থ গৃহসেবার জন্য 
প্রদান করেন, নিজের প্রাপ্য প্রতিষ্ঠা যাহাদিগের প্রতি আরোপ 
করেন, তাহাদিগকেই শ্রীল প্রভুপাদ সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাসেন ; কিন্ত 
আচার্ধ্যদেব এই সুদীর্ঘ মোহনিড্রা ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। আবার 
শ্রীল প্রহুপাদের প্রচারাভিবানের প্রথম মুখের কথাগুলি স্মরণ 
করাইয়া দিয়াছেন যে কথা আমর! ভুলিয়া গিয়াছিলাম, তাহা 
আবার নূতন করিয়া আমাদিগের স্মৃতিপটে প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন ; 
সাধু, শান্তর ও গুরুবাক্যের সহিত একত্রিত করিরা বলিয়া দিতেছেন, 
-. “তোষামোদ ভালবাসা নহে, তাহা বঞ্চনা বা হিংসা । সুতীব্র 
শাসন ও শ্রেয়ের উপদেশ প্রকৃত প্রস্তাবে শিল্তের প্রতি গুরুর 
অকৃত্রিম স্নেহ ; তিনিই প্রকৃত গুরুদেবের প্রেষ্ঠ নিজজন, যিনি 
সেই শাসন কারননোবাক্যে বরণ করিতে পারেন, আর তিনিই 
প্রকৃত গুরু, যিনি অমীরায় শিশ্তকে সর্ধপ্রকারে শীসনযোগ্য 
বিচারে তাহার প্রেয়ের ইন্ধন প্রদান ন! করিয়া একান্তিক শ্রেয়ের 
উপদেশ প্রদান করেন |” 


দ্বীহারা আপনাদিগকে মিশনের স্থপ্টিকর্তা ও সংহারকর্তা 
বলিয়া অভিমান করেন, তাহাদিগের মতে প্রচার" বলিতে যেন, 
তেন প্রকারেণ’ বহিম লোকের নিকট ‘বাহবা’ অর্জন । শ্রল 
প্রভুূপাদের বিচার ছিল,_-“প্রাণ আছে তার সেহেতু প্রচার” ; 
₹ কিন্তু পূর্বোক্ত ব্ৰহ্মা (?) ও রুদ্রদের (?) বিচার-_“আঁমাদিগের চাঁদা 
₹ বন্ধ করিও না, আমাদিগকে তোমাদের 'পালাগরু” করিয়া রাখিও, 
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তদ্বিনিময়ে তোমাদিগের নিকট বিগ্রহের প্রদর্শনী খুলিয়া চক্ষুর 
তৃপ্তি বিধান করিব, ছানার ডাল ন! ভোজন করাইয়া রসনেন্দ্রিয়ের 
তৃপ্তি বিধান করিব, তোমাদিগকে খুব “বড় ভক্ত' বলিয়া বা সপুত্র- 
কলত্র তোমাদের তোষামোদ করিয়া তোমাদের কর্ণের তৃপ্তি বিধান 
করিব, নিশ্মাল্যের মধ্যে E5586 মাখাইয়! তোমাদের নাসিকার 
তর্পণ বিধান করিব, নেপথ্যে তোমাদিগের জন্য স্পশেক্জিয়ের তৃপ্তি 
বিধানের উপকরণ সংরক্ষণ করিব।” একমাত্র শ্রীল আচাধ্যদেবই 
এই ভয়াবহ জড়ত্ব বা চেতনবিমুখতা হইতে আমাদিগকে রক্ষা 
করিয়া “কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ”--এই মহাবাক্যের মূর্তবিএ্রহস্বরপ 
শ্রীল প্রত্তুপাদের মনোহভীষ্টরপ হরিকীর্তনাগ্সিতে এপ জড়াভি- 
নিবেশকে দগ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছেন । 
প্রাকৃতসহজিয়া-সম্প্রদায় যে বিগ্রহের প্রদর্শনী খুলিয়া অচ্চনের 
নামে অর্চনাপরাধের শেষসীমা সস্তোগবাদে জীবকে প্রমন্ত করিয়া 
তুলিয়াছিল, তাহাই দ্বিতীয় প্রকার রূপ লইয়। উপস্থিত হইয়া- 
ছিল। শ্রীল আচার্য্যদেবের মর্ম্মভেদী বাণী তাহা হইতে সত্যান্ত- 
সন্ধিংস্থগণকে রক্ষা করিয়াছেন । 
শ্রীল আচার্ধ্যদেব গ্রীল প্রভূপাদের ন্যায় কীর্তন-যজ্ঞে সকলকে 
জীবন আহুতি দানের কথা বলিয়াছেন! এইরূপ অগ্নিময়ী বাণী 
শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখেই সর্ব্বপ্রথমে শুনিতে পাওয়া গিয়াছিল। 
যে বাণীতে সত্যে ও অসত্যে কোন গৌজামিল, চেতনে জড়ে কোন 
আপোর নাই, অৎসন্গ ও আসতসুকের অধ্যে.কৌন রফাদফা সাই! 
সেইরূপ বীর্য্যশালিনী বাণী -আবার শ্রীল আচাধ্যদেবের শ্রীমুখে 
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শ্রুত হইতেছে । সেই অগ্নিমরী বাণীতে আকৃষ্ট হইয়াই শ্রীল 
আচার্যযদেবের আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই কএকজন সত্যান্সন্ধিংস্ু 
নিক্ষপট মহাত্মা, যাহারা শ্রীল প্রভূপাদের প্রকটকালে নিন্কপট 
থাকিলেও সর্ব্বন্ব আহুতি প্রদান করিতে পারেন নাই, তাহারা 
আজ শ্রীল আচার্ধযদেবের ন্যায় এইরূপ অতিমন্ত্য ঝত্বিককে এই 
কীর্্ন-যজ্জঞের অধ্যক্ষ দেখিয়া সমগ্র জীবন আহুতি দিয়াছেন । 

শ্রীল আচাধ্যদেব আমাদের আর একটি মোহকে ভাঙ্গিয়া 
দিয়াছেন। যাহারা চিজ্জডসমন্য়বাঁদের নিন্দা করিয়া বৈষ্ুবজগতে 
প্রচ্ছন্ন চিজ্জডসমন্বয়ের পক্ষপাতী । অর্থাৎ যাহার! কনিষ্ঠাধিকারী 
বা তদপেক্ষা হীনাধিকারী হইয়া বৈষ্ণববিশ্বের কর্ণধারত্ব করিবার 
স্বপ্ন দেখিতেছিলেন, অথবা ধাহারাঁ নানাপ্রকারে দাগী, তাহাদের 
মতে শ্রাল ঠাকুর ভক্তিবিনৌদের কথিত “যে যেন বৈষ্ণব চিনিয়া 
লইয়া আদর করিব যবে। বৈষ্ণবের কৃপা যাহে সর্ব্বসিদ্ধি অবশ্য 
পাইব তবে ।” এই বিচারে প্রবেশ করিবার কোন প্রয়োজন 
নাই, বা ইহাতে গৌজামিল দিলেও চলিতে পারে । তাহাদের 
মতে শ্রীল প্রভুপাদের নিকট যাহারা আনুষ্ঠানিক দীক্ষার অভিনয় 
করিয়াছেন বা দীক্ষা অর্থাৎ দিব্যজ্ঞান হইতে না হইতেই অন্যমনস্ক 
ব্য অন্যাভিলাষী হইয়া পড়িয়াছেন, যাহারা প্রভৃপাদের বাণী 
অন্যমনস্ক হইয়া ক'এক যুগ শুনিয়াছেন, অথবা ছুই একদিন শুনিতে 
না শুনিতেই শ্রীল প্রভূপাঁদের কথা বুঝিয়! গিয়াছেন, মনে করিয়া- 
 ছেন, অথবা শ্রীল প্রভুপাদের চিত্তবৃত্তি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নতন্ত্রের 
লোক হইয়া কোন কোন ব্যক্তিবিশেষের সুপারিশ বা সামান্য 
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কিছু আনুষ্ঠানিক কার্যোর ফলে দীক্ষাি-গ্রহণের অভিনয় করিয়- 
ছেন, অথচ নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রকৃত বৈষ্ণবের সঙ্গে শ্রীল প্রভূপাদের 
বাণীর অনুশীলন করেন নাই কিংবা শ্রীল প্রভুপাদ অন্তর 
বাহাদিগের নিকট হইতে সম্পূর্ণ দূরে রহিয়াছেন, অথবা শ্রী 
প্রভুপাদ ধাহাদিগের প্রকাশ্যে বা অন্তরে পরিত্যাগ করিয়াছেন, 
তাহারা সকলেই শ্রীল প্রভুপাদের বিচার বুঝিয়াছেন--এইরগ 
অতাত্বিক বিচারের হস্ত হইতে শ্রীল আচার্ধদেব আমাদিগকে 
রক্ষা করিয়াছেন । এইরূপ একটি বিচারধারা চলিতেছিল ঘে, 
গুরুদেবের ঘাড়ে যাহারা চড়িতে পারেন, তাহারাই গুরুদেবের 
প্রেষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ শি্ত । আর গুরুদেবের শাসন যাহার! অবনত 
মস্তকে আত্মমঙ্গলকর বলিয়া বরণ করেন, তাহারা নিম়্াধিকারী। 
আল আচাধ্যদেব এইরূপ ভোগময় বিচারে লগুড়াঘাত করিয়াছেন 

গীতার “যে যথা মাং প্রপন্থন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্” বাণীটিঃ 
প্রকৃত ব্যাখ্যা শ্রীল প্রভুপাদ যে ভাবে করিয়াছেন, তাহা আমর 
পুনঃ পুনঃ শ্রবণের অভিনয় করিলেও চিজ্জ়সমন্বয়বাঁদিগণের ন্যায় 
এ বাক্যের তাংপধ্য অবধারণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। 
কিন্তু দু আচাধ্যদেব পুনরায় আমাদের চক্ষুরুন্মিলন করিয়া 
জানাইরা দিয়াছেন,__-গগ্ীল প্রভুূপাদের নিকট যে যেভাবে 
আসিয়াছেন, যে যাহ! চাহিয়াছেন, কল্পতরু গ্রীল প্রভুপাদের নিকট, 
তাহাই প্রাপ্ত হইয়াছেন।” যাহারা অন্তরে গ্রীল প্রভৃপাদের 
হরিসেবার অর্থের দ্বারা নিজের বৈষয়িক অবস্থার উন্নতি করিবার 
কামনা লইয়া, কিংবা মোজেক পিলার, মার্বেল পাথরে অট্টালিকা 





শ্রীল আচাধ্যদেবের করুণা ৪৭ 


বাঁ ঘরদ্বার নির্মাণের জন্য প্রভূপাদের সেবাভিনয়রূপ তপস্যা 
করিয়াছিলেন, শ্রীল প্রতৃপাদ তাহাদিগকে তাহাই প্রদান করিয়া- 
ছেন, তাহারা যতটা প্রাপ্তির আশা করিতে না পারিয়াছিলেন, 
তদপেক্ষা অধিক তীহাদের সৌভাগ্যেই হউক বা ছুর্ভীগ্যেই হউক 
লাভ হইয়াছে, ধীহাদের উদ্ধ ও অধঃ ছাপ্সান্ন পুরুষের মধ্যে কৌন 
ব্যক্তির কোন নাম কেহ জানিতে পারিত না, তাহারা জগতে 
প্রচারিত হইবার জন্য যে তপস্তা করিয়াছিলেন, শ্রীল প্রভুপাদ 
সে তপস্তার ফল দান করিয়াছেন। আঘধিক ছুরবস্থা-নিবন্ধন 
ধাহারা কোন দিন উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে পাঁরিতেন না, ধাহাদের 
কোন পুরুষ কখনও উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হন নাই, শ্রীল প্রত্ুপাদের 
নিকট তাহারা এসকল বস্ত্র লাভের জন্য তপস্তা করায় শ্রীল 
প্রভুপাদ তাহার সমস্ত ভবিসেবার অর্থের দ্বারা তাহাদিগকে 
অনর্থকরী তথাকথিত উচ্চশিক্ষা, যাহা শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের দলন- 
কাৰ্য্যে ও শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্ম উৎসাদনে নিযুক্ত হইতে পারিবে, তাহাঁও 
প্রদান করিয়া তাহার অন্বয়-ব্যতিরেক-মুখী কপার নিদর্শন প্রদর্শন 
করিয়াছেন । কেহ লোকের দণ্ডবৎ প্রণাম চাহিয়াছিলেন, কেহ 
৷ কেহ ব! উত্তম ভোজন, উত্তম শয্যা, উত্তম অট্টালিকা, উত্তম বাথ- 
| রুম, উত্তম পায়খানা, উত্তম বসনভূষণ, নানাদেশ ভ্রমণ, ব্যাঙ্কে 
টাকা আমানত, কোম্পানীর কাগজ, বাক্স ভরা টাকা ও গহনা, 
₹ স্থী-পুত্রের জন্য স্বর্ণালঙ্কার, কেহ বা সংবাদপত্রে নামপ্রচার প্রভৃতি 
কামনা লইয়া নিজের মনকে ফাকি দিয়া সেবার অভিনয়রূপ 
৷ তপনস্ত৷ করিয়াছিলেন, শ্রীল প্রভুূপাদ তাহাদিগকে সেই তপস্তার 


৪৮ শ্রীগৌড়ার-প্রবন্ধাবলী 


ফল দান করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের এই বঞ্চনাবিদ্ভার ক 
শ্রীল আচাধ্যদেবের কৃপায় আমরা বুঝিতে পারিয়া এক্স 
বিরাট ঘুম-ঘোর হইতে বাস্তব নবজাগরণের পথে চলি 
পারিয়াছি। 

এসকল তপশ্বিগণের মত এই যে, যিনি যত ধাপ্লাবাজী? 
কৌশলী, তিনি তত বুদ্ধিমান, তিনি তত সেবক, তিনি তা 
ধর্মরাজ্যে দিশ্বিজয়ী ! আর যাহারা নিঙ্কপটে সর্ব্বন্থ সমর্পণ করি; 
নিষ্কিঞ্চন হইয়াছেন, যাহারা লাভ-পুজা প্রতিষ্ঠার জন্য তপস্তা; 


কোন কৌশল জানেন না এবং এরূপ তপস্তাকেও সেবাকীর 


শন করেন না, তাহারা 'বোকারাম”, তাহারাই ঠকিয়াছেন। 
তাহাদিগের ‘মাথায় কাঠাল ভাঙ্গিয়া খাইতে’ পারিলেই ধর্ম 
রাজো শ্রেষ্টস্থান অধিকার করা যাইবে। 
রাজনৈতিক চাল নিন্ধিঞ্নত| ও অকপট 
প্ৰভুত্ব স্থাপন করিতে পারে না। 
ইহা জানাইয়া দিয়াছেন। 

নিরপেক্ষতার মুখোসে অথবা অন্তাভিলাষ- 
পোবাকে ধাহারা এক একজন সেন 
তাহাদিগের স্বরূপ জীল 
দিয়াছেন । 


বৈষয়িক কপটতা ৷ 
শরণাগতির উপর 
শ্রীল আচার্য্যদের সিংহ-হুদ্ধার 


গর্ভ কৰ্ম্মতৎপরতা? 
র দিগ্‌গজ হইয়| বসিয়াছিলেন, 
. আচাধ্যদেব উলঙ্গ করিয়া দেখাইয় 


স্্ ৯১ 


ভজনে উৎসাহ ও ঠরর্য্যের প্রয়োজলীয়ত। 


শিশু যখন জন্মগ্রহণ করে, কত ক্ষুদ্র, অসহায়, দুর্বল সে 
থাকে; কতটা পরমুখাঁপেক্ষী থাকে। কিন্তু সেই অকিক্ষুদ্র শিশু 
একদিন প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া সর্বরবিবয়ে কৃতিত্ব লাভ করিয়া মাতার 
সুখবিধান করিবে, এই দৃঢ় আশাবন্ধ লইয়াই মাতা কত অসীম 
উৎসাহ এবং ধৈর্্য-সহকারে সেই শিশুকে লালন-পালন করিয়া 
থাকে। শিশু যদি রোগাক্রান্ত হইয়া মরণাপন্ন হয়, তখন ত’ 
মাতা আশার প্রদীপকে নির্বাণোনুখ দেখিয়া তাহাকে ফেলিয়া 
দেয় না; মাতার উৎসাহ বরং আরও বদ্ধিতই হইয়া থাকে | 


ইহার একমাত্র কারণ, এ সন্তানের ভালমন্দই মাতাঁর এক- 
মাত্র লক্ষ্য । ইহাতে আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। 
শিশুর সহিত মাতার অচ্ছেদ্য স্নেহ-বন্ধন আছে বলিয়া শিশুর 
পরিচর্য্যাটি তাহার পক্ষে কেবলমাত্র means to the end নহে -* 
বস্তন্তর প্রাপ্তির র্লেশকর উপায়মাত্র নহে। এঁ পরিচধ্যার প্রবৃত্তি 
তাহার অস্তরস্থিত পুত্র-বাৎসল্য হইতেই হইয়া থাকে। উহাই _ 
তাহার লাভ; উহাতেই সে আত্মপ্রসাদ লাভ করে। যদি তাহা 
না করিত, যদি কেবলমাত্র ভবিষ্যতে সুখপ্রাপ্তির আশায়. শিশুর 
পরিচর্য্যা তাহাকে করিতে হইত, তাহা হইলে এরূপ দীর্ঘকাল 
ধৈৰ্য্য ও উৎসাহ থাকা তাহার পক্ষে সম্ভবপর হইত না। সেই- 
৷ রূপ সাধনতক্তি ভবিষ্যতে আরোগ্যলাভজনিত সুখপ্রান্তির আশায় 


Gs শ্ৰীগৌড়ীয়-প্রবন্ধাবলী 


কিছুকালের জন্য তিক্ত ওষধ গলাধঃকরণের ন্যায় ব্যাপার নহে। 
যাহারা সন্ন্ধজ্ঞানযুক্ত হইয়া ভগবদনুশীলনে রত থাকেন, তাহারা 
প্রত্যেকটি কার্যেই গুরুকৃষ্ণের সম্বন্ধ উপলব্ধি করিয়া নির্শ্মল আনন্দ 
লাভ করিয়া থাকেন। ভক্তিসাধন ওষ্ধ-সেবন বা পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইবার জন্য অধ্যয়নের ক্লেশ-স্বীকারের ন্যায় ব্যাপার নহে। 
ভক্তিসাধন এবং ভক্তিফলে আত্যন্তিক ভেদ নাই । ভজনকারী 
যে পরিমাণে শরণাগত বা উন্মুখ হন, কৃষ্ণকৃপা সেই পরিমাণেই 
উপলব্ধি করিতে থাকেন ; সেইজন্যই তাহার ধৈর্য্য বা উৎসাহ নষ্ট 
হয় না। 

“যাহাতে কৃষ্ণের কৃপা, কৃষ্ণের সন্তোষ । 

সেই কাৰ্য্যে ব্রতী সদা না করয়ে রোষ ৷”? 

(শ্রীল প্রভূপাদ-লিখিত উপদেশামৃত-ভাষ! ) 

কোন্‌ কাৰ্য্যে কৃষ্ণের কৃপা, কৃষ্ণের সস্তোষ হয়, তাহা শরণাগত 

জন জানেন। প্রত্যেক বস্তু, প্রত্যেক কার্য্যকে কৃষ্ণসম্বন্ধযুক্তরপে 
দর্শন করেন বলিয়াই তাহার চিত্তে সাধনকালে ফলোদয়ের 
অসম্ভাবনা আশঙ্কা করিয়া অথবা ফলপ্রাপ্তিতে বিলম্বহেতু 
রোব বা ক্ষোভের উদয় হয় না। কারণ-যে কার্য্যের দ্বারা 
কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হন, সেই কাৰ্য্য ব্যতীত অন্ত কাৰ্য্যে তাহার 
প্রয়াস থাকে না। কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে কোন কাৰ্য্য: করিলে সেই 
কার্ধ্যের সুষ্ঠঁতার পরিমাণ অনুসারে কৃষ্ণ তাহাকে - অবশ্যই ফল 
দান করিয়া থাকেন। শরক্নের- প্রতি-গ্রীস-গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই 


যেমন তুষ্টি, পুষ্টি ও ক্ষুন্নিৰৃত্তি হইতে থাকে, উহা সময়ের অপেক্ষা 


পাহ 


ভজনে উৎসাহ ও ধৈর্যের প্রয়োজনীয়তা ৫১ 


করে না, সেইরূপ ভক্তিসাধকও তাহার অপরাধশুন্প সাধন-কার্ধ্যের 
ফলও সঙ্গে সঙ্গেই অনুভব করিতে পাঁরেন। তাহার উৎসাহ বা 
ধৈৰ্য্য নষ্ট হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। 

আদরের সহিত অন্ুশীলনই উৎসাহ । "আদরের সহিত 
অনুশীলন” বলিতে সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত অনুশীলনই বুঝায়। 
যেখানে সম্বন্ধ আছে, সেখানে সেবা-প্রবৃত্তি হৃদয়ের স্বাভাবিক 
আকর্ষণ হইতে আসে; দেনা-পাওনার সুক্ষ হিসাব সেখানে থাকে 
না। ‘আমি তোমার জন্য এতটা করিয়াছি, তুমি তাহার অনুপাতে 
এতখানি করিতেছ না কেন ?- আমি এক আনা দিবার অভিনয় 
করিবামাত্রই তিনি বোল আনা দিবেন না কেন?_এইরূপ 
প্রতারণামূলক বণিগ বৃত্তি অরদ্ধাবানের হৃদয়ে স্থান পায় না। যেখানে 
সন্বধুক্ত সেবা, ‘সেখানে আমি খুব করিয়াছি’ এরূপ বিচারই 
নাই। সৰ্ব্বস্ব দিয়া সেবা করিয়াও-_-“আমি কিছুই পারিলাম না" 
এই বিচারই সেখানে প্রবল হয়। এই অতৃপ্তিই সেবার সহজাত 


| লক্ষণ। 


উৎসাহ, নিশ্চয় ও ধৈৰ্য্য পরস্পর অন্যোহন্াপেক্ষী। নিশ্চয় 
বা বিশ্বাস-ব্যতীত উৎসাহ এবং ধৈর্য্য যেইরপ স্থায়ী হয় না, উৎসাহ- 
ব্যতীত শ্রদ্ধাও সেইরূপ কার্য্যকরী হয় না। শ্রীল ভক্তিবিনোদ 
ঠাকুর এই উৎসাহের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে এইরূপ জানাইয়াছেন__ 

“কর্মনাশ করিতে আমাদের শক্তি নাই বলিয়া নিরুৎসাহ 
. হওয়া অন্ুচিত। ভক্তির প্রারস্তেই সাধকের উৎসাহময়ী শ্রদ্ধা 
: হওয়া আবশ্যক। ...প্রীহরিভক্তিবিলাসে গ্রীহরিনামাপরাধ মধ্যে 


৫২ শ্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধাবলী 


প্রমাদকে একটি অপরাধ বলিয়া গণনা করিয়াছেন । ...ওদাসী্, 
জীড্য ও বিক্ষেপ এই তিন প্রকার অনবধান বা প্রমাদ। ...অন্ত 
সমস্ত নামীপরাধ পরিত্যাগ করিলেও অনবধান থাকিতে কখনই 
নামে রতি হয় না। যদি ভজনপ্রারন্তে উৎসাহ থাকে এবং এ 
উংসাহ শীতল হইয়া না পড়ে, তবে আর কখনই ভজনে উদাসীনতা, 
আলম্ত বা বিক্ষেপ আসিয়া উদিত হইতে পারে না। সুতরাং 
ংসাহই সকল ভজনের সহায়। ....উৎসাহের সহিত ভজন করিতে 
করিতে অনর্থসকল দূর হয়। 
শ্রদ্ধা’ শবে বিশ্বাস বটে, কিন্তু উৎসাহই শ্রদ্ধার জীবন। 
উৎসাহহীন শ্রদ্ধার কোনপ্রকার ক্রিয়া হয় না। অনেকেই মনে 
করেন, তাহারা ঈশ্বরে শ্রদ্ধা করেন; কিন্তু তদ্দিষয়ে উৎসাহ না 
থাকায় শ্রদ্ধার কার্ধ্য পান না। সুতরাং তাহাদের সাধুসঙ্গাভাবে 
হরিভজন হয় না” 
উৎসাহের স্যায় ধৈর্যের প্রয়োজনীয়তাঁও অত্যধিক। শ্রদ্ধার 
উদয়েও ধৈর্যের প্রয়োজন হয়। ধীর ব্যক্তিই প্রকৃতপক্ষে সাধন- 
ফল প্রাপ্ত হইয়া, থাকেন। গ্রীল প্রভুপাদ উপদেশামৃত-ভাষায় 
এইরূপ লিখিয়াছেন_ 
ডা উৎসাহ যার ভিতরে বাহিরে । 
ইহ ভ কৃষ্ণভক্তি পাবে ধীরে ধীরে ॥ 
কৃষণকুপা না পাইয়া বীরভাবে যেই। 
ভক্তির সাধন করে, ভক্তিমান্‌ সেই ॥ 
ধর শরণাগতি বা দৃঢ় অদ্ধারই লক্ষণ । অদ্ধাতে বৈ্া-বা. 


ভজনে উৎসাহ ও ধৈধ্যের প্রয়োজনীয়তা ৫৩ 


তিতিক্ষার প্রথম প্রকাশ লক্ষিত হয়। পুর্ণ শরণাগত পরমহংসেই 
ধৈর্যের চরম বিকাশ । যিনি পরিপূর্ণ ধৈর্যশীল, যিনি পরিপূর্ণ 
শরণাগত, যিনি সবর্ধাপেক্ষা সহিষ্ণু তিনিই কুষ্ণকীর্ভনকারী 
শ্রীগুরদেব। ধীর ব্যক্তিই সর্ববোন্তম সন্যাসী অর্থাৎ সর্ব্বাঙ্গ- 
সর্ধবন্বদ্ধারা কৃষ্ণসেবা-তৎপর | সেই ধীর বা পরমহংসের মহিমা 
পরমহংসকুলচুড়ামণি শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু তাহার উপদেশামৃতের 
প্রারস্তেই গান করিয়াছেন । 
“বাচোবেগং মনসঃ ক্রোধবেগং 
জিহবাবেগমুদররমুপস্থবেগম্‌ । 
এতান্‌ বেগান্‌ যো বিষহেত ধীরঃ 
| সব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ ৷” 
পাঁরমহংসী সংহিতা শ্রীমন্তাগবত সেই পরমহংসের অসমোদ্ধ 
৷ মহিমা এইরূপ কীর্তন করিয়াছেন-_ 
"লব্ধ স্বল্প ভমিদং = * মান্য্যমর্থদমনিত্যমপীহ বীরঃ। 
তুর্ণ যতেত * * নিঃশ্রেয়সায় * * স্তাৎ |” 
“বিক্রীড়িতং ব্রজবধৃভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ * 
অদ্ধান্বিতোইন্ুশুণুয়াদথ বর্য়েদ্‌ যঃ। 
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং 
হদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ ৷” 


গ্রদ্ধভক্ি-সদও্ঘ।রায়েব্র বাস্তব আছ 
(১৬) | 


শুদ্ধভক্তি-সঙঘ স্থাপনের মুল উদ্দেশ্য 


শুদ্ধভক্তি-সজ্ঘারাম গোষ্ঠীগত ভজনের স্থান। ব্যটটি ব| 
ব্যক্তিগত নিজ্জন-ভজনের অসম্পূর্ণতা বা অসদ্ভাব, স্থুযোগাভাব, 
দায়িত্ব, প্রতিবন্ধক ও বিপৎসমূহ বিমোচন করিয়া অধোক্ষজে ভক্তি 
যোগ লাভ করিবার জন্য শুদ্ধসাধুসঙ্গ, যাহ! ্রীকৃষ্ণভক্তিলাভের 
একমাত্র মূল, তাহাই স্থলভ করিবার উদ্দেশ্যে সঙ্ঘগত ভজনের 
বিশেষ আবশ্যকতা এই যুগে নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ 
শ্রীশ্ীমদ্‌ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ প্রচার করিয়া 
ছেন। ব্যক্তিগত নির্জ্জন-ভজন-নিষ্ঠায় স্বন্থ হৃদয়োত-বিচার ছার 
চালিত হইয়! নিজের দায়িত্ব নিজেকেই সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে 
হয়। 'কীর্তন-প্রভাবে স্মরণ হইবে, সেকালে. ভজন নির্জনে 
সম্ভব” -্রীল প্রভুপাদের এই সঙ্গীতটা ব্যক্তিগত নিৰ্জ্জন ভজনের 
যোগ্যতা ও কাল নির্দেশ করিতেছে । 

নিজ্জন-ভজনে অনেক সময়ই ছুব্বল, অনর্থরোগগ্রস্ত ও আত্ম 
বঞ্চনাকামী জীব আত্মরক্ষা করিতে পারে না। সমাজে বাসকালে 
যেইরূপ পরস্পর সহযোগিতা ও সহানুভূতি প্রাপ্ত হওয়া যায়, 
পারমাধিক-সঙ্ে অবস্থান-কাঁলেও সেইরূপ পরমার্থ-সন্বন্ধে অনেক 
প্রকার আমুকুল্য লাভ করা যাইতে পারে। জাগতিক সহ- 


শুদ্ধভক্তি-সম্ঘারামের বাস্তব আদশ ৫৫ 


যোগিতায় অপস্বার্থপরতা থাকে, কিন্তু পারমাহিক সহযোগিতায় 
বিষ্ণুর সেবা-স্বার্থই প্রবল থাকে । 
বর্তমান যুগে কি রাজনৈতিক, কি সামাজিক, সর্বত্রই সঙ্ঘের 
প্রতিষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায় ৷ 
“সঙ্ঘশক্তি কলো যুগে ৷” 
অর্থাৎ কলিযুগে সঙ্বের শক্তিই প্রবল । শ্রীল প্রত্পাদ 
সর্বত্রই লৌকিক ও বৈদিক সমস্ত বিষয়কেই হরিসেবার অনুকূল 
করিবার অভূতপুরর্ব মৌলিক আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাই 
তাহার প্রচার-বৈশিক্ট্যের মধ্যে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের মুল 
আদর্শ অনুসরণ-পুর্বক পারমাথিক সঙ্ঘ প্রকাশের একটি অভিনব 
অবদান দেখিতে পাওয়া যায়। 
কতকগুলি বহিদৃষ্টিসম্পন্ন লোক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর 
ক্তিবিনোদ এবং ওঁ বিষ্ণুপাদ স্রীপ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী 
তুর অবৈধ অনুকরণ করিতে গিয়া তাহাদের শ্ত্রীচরণে অপরাধ 
রিতেছিল, অর্থাৎ তাহারা মনে করিয়াছিল, নিত্যসিদ্ধ পরমহংস 
সাক্ষাৎ শ্রীগৌরশক্তি শ্রীপ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অনুকরণ 
রিয়া জগৃহস্থধর্ম্ম যাজনের নামে দেহগেহারামী গৃহত্রত হইয়া 
কামারকে ইস্পাত ফাকি দিতে পারিলেই ‘বৈষ্ণব’ বলিয়া খ্যাতি 
লাভ করিতে পারিবে। আর এক সম্প্রদায় মনে করিয়াছিল, 
সার মুখে ধিক্কার দিয়া লাভ-পুজা প্রতিষ্ঠা সংগ্রহের জন্য 
খল গৌরকিশোর প্রভুর অনুকরণে চটের বহির্বাস অথবা দিগ- 
Be ’ কর্দমভোজন, মাধুকরী-ভিক্ষা গ্রহণের অভিনয়, নিজ্জনে বাঁস 


5 পরী প্র. 
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প্রভৃতি আন্ুকরণিক অপচেষ্টা দ্বারাই তাহারা মায়া জর করিছে 

অথবা উহা জয় করিয়া ফেলিয়াছে। এইরূপ অতিভোগী ও অডি 

বৈরাগী ছুই প্রকার অপরাধী সম্প্রদায়কে রক্ষা করিবার জনা 

অর্থাৎ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও গ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর প্রকৃত 

স্বরূপ ও তাহাদের দান উপলব্ধি করাইবার জন্যই তাহাদের প্র 

শিতনতরে শ্রল প্রভুপাদ সঙ্ঘগত-ভজন বিশেষভাবে প্রচার করিয়া 

ছিলেন। ইহাতে তিনি তাহার গুরুদ্বয়ের আজ্ঞা-লজ্ঘন-প্রতিস 

আদর্শ প্রদর্শন করিয়াও গুরুদ্বয়ের প্রকৃষ্ট বিশ্বস্ত-সেবা করিবার 

অ্ুতপূ্ব্ব প্রচেষ্টা প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রীল প্রভূপাদ তাহার 

শ্ীগুরুপাদপন্মের কথিত কলির এহ্মাণ্ডে' আসিয়া ভক্ত-সঙ্ঘারায 
প্রকাশ এবং শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কথিত গৃহস্থাবস্থা-জীবের! 
আত্মতত্ত উদিত করিবার ও শিক্ষা করিবার চতুষ্পাঠী বিশেষ” 

এই বাক্যের আপাত-লজ্ঘন-প্রতিম বিচার প্রদর্শন করিয়া বই 

গৃহস্থ নামধারীকে গৃহ ছাড়াইয়া ও বহু ব্যক্তিকে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ 

করিতে. ন! দিয়া, পরমার্থ শিক্ষার একটি প্রকৃত চতুষ্পাটী বা 

'গৌঁড়ীয়-হাসপাতাল'রূপ শুদ্ধভক্তি-সজ্ঘারাম প্রকাশ করিয়া 

ছিলেন। 

বৈধ-স্ৰীসঙ্গকে কেন্দ্র করিয়াই ব্যবহারিক গৃহত্ৰতধৰ্ম্ম প্ৰতিষ্ঠি।৷ 
স্্রী-জাতিকে বহু ভোক্তাভিমানীর ভোগ্যাভিমান হইতে এব. 
পুরুধাভিমানী জীবগণকে বহু কামিনীর ভোক্তার বিচার হইতে? 
রক্ষা করিবার জন্যই ব্যবহারিক বণাশ্রমধর্থে একপতি ও একপত্রী': 
অতের ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে।  মহাভারতাদি স্থৃতিতে সাবিত্রী"; 


শুদ্ধভক্তি-সঙ্বারামের বাস্তব আদর্শ ৫৭ 


সত্যবান, নল-দময়ন্তী প্রভৃতির আদর্শের যে প্রশংসা দেখা যায়, 
উহার বিশ্লেষণ করিলে আমরা কি দেখিতে পাই ? সাবিত্রী যমের 
সঙ্গে চতুরতা বা কপটতা করিয়া কৌশলে যে ভোগটা আদায় করিয়া 
লইলেন, তাহাতে দৈহিক ভোগস্পুহা ব্যতীত ভগবন্ধক্তি বা আত্মা- 
ন্বশীলনের কি কথা আছে? অথচ স্মৃতিশাস্ত্র এইরূপ সতীধর্শ্মের 
কিরূপ উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। একটু গভীর ভাবে বিচার 
করিলে দেখা যায়, দেহসব্বন্ব-জীবের সহজ-ধন্ম যে কামপ্রবৃত্তি 
তাহাকে বহুমুখী হইতে না দিয়া একনিষ্ঠ করিতে করিতে সঙ্কোচ 
করাই শাস্ত্রকারগণের প্রধান উদ্দেশ্য । ই্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ 
তাহার একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,_ 


“রক্তমাংসগঠিত শরীরে যাহার! অবস্থিতি করেন, তাহাদের 
পক্ষে স্ত্রীসঙ্গ একপ্রকার নিসর্গজনিত ধন্ম হইয়া পড়িয়াছে। এই 
নিসর্গকে সঙ্কুচিত করিবার জন্যই বিবাহ-বিধি। বিবাহ- 
বিধি হইতে যাহার! মুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাহারা প্রায়ই 
পশুবৎ ক্রিয়ায় প্রত । তবে যাহারা সৎসলগজনিত ভজন-বলে 
নৈসণিক বিধি অতিন্রম করিয়া অপ্রাকৃত বিষয়ে রতি লাভ 
করিয়াছেন, তাহাদের পক্ষে স্ত্রী-পুরুষ-সঙ্গ নিতান্ত তুচ্ছ।” 

--( ধৈর্য্য সঃ তোঃ ১১1৫) 


শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের এরূপ কথিত সংসঙ্গ-জনিত 
ভজন-বলে নৈসগিক বিধি অতিক্রম করাইয়া অপ্রাকৃত বিষয়ে রতি 
লাভ করাইবাঁর জন্য-_সাব্বকীলিক-সাধুসঙ্গে সার্বকালিক-হরি- 
সেবাস্থযোগ দানের জন্য গ্রীল প্রভূপাদ ভক্ত-সঙ্ঘারায়-সমূহ প্রকাশ 


৫৮ শ্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধীবলী 


করিয়াছেন । 

শ্রী ্বীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কলিকাতায় শ্ত্ীবিশ্ববৈষব রাজ 
'সভা বা বিভিন স্থানে প্রপন্নাশ্রম, শ্রীনামহট, শ্রীযোগ-পীঠ-প্রীমন্দি 
প্রভৃতি প্রকাশ করিয়া সাধুসঙ্গে হরিভজন করিবার যে কো 
যোগ প্রদান করেন নাই, তাহা নহে। তবে তাহাতে সাক" 
কালিক শুদ্ধ-ভক্তসঙ্গের সুযোগ হইতেছে না দেখিয়াই শ্রী 
প্রভুপাদ বিপুলভাবে সঙ্ঘ সমূহের প্রকাশ করেন। এই সজে 
মাধ্যে অবস্থান-পুর্ব্বক সার্ব্বকালিক গুরুবৈষ্ণব-সেবায় নিযুক্ত থাকিতে 
পারিলে শ্ীনিত্যানন্দ-প্রভুর পতিতপাবনী-কৃপায় পশুবৎ ক্রিয়া 
প্রবৃত্তি ও শ্রীনারদ প্রভুর ও বৈষ্বরাজ মঙ্গলময় শিবের 
শ্রীঅধোক্ষজ সেবার প্রতিকুলাচারী দক্ষের পূজায় নৈসগিক আসঞ্ডি। 
সঙ্কুচিত ও প্রশমিত হইতে পারিবে। এই আশা করিয়াই ্রীন 


ক জৈবধৰ্ম্ে সৰল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন যে, “আদৌ 
রীতা গৃহত্যাগী ভক্তের অধিকার।” তিনি আরও: 
বলিয়াছেন, “প্রবৃত্তি খন পূ্ণরূপে অস্তন্মু'খী হয়, তখনই গৃহ 


ত্যাগের অধিকার জন্মে। অংপূবেৰ গৃহত্যাগ করিলে পুনরায় পতন 


শুদ্ধভক্তি-সঙ্ঘারামের বাস্তব আদর্শ ৫৯ 


্রীপ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোৌদের এই বিচার বুঝিতে অসমর্থ 
হইয়া বা উহার কদর্থ করিয়া যদি, আমরা সকলেই এই জন্ম বা 
জন্ম-জন্মান্তর কেবল গৃহরূপ চতুষ্পাঠীতেই পাঠাভ্যাসের ছলনা 
করি, আর পাঠ বা শিক্ষা কোনও দিনই সমাপ্ত হয় নাই জানিয়া 
কেবল গৃহত্ৰত-ধৰ্ম্মেই আসক্ত থাকি, তাহা হইলে জগতে ভক্ত- 
সঙ্বারাম বা মিশনের প্রকাশ হইতে পারে না। কারণ, পৃথিবীর 
শতকরা প্রায় শতজন ব্যক্তির প্রবৃত্তিই বহিশ্মুখী ও প্রাকৃত কামে 
আচ্ছন্ন। এই বিচারে কাহারও গৃহত্যাগের অধিকার নাই। 
সকলেই ভোগের দ্বারা বাসনা ক্ষয় করিবার পক্ষপাতীর গ্রাহক 
হইয়াই পড়ে। ইহাতে সার্বকালিক শ্রীনাম-হট্রের সেবা ও শুদ্ধ- 
ভক্তিসজ্ঘ প্রকট করিয়া সার্বকালিক হরিসেবার বিচার অসম্ভব 
হইয়া পড়ে । এইজন্য শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের 
এই বিচারটা গ্রহণ করিয়াছিলেন-- “যে পর্য্যন্ত বহিকশ্মুখ-প্রবত্তি 
প্রবল, সে-পর্য্যন্ত সাধুসজগবলে ক্ষ্ণসংসারে সমস্ত প্রবৃতি 
নিরপরাধের সহিত চালিত করার নিতান্ত প্রয়োজন । কৃষ্ণ 
ভক্তির আশ্রয়ে সেই প্রবৃত্তি অতি স্বল্নকাঁলের মধ্যেই সঙ্কুচিত হইয়া 
অন্তু হইয়া যায় ।”_-( জৈবধৰ্ম্ম সপ্তম অধ্যায় ১২০ পৃষ্ঠা) 

এইরূপ সাধুসঙ্গের মধ্যে কৃষ্ণসংসারের পত্তন করিবার জন্যই : 
শ্রীল প্রভুপাদ সঙ্ের প্রকাশ করিয়াছেন। গোৌড়ীয়-সঙ্ঘারাম 
বা কৃষ্ণের সংসার এইজন্তই প্রাচীন কালের আশ্রমাদির মত বনে 
জঙ্গলে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। বিপুল কর্কোলাহলময় রাজধানীর 
অভ্যন্তরেও এই কৃষ্ণের সংসার বা শুন্ধভক্তি-সম্ঘারামের প্রকাশ 


৬০ গ্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধাবলী 


দেখিতে পাওয়া যায়। 

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন--“গৃহত্যাগী সাধক 
স্চয়-মীত্রই করিবেন না । গৃহত্যাগী বৈষ্ণব মঠ-আখড়া ইত্যাদি 
করিবেন না, তাহাতে গৃহ-ব্যাপারাদি হইয়া পড়ে। গৃহত্যাগী 
পুরুষ রাজা প্রভৃতি বিষয়ি-দর্শন ও স্ত্রী-দর্শন করিবেন না।” ( 'সাধু 
বৃত্তি’ সঃ তোঃ ১১1১২) 

পূর্বেই বলিয়াছি, শ্রীল প্রভুপাদ সাধারণ গৃহত্যাগীর বিচার 
ব। আইন-কানুন অবলম্বন করিয়া শুদ্ধভক্তি-সঙ্ঘারামসমূহ প্রকাশ 
করেন নাই। সাধুসঙ্গে কৃষ্ণসংসার স্থাপন করিবার উ/দশ্য- 
মূলেই তাহার সর্বববিধ প্রযত্ব। এইজন্য বহিন্মু্খ প্রবৃত্িযুক্ত 
ব্যক্তিদিগকে সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তিনি তাহাদিগকে 
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণসংসারে প্রবেশ করাইবার অসংখ্য সুযোগ প্রদান 
করিয়াছেন। সেই সুযোগ গ্রহণ করিয়া ধাহারা “সমস্ত প্রবৃত্তি 
নিরপরাধের সহিত চালিত করিবার প্রযন্্র” করিবেন, তাহাদেরই 
সেই “প্রবৃত্তি কৃষ্ণভক্তির আশ্রয়ে অতি স্বল্পকালের মধ্যেই সঙ্কুচিত 
হইয়া অস্তপ্মূর্থ হইবে” এবং তাহারা বি্ধৎসন্ন্যাসের অধিকারী 
হইবেন ৷ $ 

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃষ্ণসংসারের যে লক্ষণ বলিয়াছেন, 
তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়, 

“ন্কষ্ণসংসারে কোনপ্রকার শাঠ্য নাই, সম্পূর্ণ সরলতা 
বর্তমান, সেখানে অপরাধ মাই 1” (-জৈবধর্মম সপ্তম অধ্যায়)। 

এই কৃষ্ণসংসাররূপ শুদ্বভক্তি-সঙ্ঘারামে অবস্থান করিয়া 


শুদ্ধভক্তি-সম্ঘারাঁমের বাস্তব আদর্শ ৬১ 


ধাহারা শাঠ্যহীন হইয়া সম্পূর্ণ সরলতার সহিত নিরপরাধে 
্ীত্ীত্রুগোরাঙ্গের সার্ধকালীন সেবায় আত্মনিয়োগ করিবেন 
ঠাহারাই মঙ্গল লাভ করিতে পারিবেন, নতুবা কিছুতেই পশুচিত 
কাম-প্রবৃত্তি বা বহিৰ্ম খ-সংসার-প্রবৃত্তি বিদুরিত হইতে পারে না, 
কৃষ্ণপ্রেম লাভ ত’ দুরের কথা । 
শুদ্ধক্তি-সঙ্বারামে সাধুসঙ্গে অবস্থান, শ্রবণ-কীর্তনকূপ 

সাক্ষাৎ হরিসেবা প্রভৃতির অভিনয় করিয়াও আমরা অনেকেই 
এখনও পশু-প্রবৃন্তি পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না কেন ? কেহ 
কেই মনে করিতেছেন, আমাদিগকে অধিকার-বহিভূ্ত ব্যাপারে 
বলপুর্বক আনয়ন করা হইয়াছে, বিবাহ-বিধি স্বীকার করিয়া ভোগ 
করিতে করিতে আমাদের পত্ত-প্রবৃত্তির সঙ্কোচ হইত। আবার 
কেহ কেহ মনে মনে জল্পনা করিতেছেন, আমাদিগকে গোষ্ঠীগত 
জনে নিযুক্ত করাতেই নানাপ্রকার অন্যাভিলাষ আক্রমণ করি- 
তেছে। যদি আমাদিগকে নিজ্জনে, “বনে, মনে বা কোণে” থাকিতে 
দেওয়া হইত তাহা হইলে আমাদের মধ্যে রজোগুণোদ্ধ,ত নানা- 
“কার কামের উদয় হইতে পারিত লা। এই ছুই শ্রেনীর ব্যক্তির 
আনার মধোই শ্রেয়ের অনুসন্ধান -পরিত্যাগ করিম তেরে মুগ- 
কার সন্ধানমাত্র পরিলক্ষিত হয়। কারণ,__ 

কৃষ্ণভক্তির জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ ৷’ 

শুদ্ধ ভকত চরণরেণু, ভজন অনুকুল 

মায়াকে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়। 

সাধুগুরু কৃপা বিনা না দেখি উপায় ॥১ 


৬২ প্রীগৌডীয়-প্রবন্ধীবলী 


কৃষ্ণসংসারে বাসের অভিনয় করিয়া শাঠ্য, কপটতা ও অপরাধ 

থাকিলে কৃষ্ণসংসাঁরে বাসের ফল পাওয়া যায় না। ওষধ-সেবনের 
অভিনয় করিয়া উহা উদগীরণ করিয়া ফেলিয়া দিলে ও কুপথা 
গ্রহণ করিলে কিছুতেই উধধ-সেবনের ফল লাভ করা যাইতে 
পারে না। শঠতা, কপটতা ও অপরাধের মধ্যে সাধুসঙ্গ নাই, 
কৃষ্ণের সংসার নাই। আর নির্জনে দুষ্ট মনের সহিত সঙ্গেও 
সাধুসঙ্গ নাই। সাধুসঙ্গ না থাকিলেই বহি, খী প্রবৃত্তি প্রবল 
হইয়া উঠিবেই উঠিবে । এইজন্যই গ্রীল প্রভুপাদ সর্বক্ষণ শ্রীমস্ভাগ- 
বতের এই শ্লোকটী কীর্তন করিতেন, 

“রহুগণৈতৎ তপসা ন যাতি 

ন চেজ্যয়া নিব্বপণাদ, গুহাদ্বা ৷ 

ন চ্ছন্দসা নৈব জলাগ্রিস্্ষযো- 

বিনা মহৎপাদরজোহভিষেকম, 11” 

( ভাঃ ৫১২১২) 
নির্বাপণ অর্থাৎ স্ত্রীসঙ্গাদি হইতে বিরতি বা গৃহাসক্তি, 

কোনটার দ্বারাই আত্মতত্ব উপলব্ধি হয় না। মহাঁভাগবতগণের 
একমাত্র পদরজই ভজনের অনুকুল ও তাহাদের সেবাই প্রেম 
লতিকার মূল। সেই মহতের চরণে অপরাধ হইলে আমরা দক্ষের 
উপাসক ও ছাগ-প্রবৃন্তি-বিশিষ্ট হইয়া পড়ি। সঙ্ঘের যত লোকের 
পতন হইয়াছে, প্রত্যেকেরই হয় মহতের চরণে সন্দেহ, না হয় 
তাহাতে অবিশ্বাস, নতুবা তাঁহার সহিত কপটতা৷ প্রভৃতি কোন-না- 
কোন অপরাধ হইয়াছিল । 





ঠদ্ধভক্তি-সগও্ঘ।র।মের বাস্তব জাছর্শ 
(2) 


মাধুকরী ভিক্ষার অধিকার ও আদর্শ 


শুদ্ধতক্তি-সঙ্ঘারাঁমকে একটা মধুচক্রের সহিত তুলনা করা 
যাইতে পারে । ইহার সেবকগণ মধুকর সদৃশ । ইহারা হরিকথা- 
বার্ধন-গুপ্রনের দ্বারা শান্তে বা শুদ্ধবর্ণশ্রমে শ্রদ্ধাবিশিষ্ট মানবগণের 
চিনতকুন্বমসমূহকে বিকসিত করিয়া সেই সকল কু্থুম হইতে শ্রীনাম- 
প্রভুর সেবানুকুল্য আহরণ-পুর্ধক তাহা মধুচক্রে সঞ্চয় করিয়া 
থাকেন। এইরূপ সেবোপকরণকেই “মাধুকর ভৈকষ্য' বলা যায়! 
কাজেই নির্জনভজননিষ্ঠ গৃহত্যাগী সাধকের পক্ষে প্রযোজ্য “গৃহ- 
ত্যাগী সাধক সঞ্চয়মাত্ৰই করিবেন না”_-এই আইন কৃষ্ণের 
সংসারিগণের প্রতি প্রযুক্ত হইবে নাঁ। যেইংস্থানে সাধক নিজের 
জন্য সঞ্চয় করেন, তথায়ই তাহা ভজনের বিরুদ্ধ কার্য্য হয়। মধু 
চক্রে সঞ্চয় করিতে হইবে । সেই সঞ্চিত মধু মধুকরগণের ব্যক্তিগত 
ভোগের জন্য নহে। উহা! একমাত্র শ্রীনাম-প্রভুর সেবা বিস্তারের 
জশ্য।  মধুকর ফুলের সর্বস্ব মধুকে গ্রহণ করে। যিনি মীধুকরী 
ভিক্ষাত্রত অবলম্বন করিয়াছেন, বা করিবেন, তাহাকে যেইরপ নিজের 
চিন্তপুষ্পের সর্বন্থপ্রীনাম-প্রভুর সেবার জন্য সমর্পণ করিতে হইবে, 
দ্ধপ তিনি অপর ব্যক্তিগণকেও সর্বস্ব সমর্পণে প্ররোচিত করি- 
বেন। একমুষ্টি চীউল-সীত্র ভিক্ষা-গ্রহণে মাধুকরী ভিক্ষা আবদ্ধ 


৬৪ শ্রীগৌডীয়-প্রবন্ধাবলী 


নহে। উহা জীবের সর্বস্ব-কায়, মন, বাক্য পূর্ণভাবে গ্রহণ । 
“সব্ববপ্বং গুরবে দদ্যাৎ”, “বিষ্ণবে সব্বস্বং দদ্যাৎ” ইহাই | 
মাধুকরীর মুলমন্ত্র ৷ এইজন্য গৃহস্থাভিমানীর মাধুকরী ভিক্ষা 
করিবার অধিকার নাই। কিন্তু তিনি মাধুকরী ভিক্ষা প্রদান 
অর্থাৎ সর্ব্বন্ব সমর্পণ করিয়।৷ মধুকর-সভ্বের সেবক হইতে পারেন। 
অথবা! ধাহারা মাধুকরী ভিক্ষাত্রত গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাদের সঙ্গে 
থাকিয়া তাহাদের আন্ুগত্যে তাহাদিগকে নানাপ্রকারে সাহায্য 
করিতে পারেন। তাহা দৈব-বর্ণাশ্রমের অন্ুকুল। মাধুকরীর 
সহায়তা না করিলে তাহার গাহ স্থ্য-ধন্ম সংরক্ষিত হইতে 
পারে না। যে গৃহস্থ মীধুকরীর সহায়তা না করিবেন, জগদ্গুরু 
অরধরম্বামিপাদ স্মৃতি-শান্ত্র উদ্ধার করিয়া এ ব্যক্তির পক্ষে চন্দ্রা- 
য়ণের ব্যবস্থা দিয়াছেন _ 
“যতেশ্চ ত্রন্মচারী চ পানম্বামিনাবুভৌ । 
তয়োরন্নমদত্বা তু ভুক্তধা চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥” 
গৃহস্থ স্বয়ং মাধুকরী ভিক্ষা করিবার অধিকারী নহেন। এই- 
জন্যই শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন,_- 


“ধন-জন-পুত্র-দারে, এসব করিয়া দূরে, 
একান্ত হইয়া কবে যাব । 
সব দুঃখ পরিহরি, বৃন্দাবনে বাস করি, 


মাধুকরী মাগিয়া খাইব ॥” 


প্রাকৃত-সহজিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা রীতি প্রচলিত 
দেখিতে পাওয়া যায় যে, গৃহত্ৰত ব্যক্তিগণও তাহাদের মাংসচক্ষুর 








গুদ্ধভক্তি-সঙ্বারামের বাস্তব আদর্শ 


৬৫ 
বৃন্দাবনে (?) গমনের অভিনয় করিয়া কোন পাণ্ডার গৃহে অন্ততঃ 
একদিন মাধুকরী (?) ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকে এবং পাণ্ডাজীও 
তংপরিবর্তে কিছু অর্থাদি সংগ্রহ করে। ইহা একটি আন্গুকরণিক 
অপপ্রথা ও অবৈধ ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছে। এই অপরাধে 
গৃহব্তধর্ম অধিকতর বিস্তৃতিই লাভ করে। স্ত্রীলোক, বালক, 
অদীক্ষিত ব্যক্তি প্রভৃতির দ্বারা কিংবা প্রতিনিধির দ্বারা মাধুকরী 
ভিক্ষা হয় না। 


মাসিক নিদ্দিষ্ট চাঁদা সংগ্রহ, বাড়ী বাড়ী ঘট বসাইয়া প্রতি 
সপ্তাহে চাউল তোলা, কিম্বা মাসিক বৃত্তির ন্যায় প্রতিমাসে কিছু 
নির্দিষ্ট অর্থ বা দ্রব্য গ্রহণ, চুক্তিপত্র প্রদান করিয়া কাহারও নিকট 
হইতে কোন দ্রব্য-সম্ভার আনয়ন, কোন বিষয়ীকে দাত! বলিয়! 
অভিমান করিবার প্রশ্রয়-দান এবং নিজেকে বহু অর্থ সংগ্রহক্ষম 
অভিমান করিয়া যে-কিছু গ্রহণ, তাহার কোনটাই মাধুকরী ভিক্ষা 
বলিয়া গণ্য হইবে না । এ সকল রাজস দান-গ্রহণ কম্মাঙ্গ মাত্র । 
মাধুকরী ভিক্ষার নির্দিষ্ট পরিমাণ নাই। 
মাসিক টাদা বা সুগ্টিভিক্ষা ভিক্ষাদাতার গৃহে সঞ্চিত হইয়া 
থাকে। এরূপ সঞ্চিত দ্রব্য গ্রহণের দ্বারা মাধুকরী ভিক্ষার আদর্শ 
দুখ হয়। মধুচক্রে সঞ্চয় কিছু দৌষাবহ নহে। মাধুকরী ভিক্ষা 
সংগ্রহ করিয়া তাহা শ্রীহরিনাস-প্রভুর জন্য মধুচক্ররূপ মঠে সঞ্চয় 
বরা যাইতে পারে। কিন্ত তাহাতে আহরণকারী ব্যক্তির বা 
দাইইঅভিমানীর কোনও প্রকার স্বত্বাধিকার বা ভোক্তার অভিমান 
₹ খীকিবে না। যিনি অধিক পরিমাণ আহরণ করিয়াছেন, ভীহার 


৬৬ শ্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধীবলী | 


ভাগ অধিক থাকিবে অর্থাৎ তিনি অধিক পরিমাণ ভোগের ব | 
প্রভূত্বের দাবী দাওয়ার অধিকারী হইবেন, এইরূপ বিচার কোন- 
রূপে হৃদয়ে স্থান পাইলে নিগুণা মাধুকরী ভিক্ষার আদর্শ হইতে 
ভ্ৰষ্ট হইতে হইবে । যদিও শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে 
আমাদের সঙ্ঘবে কোথাও কোথাও চাদ! প্রভৃতি গ্রহণের প্রথা 
প্রচলিত হইয়াছিল, তথাপি প্রকৃত আদর্শনিষ্ঠ ও শুদ্ধ শ্রীনাম- 
প্রভুর প্রতি শরণাগত হইয়া উক্ত নিশ্র-প্রথাকে পরিত্যাগ করা 
আবশ্যক হইয়াছে। আমাদের মিশন বা মঠ শুদ্ধভক্তি-মিশন বা 
প্রতিষ্ঠানই হইবে । ভক্তির সহিত কিছু মায়া মিশ্রিত থাকিলে 
তাহাকে কিরূপে শুদ্ধভক্তি-মঠ বলা যাইবে? ভক্তি ও অভক্তি 
মিশাইয়া কি উহাকে ভক্ত্যভক্তিমঠ বল! হইবে ? মিশনের আগন্তক, 
আবর্জনা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত করিতে গিয়া একটি আপাত মহা" 
বিপ্লব উপস্থিত হইলেও শুন্ধভক্তির আদর্শ সংরক্ষণের জন্য তাহা 
স্বীকার করিতেই হইবে। ইহাতে দুর্ব্বলতা প্রদর্শন করিয়া পশ্চাৎ 
পদ হইতে হইবে না। ভিক্ষার দাতা মানুব নহে, স্বয়ং কৃষ্ণ! 
কৃষ্ণই অন্তর্ধ্যামিরপে সৌভাগ্যবান্‌ গৃহস্থ ব্যক্তিকে মাধুকরী ভিক্ষা" 
দানের প্রেরণা প্রদান করিয়া শুদ্ধদৈব-বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মপাঁলনে যোগ্যতা 
দান করেন। তিনি পূর্ণবস্ত্, কাজেই তাহার সেবায় ুর্বস্তই 
নিয়োগ করিতে হইবে । 

এইরূপ আদর্শান্ুসারে মাধুকরী ভিক্ষা করিতে গেলে অধিক 
ভিক্ষা সংগ্রহ হইবে না; তাহা হইলে. কিরূপে প্রতিষ্ঠানসমূহ রক্ষা 
হইবে, ইত্যাদি বিচারের মূলে কৃষ্ণের প্রতি শরণাগতির অভাব 








শুদ্ধভক্তি-সম্বারামের বাস্তব আদর ৬৭ 


৪ দেহাত্খবোধই অনুস্থযত রহিয়াছে । অধিক ভিক্ষা না হইলে 
জামরা ভাল ভাল খাও়া-দাওরা, আহার-বিহার করিতে পারিব 


পারল ০০ পমা কেরে ক নর "পরের কপাল পাগ "কাকা আন 
জজ শি শশা শাহি তস্য পু ০০০৯৮০০৮০০5 





না_এইরূপ গুপ্ত ভোগবুদ্ি হইতেই প্রকৃত শুদ্ধ আদর্শকে ক্ষুণ্ণ 
করিয়াও মায়ামিশ্রিত আদর্শকে রক্ষা করিবার চেষ্টা ও নানাপ্রকার 
ভিতির উদর হর়। এত বাধা-বিপন্ভি ও বিরোধের মধ্যেও কিরূপ- 
ভাবে এই প্রতিষ্ঠানসমূহ চলিতেছে, ইহ! কি মানুৰ কল্পনা করিয়া 
উঠত পারে? কৃষ্ণই রক্ষাকর্তা ৷ গৃহক্রতগণ মনে করে, তাহাদের 
ধর্জনশ্তি, দক্ষতা, বুদ্ধিমত্তা, ধন. জন-_ এই সকলই তাহাদিগকে 
রমা করিবে। কিন্তু শরণাগত মঠসেবকগণের বিচার সেইরূপ 
হইবে না। তাহারা নিখুত ও আদর্শ শুদ্ধভক্তির বিচারে 
প্রতিষ্ঠিত হইয়! শ্রীক্গুরুগৌরাঙের সেবায় আত্মনিয়োগ করিবেন । 

পৃর্বোক্তভাবে ত্রন্মচারী বা যতি নিরস্তকুহক বাস্তব সত্যের 
কথা গুরুবর্গের আনুগত্যে কীর্তন করিয়া অর্থাৎ বিষ্ণুকে সর্ববস্থ 
সমপণের কথা সকলকে জানাইয়া নিজের ও অপরের সংসার নাশ 
করিতে উদ্ভত হইলে বহিম্মু জগতের নিকট হইতে তাহাকে তিন 
একার ব্যবহার পাইতে হইবে 

(১) জন্ম, এম্বধ্য, পাণ্ডিত্য, সৌন্দর্য্য প্রভৃতির অহঙ্কারে 
নিত ব্যক্তিগণ মাধুকরী ভিক্ষার্থীকে মূখ, পাগল, অলস, জগতের : 
শর প্রভৃতি মনে করিবে । 

. (২) বৈষ্ণৱাপরাধী দাস্তিক ব্যক্তিগণ গুরুবৈফবের নিন্দা 


নস করিতে উদ্ভত হইবে এবং নানাপ্রকার মৎসরতার পরিচয় 
“দান করিবে। টে } | 


৬৮ শ্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধাবলী 


(৩) শ্রদ্ধাবান্‌ ব্যক্তিগণ শ্রদ্ধা-পূর্বক আত্মমঙ্গলের কথা 
শুনিয়া কৃপা লাভের প্রার্থী হইবেন । 

ভিক্ষুগণ বহিন্মুখগণের নিকট হইতে এই তিন প্রকার 
ব্যবহার পাইয়াও গ্রীগীতোক্ত ““তুল্যনিন্দাস্ততি:” হইয়া অক্ষু্ধচিত্তে 
অদ্ধালু ব্যক্তিগণের নিকট হইতে মাধুকরী ভিক্ষা সংগ্রহে যত্বান্‌ 
হইবেন । ভিক্ষাদাত| অভিমানীকে তোষামোদ বা তাহার সহিত 
বৃথা কলহ বা তাহার মুখে শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণবের নিন্দা শ্রবণ করিয়াও 
তাহার মুখাপেক্ষী হইয়া যে ভিক্ষা বা টাদা-গ্রহণ, তাহাকে কিছুতেই 
মাধুকরী ভিক্ষা বলা যাইবে না। উহাতে কৃষ্ণের উপর নির্ভরতা 
নাই। বহির্মূখ লোকের ভজনা করিয়া কিছু লাভ-পূজা-প্রতিষঠা 
বা অর্থাদি-সংগ্রহের-চেষ্টাই তাহাতে পরিলক্ষিত হয়। যিনি 
নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য বা অর্থ দান করেন, তিনি মনে করেন,₹ 
“আমি সাধুগণকে পোষণ করি, সুতরাং ইহারা আমার বাধ্য 
থাকিবে ; আর ধাহারা তাহা গ্রহণ করেন, তাহারাঁও মনে করেন, 
ইহার নিকট: প্রকৃত শ্রেয়ঃ ও সত্যকথা গোপন করিয়ীও কেবল 
ইহার মনোরঞ্জন করিয়া যাইতে পারিলেই টাদাঁটা দীর্ঘজীবী হইবে 
এবং আমরা নিরাপদে ও অনায়াসে আহার-নিদ্রা সম্ভোগ করিয়া 
বাচিয়া থাকিতে পারিব 1” পি, 

শেষোক্ত চিত্তবৃত্তিতে “তুমি গোপ্তা জগন্নাথ”, কৃষ্ণই 
একমাত্র রক্ষাকর্তা--এই বিচারটা একেবারে নির্ব্বাপিত হইয়া! পড়ে 
এবং ক্রমে-ক্রমে বহিম্মুখ জন-সমাজের দাস হইয়া চিজ্জড়- 
সমন্বয়বাদী হইতে হয়৷ 








শুদ্ধতক্তি-সঙ্ঘারামের বাস্তব আদর্শ ৬৯. 


গ্রীল প্রভূপাদ কোনদিন বিবয়ীর অন্ন গ্রহণ করিবার আদর্শ 
বিশ্বা কোনপ্রকার অন্যাভিলাষ বা বণিগ বৃত্তি চরিতার্থ করিবার 
কোন কথা বলেন নাই, নিজ-আচরণেও তাহা প্রদর্শন করেন নাই। 
তাহার 'কুকর্মীর কাণা কড়ি’, “আমার প্রভুর কথা প্রভৃতি প্রবন্ধ, 
পত্রাবলী'র বহু পত্র এবং কাশিমবাজার-রাজবাড়ী প্রভৃতি বহু 
স্থানে তাঁহার প্রদর্শিত আদর্শ আচরণই ইহার সাক্ষ্য প্রদান 
করিতেছে । তথাপি যদি তাঁহার প্রকটকালে কোন কৌন অন্তা- 
ভিলাষী ব্যক্তির দ্বারা অন্তরূপ প্রথা প্রবত্তিত হইয়া থাকে এবং 
তাহা তাহার প্রচারিত শিক্ষা, সিদ্ধান্ত ও আদর্শের প্রতিকূল হয়, 
তাহা হইলে উহাদিগকে কিছুতেই শুদ্ধভক্তির আচার বলিয়া গ্রহণ 
করা যাইবে না। “তেষাং যৎ স্ববচোযুক্তং বুদ্ধিমাংস্তং সমাচরে২_ 
এই বিধিরই অনুসরণ করিতে হইবে । 


২০ ৫9২৮ 


দ্ধভক্তি-সওঘ।র।যের বাতিব-আ।ছর্শ 


(৩) 
আত্মমজল-লাভার্থ আত্মসমীক্ষা 


_ শুদ্ধভক্তি-প্রতিষ্ঠানে প্রবেশের অভিনয় করিয়া কতকগুলি 
খাক্তি আত্মবঞ্চনী করিবার জন্য জ্ঞাত ও অভ্ঞাতসারে নানাপ্রকার 


৭০ শ্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধাবলী 


ছলের অনুসন্ধান করিয়া থাকে। তন্মধ্যে প্রধান দুইটা ছল এই | 
যে, যখন গুরুবর্গ বা বৈষ্ণবের আদর্শ আচরণ দেখা যাইতেছে না 
তখন অগ্যাভিলাব অতিক্রম করা দুর্বল জীবের পক্ষে সাধ্য নহে, 
অতএব যেই-তিমিরে, সেই-তিমিরেই থাকিতে হইবে । আদর্শও 
পাইব না, ভালও হইব না -এইরূপ বিচার ভাল না হইবার জন্যই 
প্রচ্ছন্ন সুদৃঢ়-সঙ্কল্প বা কপটতা । 

দ্বিতীয় ছল এই যে, গুরু, বৈষ্ণব বা বহিম্ম্থ ব্যক্তিগণের 
দোষান্ুসন্ধান, ছিদ্রান্তন্ধান ও তাহাদের সমালোচনা করিয়া 
নিজের মঙ্গলের প্রতি উদাসীন হওয়া, অথবা অপরকে অসং 
প্রতিপাদন বা নিন্দ৷ কুৎসা করিয়া নিজকে সাধু বলিয়া স্থাপন 
করা। এই ছুইটা ছলই আত্মমঙ্গলের প্রধান শক্র। এইজন্য । 
শ্রীম্ভাগবত পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন, 

“পরস্বভাবকন্মাণি যঃ প্রশংসতি নিন্দতি । 
স আগু ভশ্যতে স্বার্থাদসত্যভিনিবেশতঃ ॥” 
(ভাঁঃ ১১২৮২) 

[ কৃষ্ণ কহিলেন, হে উদ্ধব ! পরের স্বভাব ও কর্ম সমূহের 
প্রশংসা বা নিন্দা করিবে না। তাহা করিলে অসদ্বিষয়ে অভি 
নিবেশ হইবে এবং স্বার্থ হইতে ভষ্ট হইবে ।] 

প্রাকৃত সহজিয়া, চিজ্জড়সমন্বয়বাদী প্রভৃতির নিন্দা করিতে 
করিতে তাহাতেই অত্যন্ত অভিনিবেশ হওয়ায় কতকগুলি ব্যক্তির 
এইরূপ অস্থবিধা হইয়াছে যে, তাহারা এ সকল অপস্প্রদায় 
অসৎ ও পাষণ্ড ব্যক্তি হইতেও অত্যন্ত অধিক অপরাধী ও ঘৃণ্য 








শুদ্ধভক্তি-সভঘারামের বাস্তব আদর্শ ৭১ 


চরিত্র হইয়া পড়িয়াছে। পরের ছিদ্র দেখিতে দেখিতে নিজের 
কোটি কোটি ছিদ্রের দিকে আর একটুও দৃষ্টি পড়ে না! অসং- 
সঙ্গ বর্জনের ছল করিয়া তাহারা পরনিন্দারূপ প্রজন্নেই আনন্দ 
প্রাপ্ত হয় এবং অচিরেই গুরু-বৈষ্ব-বিদ্বেবী হইয়া পড়ে । 

গ্রীল প্রভৃপাদ শুদ্ধভক্তি-সম্ঘারামকে “গৌডীয়-হাসপাতাল” 
বলিয়াছেন। যাহারা অনর্থ-ব্যাধি বিমোচিনের জন্য গৌড়ীয় হাস- 
পাতালে সদ্বৈগ্ধের শাসনবানী ও কৃপৌবধি পান করিতেছেন, 
তাহারা কি করিয়া ত্রিতাপমূল অবিষ্যা-রোগ বিদুরিত হয়, তজ্জন্যই 
সর্বক্ষণ সতর্ক ও আর্ত থাকিবেন ; কিন্তু যদি তথায় আসিয়াও 
দেহবা মনের ব্যাধির প্রতিই অধিকতর অভিনিবেশ ও দৃষ্টি হয় 


৷ বা ভাল খাওয়া, ভাল পরার জন্যই লালসা এবং উহার তারতম্য 


ঘটলে মনের প্রফুল্পতা বা উৎসাহের ব্যতিক্রম হয়, কিস্বা 
শ্মাচাধ্য-পাঁদপাদ্মের শাসনবানীগুলিকে কেবল সমালোচনামূলক 
উা-কথিত শিষ্টাচারহীন বাক্যমাত্র মনে হয়, তবে কোনদিনই 
ঈনর্ধ ব্যাধি বিদূরিত হইবে না । গৌড়ীয় হাসপাতালের প্রত্যেক 
বাক্তিই সৰ্ব্বক্ষণ আঁচার্য্যের মনোব্যাসঙ্গ-ছেদনকারিণী স্মৃতীব্র- 
বাণী অকপটে মস্তকে বরণ ও হৃদয়ে ধারণ করিয়া তদনুসারে স্ব-্ 
অশর্থ ও দোষগুলি প্রযত্ব, অধ্যবসায় ও গুরু-বৈষ্ণবের কৃপাঁবলে 
রি করিবার জন্য সচেষ্ট থাকিবেন। সর্বদা স্বরণ রাখিতে 
উর বৈফবের কৃপা ব্যতীত আমাদের অন্য কোনও 

ই মঙ্গল হইতে পারে না। যিনি অমায়ায় শাসন করেন, 
মার দোষগুলি চোখে আঙ্গুল দিয়া, সর্ক্প্রকারে ব্যবচ্ছেদ ও 
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বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়া দেন, তিনিই আমার অবঞ্চক বান্ধব। | 
এতৎ্যতীত সকলেই আমাকে বঞ্চনা করিয়া থাকেন। 


গুরুবর্গ যদি আমার সম্ম খে অন্যকেও ব্যক্তিগতভাবে শাসন 
করেন, তখনও আমি সেই শাসন হইতে লাভবান্‌ হইতে চে 
করিব অর্থাৎ আমিই এ শাসন ও শিক্ষার পাত্র, এই ভাবেই 
তাহা গ্রহণ করিব। ইহাতে অপর সেবকের দোবদৃষ্টি করিয়৷ 
নিজের দোবগুলির উপর যবনিকা টানিয়া দিলে আমার মঙ্গল | 
হইবে না। 


আমি মিশনের মধ্যে খুব প্রবীণ ব্যক্তি, আমি মহামহো) 
পদেশক, আমি বক্তা, পাঠক, লেখক, কর্তৃপক্ষগণের (? অন্যতম, 
বহু লোকের শ্রদ্ধাভাজন এইরূপ অভিমান হৃদয়ে পোষণকালে 
যদি শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ববৃন্দ আমার নানাগ্রকার অনর্থ-সমূহ বিশ্লেষণ; 
করিয়া বহু লোকের সমক্ষে আমাকে তথাকথিত শিষ্টাচার-বিরুদ্ 
স্থতীব্র ভাষায়ও শাসন করেন, তখন আমি উহাকে গুরুবৈষণবের 
অবঞ্চনাময়ী কৃপা বলিয়াই বরণ করিব এবং জানিব যে, এতদিন | 
যে বৃথা প্রতিষ্ঠা-সম্তারের দ্বারা বঞ্চিত হইতেছিলাম, নিজেকে 
উচ্চাধিকারী মনে করিয়া পতনের পিচ্ছিল পথে চলিতেছিলা 
তাহা হইতে আমার একান্ত অবঞ্চক পরম বান্ধব-সৃত্রে গ্রীত্ীগ্ 
বৈষ্ণব কেশাকর্ষণপূর্র্বক রক্ষা করিতেছেন, সর্বসাধারণের নিকট 
হইতে যে বন্ধ্যা প্রতিষ্ঠা কুড়াইয়া আত্মবঞ্চন! করিতেছিলাম, এখন 
সর্ব্বসাধারণের নিকট আমার প্রকৃত স্বরূপ উন্মুক্ত হওয়ায় আমার 
মঙ্গলের পথে চলিবার পরম সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে । আমার 











শুদ্ধতক্তি-সমবারামের বাস্তব আদর্শ নত 
কগটতার মুখোস ও আঁবরণ-সমূহ কৃষ্ণকৃপায় উদবাটিত হইতেছে । 
ইহাতে আমার প্রীন্রী গুরুবৈষ্ণবের কৃপা বরণের জন্ত অধিকতর 
আরা, নিজেকে সংশোধিত ও গুরুবৈষ্বের প্রদর্শিত আদর্শের 
উপযুক্ত করিবার জন্যই অধিকতর লৌল্য ও প্রযত্বের উদয় হইলে 


হ্ূল হইবে। যাহাদের ইহা হয় নাই, তাহারাই শুদ্ধভক্তি- 
সঙ্গারাম-পরিত্যাগকারী গুরুবৈষ্ঞবাঁপরাধী স্বতন্ত্র স্ব-কম্মফলভূক্‌ 
হইয়া পড়িয়াছে । 


অনেক সময় আমরা! এক মঠ হইতে অন্য মঠে গমন করিয়া 
আমাদিগকে সেই মঠের অতিথি, অভ্যাগত বাঁ 'জামাই*শ্রেণীর 


ব্যক্তি মনে করি। আমরা যেন নিজের বাড়ী হইতে শ্বশুর বাড়ীতে 


টি রা শা ০ 


বেড়াইতে ও ভোজন আরাম-বিলাসাদি করিতে আসিয়াছি। 
ইহা আমাদের নিত্য বাসস্থান নহে ; ইহা সাময়িক বিলাসন্থান- 
মাত! যে মঠে আমার প্রতুত্ব চলে, সেইটাই আমার নিজের 
থান বা বাড়ী! যেইখানে তাহা চলে না, সেই স্থানে কোনপ্রকার 
ভঙ্গ করিতেও আমি প্রস্তুত নহি! এইরূপ একটি তক্তিবিরোধিনী 
চিত্তি অনেক দিন হইতেই অবাধে চলিয়া আসিতেছিল। 


1 মামি শ্রীগৌড়ীয়মঠের মঠরক্ষক ; স্ৃতরাং শ্রীচেতন্তমঠে গিয়া 


কেবল গল্প-বিলাস, উত্তম ভোজনাদি করিয়া বেড়াইয়া আসিব। 
ঠা আমি প্রীচৈতন্তমঠের মঠরক্ষক বাঁ সেবক, প্রীগৌডীয়মঠে 
িয়া সেইরূপ ব্যবহার প্রাপ্তিরই দাবী করিব। স্থানীয় সেবার নির্দিষ্ট 
পীর ব্যতিক্রম হইবে-:এই ছলনায় কোন সেবায়ই হতে 
করিব না! এই জাতীয় বিচারের দ্বারা কখনও পরস্পরের নন 
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হইতে পারে না। ইহাতে এক মঠের সহিত অন্য মঠের ভেদ-দৃষি, | 
নিজ-প্রভৃত্বকামনা, দেহারামতা ও ভগবংসেবা-বিষয়ে জাড্য ও 
কপটতারই পরিচয় পাওয়া যায়। ভক্ত-সঙ্ঘারাম হইতে এই | 
সকল অনর্থের সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ করিতে হইবে । 

গৃহস্থাভিমানী ব্যক্তিগণ কোনও কোনও মঠে উপস্থিত হইয়া 
তন্তমঠের সেবকগণের নিকট হইতে সম্মান, উত্তম ভোজন, স্ত্রী 
পুত্রগণের প্রতি আদর-যন্র প্রভৃতি অন্তরে কামনা করিয়া থাকেন 
এবং তাহা না পাইলে তাহারা মনে মনে চটিয়া যান ও মঠের সহিত 
সহযোগিতা করিতে নিরুৎসাহিত হন। ধাহাদের চিত্তে এই সকল 
ভাবের অভিনিবেশ হয়, তাহারা শুদ্ধভক্তি-প্রতিষ্ঠানের সেবক ঝা 
শিল্পপদবাচ্য হইতে পারেন না। এইরূপ বিচার তাহাদের 
মঙ্গলের পথকে চিরতরে রুদ্ধ করিয়া থাকে এবং গুরুবর্গের চরণে 
তাহাদিগকে অপরাধী করিয়া তোলে । 

মঠবাসী সেবকগণও যদি মনে করেন যে, আমরাই মঠের 
মালিক, গৃহস্থগণ মঠের আগন্তক মাত্র; সুতরাং উত্তমভোজ্য- 
সামগ্রী, উত্তম স্থান আমরাই ভোগ করিব, গৃহস্থগণকে স্ত্রী-সঙ্গী, 
পাপিষ্ঠ জীব মনে করিয়া কেবল উহাদের রেদই দর্শন করিব, তাহা 
হইলে মঠবাঁসিগণও এরূপ অভিনিবেশবশতঃ শীঘ্রই পতিত হইয়া 
পড়িবে । সর্বত্রই হরিভজন করিবার অকপট-স্মৃতি ও নিফপট 
দেস্ময়ী অন্তর্ম্ খিনী চিত্তবৃত্তি সংরক্ষিত করিতে না পারিলে 
মায়ার বহুরূপিণী ছলনা আসিয়া চিত্তকে অভিভূত করিয়া। দিবে । 

পূর্ণ আনুগত্যই বৈষ্ণবধৰ্ম্মের মূলকথা ও শুদ্ধতক্ত-সঙ্ঘারামের 








শুদ্ধভক্তি-সম্বারামের বাস্তব আদর্শ ৭৫ 


ধাসিগণের মূলমন্ত্র । “আমি অমুক মঠে যাইব না, অমুক স্থানে 
যাইব না, অমুকের সঙ্গে থাকিব না, আমি অমুক সেবা-কাধ্য করিব 
না'ইত্যা্দি বিচার যেন আমাদিগকে কৌনপ্রকীর প্রচ্ছন্নভোগ- 
কামনায় প্রধাবিত না করাঁয়। যদি এ সকল বিচার হরিভজনের 
আানুকুলা-রক্ষার্থ হয়, তাহা হইলে তাহা প্রকৃত মঙ্গলাকাজ্জী গুরু 
ৈঞচব-পাদপন্ধে নিফপটে নিবেদন করিয়া তাহাদের উপদেশানু- 
দারেই সানন্দে সেবা-পথে চলিতে থাকিব । 

| সাধনভক্তি কৃতি’ অর্থাৎ ইন্দ্ৰিয়ের সাধ্যা। কোনও ইন্দরিয়কে 
পরিচালনা করিব না, কিম্বা কাহারও শাসন মানিব না, দুষ্ট মনেরই 
আনুগত্য করিব, কিন্তু শিষ্ট বৈষ্ণবের আনুগত্য করিব না, যদি 
অন্যুক্ত সাধক তাহার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে এই ভাব হৃদয়ে 
৷ পোষণ করিরা শুদ্ধতক্তি-সঙ্ঘারামের সকলকেই দোবযুক্ত দর্শন 
করিবার ছল উঠাইয়! নির্জন-ভজনানন্দী বা স্বতন্তরভাবে বিচরণ বা 
অবস্থানের সন্কল্প করে, তবে তাহার পতন অনিবাধ্য। সে গুরু 
বৈষ্ণবের আশ্রয় হইতে বঞ্চিত হইয়া নিজের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ 
করিতে গিয়া দুষ্ট মনের বঞ্চনায়ই পড়িয়া গেল । 

. মঠবাসী সেবকও কৃতিসাধ্যা ভক্তিকে যেন কেবল কল্পনার বস্ত 
মনে না করেন। সমস্ত ইন্দ্রিয়ের শক্তি ও যোগ্যতাকে সৰ্ব্বক্ষণ 
ইরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় নিযুক্ত করিতে হইবে । বৈষ্বসেবা ছাড়িয়া 
কেবল হরিনাম গ্রহণের ছলনা, কিন অবণ-কীর্ভনের অভিনয়_ 
উম্মে দ্বতাহুতি-মাত্র। “ছাড়িয়া বৈষ্ণবসেবা, নিস্তার পেয়েছে 
কেবা” জীল ঠাকুর মহাশয়ের এই বাণীটী সর্বক্ষণ আমাদের 
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হৃদয়ে ধারণ ও বিচার করিতে হইবে । 
গুরুবৈষ্ণবকে আমার প্রতিযোগী বা সমান মনে হা 
হইবে নী। সঙ্ঘারামের কেহ কেহ সরলভাবে প্রকাশ করিয়াছেন 
যে, যখন এক পংক্তিতে বৈঞ্চবগণের সহিত মহাপ্রসাদ সেবা করা 
হয়, তখন কাহাকেও অধিক পরিমাণে দুগ্ধ, কিম্বা বিশিষ্ট উপকরণ 
প্রদান করিতে দেখিয়া তাহাদের চিন্তে পরস্পরের মধ্যে বৈষম্যভার 
দর্শনরূপ নিরপেক্ষতার অভাব-বিচার ও লোভের উদয় হইয়াছে।। 
যখন সকলেই এক প্রতিষ্ঠানেরই সেবক, তখন যে-কিছু দ্রব্য, 
সকলকেই সমানভাবে বণ্টন করিয়া দেওয়াই উচিত এইরগ 
সাম্যবাদের নীতি শ্রুতি-বিরোধিনী যুক্তির ছারা সববর্বতোভাবে। 
সমধিত হইবে সন্দেহ নাই; কিন্তু যেইস্থানে ভক্তির বিচারের 
প্রাধান্ত, সেইস্থানে এরপ সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত করিতে গেলে তাহা। 
নিধিবশেষবাঁদে পরিণত হইবে । তবে অনেকক্ষেত্রে ইহাঁও দেখা, 
গিয়াছে যে, যে-সকল ব্যক্তি কর্মদক্ষতা দ্বারা অধিক অর্থ আনয়ন 
করিয়াছে বা অধিক লোকের মনোরঞ্জন করিতে পারিয়াছে, তাহা: 
দিগকে উত্তম উত্তম ভোজ্য-সামগ্রী প্রদত্ত হইয়াছে এবং তাহারাও 
মনে করিয়াছে যে, “আমরা অধিক সেবা বা অধিক পরিশ্রম করি 
য় মিশনের অধিক অর্থাগম করিয়া দিতে পারি বলিয়া আসর! 
এ সকল ড্রব্য গ্রহণের অধিকারী । অধিক পুষ্টিকর বা মুখরোচর 
দ্রব্য গ্রহণ ন! করিলে আমাদের শরীর ও মন উৎফুল্ল থাকিবে 
কিরূপে ? যেহেতু আমর! অধিক সেবা করি, সেহেতু আমরা 
অধিক ভাগ পাইব,”--এইরূপ চিত্তবৃত্তির মধ্যে বণিগবৃত্তি ও মঠ 
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[াগ-পিপাসা দৃষ্ট হয় । এই সকল বিচারকে ুদ্ধতত্তি-প্রতিষ্ঠানের 

চত্সীা হইফেিসম্পূর্ণরূপে চিরতরে বহিক্কৃত করিতে হইবে । 
সন্বারামে আর একটি অনর্থ এতটা ব্যাপকভাবে প্রবেশ 

করিয়াছিল যে, তাহাতে অনেক কো মলশ্রদ্ধ ব্যক্তির প্রকৃত বিষয় 


নির্ধারণে অনেক বেগ পাইতে হইয়াছে ও হইতেছে কেহ সাজ 
| যোগদান করিয়া বা সর্ববন্থ সমর্পণের আপাত অভিনয় করিয়া যদি 
ূ কিছু জাগতিক দক্ষতা প্রদর্শন করিতে পারে, যেমন লোৌকরপ্রানের 
“ক্ষমতা, বাক্পটুতা, সাহিত্যিকতা, বিচার-নৈপুণ্য, লোক তুলাইয়া 


অর্থ সংগ্রহ করিবার শক্তি, পাণ্ডিত্য, বিদ্তাবন্তা, কৌশল, বুদ্ধিমত্তা, 
বলা-বিদ্রায় পারদশিতা ইত্যাদি, তাহা হইলে তাহাকে একদিনেই 
কঞ্চির আগায় উঠাইয়! শ্রেষ্ঠ ভাগবত, ভজনোন্নত মহাপুরুষ, আদর্শ 
দেবক ও কত কি করিয়া। তোলা হয় যে, সেই ব্যক্তি আর তাহার 
প্রকৃত ওজন বুঝিবার সুযোগ পায় না! অথবা ‘দশচক্রে ভগবান্‌ 
ইতর ন্যায় এমন একটি অবস্থা লাভ করে যে, তাহার আর কথা 
বলিবারই শক্তি থাকে না। কিন্তু আমার ষ্যায় বিষ্ঠাভোজী 
কুকুরকে যদি রাজসিংহাসনে বসাইয়া দেওয়া যায়, সে কিছু 
আত্মপরতিষ্া সংরক্ষণের জন্য রাজসভায় আত্বস্বভাব গোপন করিয়া 
রাখিলেও একটু সুযোগ বা আড়াল পাইলেই সেই বিষয় বিষ্ঠা- 
ভোজন, চর্ম্মের আস্বাদ গ্রহণ (দেহসম্পিত স্বজন-সঙ্গ ) ও 
স্বভাবৌচিত ধ্বনি করিবেই করিবে । তখন আবার এইরূপ 
প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয় যে, একদিনে ফে-বাক্তি আদর্শ বৈষ্ণব 
ইয়া পড়িয়াছিল, সে-ব্যক্তিই অকস্মাৎ ‘বিষ্ঠার কৃমি? পাষগু, 
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‘ভণ্ড' প্রভৃতি হইয়া পড়ে। কৌমলশ্রদ্ধ ব্যক্তিগণ এরূপ চান 
চড়ান অবস্থায় দেখিয়াই কাহাকেও বনুমানন করিতেছিল, অক, 
সেইরূপ ব্যক্তির পতনের কথা শুনিয়া তাহারা স্তম্ভিত ও কিংকর্তনা। 
বিমূঢ় হইয়া পড়ে। সঙ্বে এই সকল ভাব কিছুকাল হইতে 
প্রচলিত হইয়া পড়িলেও তাহা বিদুরিত করিবার একান্ত আবশ্ান 
হইয়াছে । উৎসাহ দিবার নামে লোককে অধিকারের বহি 
পদবীতে অন্যায়ভাবে আরোহণ করাইতে চাহিলে সে তাহা হইডে। 
নিশ্চই পতিত হইয়া পড়িবে; ইহা বন্ধুতার কাধ্য নহে, বর 
তাহাকে ক্রমে ক্রমে উন্নত অধিকার-লাভে অমায়ায় সাহাযা 
করিলে তাহার মঙ্গল হইতে পারিবে। অকম্মাৎ অতি বাড়ান ৫ 
অতি নামান ছুইটাই ভক্তি-বিরুদ্ধ-কাধ্য । তোষামোদ বা প্রশান 
ঘুষ দিয়া কখনও সেবা-প্রবৃত্তি বিকশিত করা যায় না, তাহাতে 
সন্বন্ধ-জ্ঞান উদৃদ্ধ হয় না। 

পরস্পর প্রচ্ছন্ন-প্রতিষ্ঠা-কামনা-মূলে শ্রীধাম-প্রচারিণীসভায় 
কপটতা করিয়া পরস্পরের স্তব-স্তুতি করাও শ্রীগুরুবর্গের অভীষ্ট 
সেবা বা ভক্তাঙ্গ নহে। মহাভাগবত গুরুবর্গ শ্রীধামপ্রচারিণী- 
সভায় কাহাকেও গৌরাশীব্বাদ প্রদান বা কাহারও স্বল্প-সেবাকে 
বহুমানন করিয়া _বিষ্ঠাভোজী কাককে বিষ্ণুসেবামৃতপানকারী 
গরুড়ের পদবী দান করিয়া তাহাদের কৃষ্ণসেবার প্রতি আঁসক্তিরই 
পরিচয় প্রদান করেন। তাহাদের কৃষ্ণেন্দরিয়তপণের জন্য চিওঁ 
সদা এতটা ব্যাকুল যে, কৃষ্ণসেবার জন্য কেহ পরোক্ষেও অতি 
সামান্য চেষ্টা করিলে তাহারা পরমোল্লসিত হইয়া এরূপ ব্যক্তিকে 
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বহমান দান করেন ; ইহা তৃণাদপি স্থুনীচ হরিকীর্তনকারী মানদ 
মহাভাগবতগণের কৃষ্চেন্িয-তর্পণের প্রতি পূর্ণ আসক্তিরই প্রকট 
পরিচায়ক। তাহারা! তন্জীরা। কোন মাংসপিগ্ডের বহুমানন বা 
কাহারও বহির্ম্ম খী কর্ম্মদক্ষতাকে স্বীকার করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠার 
গর কাঙ্গাল হন না। তাহাদের হৃদয়ের ভাব বুঝিতে ভুল 
করিয়া বা উহার অবৈধ অনুকরণ করিতে গিয়া অনেকের সর্বনাশ 
হ্যু। 
| কেবল ব্যতিরেক আলোচনা, কেবল দোষ প্রদর্শন, কেবল 
শাসন, ইহা দ্বারাও প্রকৃত শিক্ষা দেওয়া যায় না। আবার 
যাহাকে শাসন করা যায়, যদি তাহার আত্মমঙ্গলের জন্য আন্তরিক 
মান্তৃতিপূর্ণ স্নেহ ন! থাকে, তবে সেই শাসনও কার্যকরী হয় না, 
বরং বিরুদ্ধ ফল ফলিয়া থাকে। অন্বয়মুখী আদর্শ প্রকাশ ও 
উ্ধনের উপদেশের সঙ্গে সঙ্গে ব্যতিরেক সমালোচনা ও সহান্- 
ই্তপূ্ণ মঙ্গলময় শাসন থাকিলে তদ্দারা সঙ্ঘের মঙ্গল হইবে । 
র্‌ ইহা ও অবধারিত সত্য যে, আত্মমঙ্গল--সৌভাগ্য-সাপেক্ষ। 
দবরস্ত ব্যক্তিকে কোন-ন কোনভাবে বঞ্চিত হইতেই হইবে। 
নিফপটতা, হরিগুরু-বৈষ্ণবের কৃপায় অবিচলিত বিশ্বাস ও তজ্ছন্য 
শান্তি থাকিলে কখনই অন্ুবিধায় পতিত হইতে হয় না, তাহার 
"মস্ত দুদ কাটিয়া যায় । 

প্রত্যেক মঠসেবককে প্রতিবৎসর অন্ততঃ একবার শ্রীধাম- 
বয়াপুরে আসিয়া তথায় বা শ্রীনবদ্ধীপ-মণ্ডলের কোন-স্থানে 
খল আচাৰ্য্যদেবের আন্গত্যে কিছুদিন বাস করিয়া সপার্দ 


৮০ শ্রীগৌডীয়-প্রবন্ধাবলী | 
শ্রীগৌরমুন্বর ও শ্রীধামের অবঞ্চনাময়ী কৃপা নিষ্কপটে যাক্কা! 7 
করিলে ভজনের উদ্দীপন হইবে না, বা জড়তা কাটিবে না। যাহার 
শ্রীনবদ্বীপ-মণ্ডলের বিভিন্ন মঠের সেবা করেন, তাহাদিগকে€! 
স্্ীপ্ীল আচাধ্যদেবের বাণীর সেবা করিতে করিতে আন্তির সত] 
এধামের কৃপা প্রার্থনা করিতে হইবে । ‘To much familia-| 
rity 016৫5 contempt’ ( অত্যধিক ঘনিষ্ঠতা তাচ্ছিল্যের উদ 
করায় ) এই ন্যায়ের বশবর্তী হইয়া কেহ যেন মনে না করেন 
“আমরা সর্বদাই প্রীধামে বাস করিতেছি, সুতরাং ইহা আমাদের 
নিকট সাধারণ গ্রাম বা স্থানবিশেষে পরিণত হইয়া পড়িয়াছে৷ 
আগন্তকগণের নিকট ইহার মাহাত্ম্য উপলব্ধি হইতে পারে 
আমাদের নিকট ইহার বৈশিষ্ট্য কিছু নাই'-_এইরূপ অপরাধ 
বিচার হৃদয়ে থাকিলে শ্রীধামের কৃপা পাওয়া যাইবে না। আবার 
কেহ কেহ যেন মনে না করেন, অনেক দিন গৌড়মণ্ডলে থাক 
গিয়াছে, এখন ব্রজমগ্ডুলে বাস করিলেই সুবিধা হইবে । গ্রীল 
আচাধ্যদেব ব্রজমণ্ডলে ভজন করিবার লীলা প্রকাশ করিয়া 
ছিলেন; স্থৃতরাং আমরাও তাহার আনুকরনিক হইব । এই 
সকল বিচার হরি-গুরু-বৈষণবের চিত্তবৃত্তির সম্পূর্ণ প্রতিকূল বিচার! 
এইরূপ অপরাধের হস্ত হইতে জীবকে উদ্ধারের জন্যই বৈ 
সার্বভৌম ও বিষ্ণুপাদ শ্রীগ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ এব 
ও বিষুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজ সুদী 
কাল ব্রজমণ্ডলে ভজন করিয়াও অন্তদ্ধাপের সেবা-প্রকাশের 
প্রাক্কালে গৌড়মণ্ডলে আগমন-পুর্বক নিত্যলীলা-প্রবেশের কা 
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মানত তথায়ই বাস করিয়াছিলেন । ও বিষ্ণুপাদ ্ীপ্রীল ঠাকুর 
উক্তিবিনোদ ব্রজমগ্ডলে ্রীষমুনোপকুলে একটি কুটার নির্শ্মাণ-পূর্ববক 
জন অভিলাৰ করিয়াও শ্রীগৌড়মণ্ডল ও শ্রীত্রজমণ্ডল উভয়েরই 
 অভেদ-দর্শনে গ্রীগোদ্রমে বাস করিয়া তিনি জ্রীনন্দগ্রামেই বাস 
করিয়াছেন। শ্রীনবদ্ধীপ-মগুলের সেবা করিতে করিতে নিত্যলীলা- 
প্রবেশের শেষ-মুহূর্ত পর্য্যন্ত গৌড়মগ্ডলেই ভজন করিয়াছিলেন । 
পরমারাধ্য শ্রীত্রীল প্রভূপাদ ও শ্রীল আচাধ্যদেবও সেই আদৰ্শই 
প্রকাশ করিয়াছেন ও করিতেছেন। পরমহংস শ্রীশ্রীল বংশীদাস 
বাবাজী মহারাজও শ্রী প্রীগৌড়মণ্ডলে অবস্থান করিয়াই ভজনাদর্শ 
প্রকট করিতেছেন । গ্রীগৌরমুন্দরকে বাদ দিয়া শ্রীকৃষ্ণের ভজন 
() যেমন দৈত্যোচিত চিত্তবৃত্তি বলিয়া ক্রীকবিরাজ গোস্বামী প্রভু 
উল্লেখ করিয়াছেন, তদ্রপ শ্রীগৌডমগ্ডলের বিদ্বেষী হইয়া বা 
গ্রগৌড়মণ্ডল অপেক্ষা গ্রীব্রজমগ্ুলকে অধিক আদর করিয়া ব্রজ- 
ভজনের ছলনাও মায়ার ভজন । অনেকে মনে করেন, গৌড়মগুলে 
মাধুকরী প্রাপ্তির অভাব ঘটে, এখানকার জলবায়ু অপেক্ষী ব্র- 
মণ্ডলের জলবায়ু ভাল, এই সকল প্রাকৃত বিচারের বশবর্তী হইয়া 
ধজ-ভজনের পক্ষপাতী হইলে তন্দারা দেহারামতা বৃদ্ধি বা দেহের 
ভজনই হইবে । যাহার! প্রকৃত ব্রজভজনানন্দী, তাহাদের গৌড় 
ও ব্ৰজে কোন-প্রকার ভেদ-বিচার নাই। যেইরূপ শ্রীগৌরসুন্দর 
অনর্থযুক্ত জীবের পক্ষে অধিক কৃপাময় ও মহাবদ সেইরূপ 
উহার ধামও অনর্থযুক্ত সাধকের পক্ষে অবিক কৃপাময় ও পতিত. 
পাবন। মহাজনগণের এই সকল উক্তি মিথ্যা বা কাল্পনিক নহে! _ 


৮২ শ্রীগৌডীয়-প্রবন্ধাবলী 


বিভিন্ন মঠের প্রত্যেক সেবককে বৎসরের বিভিন্ন সময়ে 
অন্ততঃ একবার শ্রীধামে আসিবার সুযোগ দেওয়া কর্তব্য । কেবল 
মঠরক্ষক বা প্রধান সেবকগণই সেই সুযোগ পাইবেন, তাহা নহে, 
প্রত্যেকেই যাহাতে বিভিন্ন সময়ে সেই সুযোগ লাভ করিতে 
পারেন, তপ্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক । 


সং 


গুদ্ধভক্তি-সও্ঘ/ব্।মের বাস্তব জাছর্শ 


(8) 
সাময়িক উৎসব, দৈনন্দিন আচার 


শুদ্ধতক্তি-সঙ্ঘারামে গ্রীল প্রভুপাদ সাময়িক সংকীর্তন- 
উৎসবের ব্যবস্থা করিয়া সর্ববসাধারণকে, বিশেষতঃ মঠবাসিগণকে 
সর্বক্ষণ সাধুসঙ্গ, হরিকথা-শ্রবণ, কীর্্বনান্থশীলনের সুবর্ণ-স্থুযোগ 
প্রদান করিয়াছিলেন। সেই সকল উৎসবাদির মূল উদ্দেশ্য ভুলিয়া 
গিয়া কেবল ‘হৈ-চৈ’ করা এবং বহিম্মুখ লোকরঞ্জন, তাহাদিগের 
তোষামোদ, তাহাদিগের জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়ের তরপণ করাইয়া অর্থ- 
প্রতিষ্ঠাদি সংগ্রহের চেষ্টা কখনই ভক্তি-সম্বারামের কৃত্য নহে। 
সেইরূপ ভক্তিবিরুদ্ধ রাজস ও তামস চেষ্টা যদি ধীরে ধীরে কোন- 
রূপে সঙ্বে প্রবিষ্ট হয়, তাহা হইলে উহ! সর্ববতোভাবে পরিবর্জন 
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করিয়া শুদ্ধসংকীর্তনময় আত্মমঙ্গলোদোধক উৎসবাদির ব্যবস্থা 
কৰিতে হইবে । প্রত্যেক মঠের সাময়িক উৎসবকালে সমবেত 
হইয়া আমাদিগকে বিশেষভাবে বিচার করিতে হইবে যে,কি 
করিয়া আমাদের শ্রী্রীন্বরূপ-সনাতন-রূপ-রঘুনাথের, পুর্ব গুরু 
রর সরীপ্লীভক্তিবিনোদ-গৌর-সরম্বতী-পুরীর শ্রীপাদপদ্ে অকপট 
একান্তিক-গ্রীতি উদদ্ধ হয়; কি করিলে আধ্যক্ষিকতা ও দস্ত- 
দৈতার বিনাশ ও হরি-গুরু-বৈষবের সেবাময় অকপট দৈন্য, 
নিজের জীবনের প্রতি অকপট ধিক্কার, দেহারামতার প্রতি 
তীব্র তিরস্কার, আনুগত্য, সারল্য, স্থদৈন্য_শরণাগতির এই 
ভাবসমূহ হৃদয়ে প্রকাশিত হয় ; উৎসবে হৈ-চৈ' না করিয়া 
যাহাতে অন্ত ষ্টি-সম্পন্ন হইতে পারা যায়, তদ্দিষয়ে প্রত্যেকেই 
॥ তংপর হইবেন । 

উৎসবাদি ব্যাপার-সমূহ যেন বহিন্মুখ মনুষ্য-পুজাময় 
মহারস্তে পর্য্যবলিত না হয়! যথাবৈভব মহোৎসব 
করাই মঠবাসিগণের কর্তব্য । মাধুকরী ভিক্ষার পরিমাণানুসারে 
শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তিগণকে নাম-শ্রবণ-কীর্তনমুখে মহাপ্রসাদ বিতরণ 
করিতে হইবে । বহির্শ্ম খ-লোক তৌবণের দ্বারা কাহারও মঙ্গল 
হয় না। শ্রীল ্রভুপাদ যাহাকে "শ্রীমভাগবতোহুসব” বলিয়া" 
ছেন, তাহা যেন বহির্শ্ম খ-জিহ্বা-লাম্পট্যোৎসবে পরিণত না হয়! 
কি করিয়া শ্রীমন্ভাগবতের আদর্শে জীবন গঠিত হইতে পারে, 
দ্বিষয়ে অনুসন্ধান ও আলোচনা এবং তদনুরপ অনুশীলন করিবার 
মাস্ডিবদ্ধন উৎসবাদি অনুষ্ঠানের ফল হইবে । 


৮৪ ছ্ীগোড়ীয়-প্রবদ্ধীবলী 


শ্রদ্ধীলু লোককে মহাপ্রসাদ বিতরণ করিলে মহাপ্রসাদের | 
প্রতি প্রকৃত সম্মান ও জীবে দয়ার কাধ্য হইবে । মহাঁপ্রসাদকে | 
ভোগীর ভোগানলে আহুতি প্রদান করিলে শ্রীমহাপ্রসাদ-প্রতুর । 
শ্রীচরণে অপরাধ হইবে ও জীবে দয়ার পরিবর্তে জীব-হিংসাই 
সাধিত হইবে। শ্রদ্ধানু ব্যক্তিরই সুর্ৃতি হইয়া থাকে; | 
অশ্রদ্ধালুর সুতি হয় না। অশ্রদ্ধালু ব্যক্তিকে সাক্ষাৎ ভগবদন্ত | 
মহাপ্রসাদ বা আনাম প্রদান করিলে তাহাতে ভজন-বাঁধক অপরাধ 
উপস্থিত হয়। 

অন্যাভিলাষ-সমর্থনকল্পে একটি যুক্তি প্রদর্শিত হয় যে, হরি" 
গুরু-বৈষ্ণব-সেবার জন্য সমস্তই করিতে পারা যায়, বহি খলোক- 
পুজার ছলেও গুরু-বৈফবের তথা মিশনের পূজা করে! গুরু-বৈষ্ণব- 
সেবার জন্ত গুরু-বৈষুবের বক্ষেও শেল বিদ্ধ করা যায়, এই যুক্তির 
মতই এরূপ বিচার বটে! গুরুসেবা বা মিশনের সেবা তাহাকেই 
বলা যাইবে, যাহাতে ব্যন্তিগত ও সমষ্টিগত মঙ্গল হইবে_-যাহাতে 
চিত্ত হইতে নিষিদ্ধাচার, কুটিনাটি, জীবহিংসা, লাভ-পুজা-প্রতিষ্ঠ 
কামনা, দেহ-গেহাসক্তি ক্রমে-ক্রমে বিদুরিত হইয়া শরণাপত্তি ও 
গুরু-বৈষ্ণবের সেবায় আসক্তি ও আস্তি বন্ধিত হইবে। প্রয়োজন 
হইলে মিশনের প্রচলিত তথা-কথিত যাবতীয় আচার-ব্যবহীরকে 
সম্পূর্ণ পরিবন্তিত করিয়া প্রকৃত আত্মমঙ্গলময় আচার-সমূহ পুনঃ 
প্রব্তিত করিতে হইবে, কাহাকেও বঞ্চনা করিতে হইবে না, 
নিজেও বঞ্চিত হইবে না। প্রত্যক্ষ কল্যাণ-ফল লাভ করিতেই 
হইবে। সপার্ধদ প্রীগৌরহুন্দর আমাকে আত্মসাৎ করিতেছেন কি 
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3 তাঁহার ভ্রীপাদপন্ধে আমার অকপট প্রীতি বদ্ধিত হইতেছে 
কিন, প্ীপ্রীল ব্বরূপ-দামোদর, শ্রীঞ্রল গদাধর পণ্ডিত, শরীত্রীল 
ভ্তিবিনোদ, শ্রীত্রীল প্রভৃপাদ, শ্রীপ্ীল আচার্ধাদেব আমাকে 
| টাহাদের একান্তিকী ও প্রীতিময়ী সেবায় সর্বক্ষণ আকর্ষণ করিতে- 
ছেন কিনা, সেইদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে । কেবল অধিক ভিক্ষা 
গ্রহ বা তাহাতে অধিক প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ, অনেক ঘর-বাড়ীর প্রসার, 
দৃধে্থসছন্ৰে বাস, ‘হৈ-চে’ - এই সকল প্রচার বা মিশন নহে । এই 
জাতীয় নারকীয় চিন্তাশ্রোতের মিশন যত শীঘ্ব ধ্বংস হইয়া যায়, 
ততই জীব-জগতের মঙ্গল ও তত শীঘ্রই বস্ুমতীর ভার লাঘব 
৷ এশ্ৰগৌরসুন্দরের শ্রীপাদপদ্মে অকপট-প্রীতি-বিশিষ্ট ছুই- 
একটি লোক থাকিলেও তাহা লইয়াই প্রকৃত মিশন হইবে। 
শ্বীগৌরুন্দরের সন্ভোষ-বিধান ও প্রকৃত গৌড়ীর-মিশনের কার্ধ্য 
ইবে। কতকগুলি অন্যাভিলাধী ও অনাচারী লোকের যচ্চ্ছা- 
রিতার ইন্ধন প্রদান করার নাম গৌড়ীয় মিশনের কাৰ্য্য নহে। 
শত্যকেই সম্পূর্ণ সমর্থ হউন্‌, আর না-ই হউন, অন্ততঃ আদর্শ 
শীবতজীবন যাপনের জন্য নিষ্ষপট চেষ্টা্বিত, আর্ত ও অকপট 
যত থাকিবেন । সৰ্ব্বক্ষণ শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের কৃপা-বিন্দু- 
"উর জহ্ চিত্ত উত্তরোত্তর ব্যাকুলিত হইতে থাকিবে। প্রতি- 
Le নিজের অযোগ্যতার স্মরণ হইবে । গুরু-বৈষ্ণবের উপদেশ- 
“গন মু নিষ্ঠা ও লৌল্য পরিবন্ধিত হইবে । 
নয লইয়াই সমষ্ট বা সঙ্ঘ ৷ যদি আমরা বত 
নই নি্ষপটে মঙ্গল বরণের জন্য সচেষ্ট থাকি, নিয়ত গুরু 


৮৬ শ্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধাবলী | 


বৈষ্ণবের অবর্চনাময়ী কুপা।প্রার্থন। ও বরণ করি, তবে সেই মন 
ব্যষ্টি লইয়া যে আদর্শসনষ্টি বা সঙ্ঘ গঠিত হইবে, তাহাতেই প্রন 
গৌড়ীয়-মিশন বা ভক্তিবিনোদ-ধারা অক্ষুণ্ণ থাকিবে । [ 

শ্রীবপ-রঘুনাথের কথা প্রচার-_মুখের কথা নহে । বিন্দুমাত্র; 
অন্তাভিলাব থাকিলে শ্রীরূপের শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর চতুঃসীমানা 
যাওয়া যায় না। রাজসিক, তামসিক বা মিশ্র সাত্বিক চেষ্টা দাঃ! 
ভ্রীরপ-রঘুনাথের কথা প্রচার হয় না। শ্রীগুরুবর্গের চিন্তবৃ্ি 
সহিত একতান-যুক্ত হইতে পারিলে তাহাদের কৃপায় স্ত্রীর, 
রঘুনাথের পদরেণুত্ব লাভ করিবার সৌভাগ্য হইতে পারে। ৃ 

সঙ্বের প্রত্যেক ব্যক্তি যথাসাধ্য নিরপেক্ষ হইবেন । অগ। 
বৈষ্ণবের সেবা-গ্রহণ বা তজ্জন্ত অপেক্ষা করিলে ভক্তিরাজ্য হইছে 
ছাত হইতে হইবে। আমরা মধ্যমাধিকারী, সুতরাং বা 
ধিকারিগণ আমাদের সেবক; অথবা আমরা কনিষ্ঠাধিকারী। 
স্থতরাং অদীক্ষিত হরিনামাশ্রিত বা মঠে নবাগত ব্যক্তিগ! 
আমাদের সেবক-তত্ব; কিম্বা আমরা গৃহস্থ, স্ত্রীপত্র-পরিজগ 
আমাদের সেবক বা ভোগ্যতৰ; অথবা আমরা ত্যক্তগৃহ, অতএ 
গৃহস্থগণ আমাদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের পাত্র-এইরূপ ফন্তুবৈরাগোর 
জড়দন্ত হৃদয়ে থাকিলে সেবা-পথ হইতে ভরষ্ট হইতে হইবে৷ 
প্রত্যেকেই নিজের ভজনোপযোগী দেহরক্ষার কাধ্য-সমূহ নিজেই! 
করিবেন। মিলিয়া-মিশিয়া কাজ করিবার নীতি বা প্লিবিয়াং 
পেটি,সিয়ান্দের নীতি যেন সঙ্ঘারামে স্থান ন! পায়। আমর 
কেবল প্রস্তুত করা দ্রব্য ভোজন করিব এবং একশ্রেণী কেবা 








শুদ্ধভক্তি-সঙ্ঘারামের বাস্তব আদর্শ ৮৭ 
ঘামাঁদের জন্য রন্ধনই করিবেন,_-এইরূপ বিচার শুদ্ধভক্তি-সত্ঘের 
বিচার নহে । 

ীমন্তির সেবা কেবল কনিষ্ঠাধিকারিগণের জন্য ; অতএব 
ভোগের বা পুজার তৈজস-পত্রাদি কেবল কনিষ্ঠাধিকারী বা 
অদীক্ষিত ব্যক্তি, কিন্বা ভাড়াটিয়া চাকর মাজ্জন করিবে, আমর! 
মধামাধিকারী, সুতরাং গায়ে ফু' দিয়া বেড়াইব বা উচ্চতর (1) 
কার্য করিব,_-এইরূপ ভাব যেন হৃদয়ে না থাকে! শ্রল রূপ- 
গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন _ *শ্রদ্ধাবিশেবতঃ প্রীতি; শ্ীমূর্তেরজ্বি- 
সেবনে” (ভঃ রঃ সিং ২য় লঃ ৪৩ সং)। শ্রেষ্ঠ ভক্তাঙ্গ-পঞ্চকের 
মধ্যে প্রীমৃদ্তির চরণ সেবার জন্য বিশেষভাবে গ্রীতির কথা ভুলিয়া 
১উহাকে কনিষ্ঠাধিকারীর কৃত্য-মাত্র মনে করিলে মঙ্গল লাভ করা 
যাইবে না। 

প্রত্যেকেই নিজ-নিজ দেহোপযোগী কাৰ্য্য করিবেন । সুতরাং 
বৈধবের সেবা করিতে হইবে না, কেবল নিজের দেহ-সেবা 
নইয়াই থাকিব,_এইরূপ বিচার উপস্থিত হইলেও আবার ভীষণ 
বিপদ। ইহা ভজনের বিশেষ প্রতিবন্ধক ও প্রচ্ছন্ন দেহাত 
বোধরূপ জাড্য । 

কোন কোন সময় সঙ্ঘের মধ্যে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে যে, 
এইরূপ জাড্যগ্রস্ত হইয়া কেহ কেহ শ্রীমন্দির-মাজ্জন বা মঠাদির 
উপস্কার প্রভৃতি কাঁ্য্যের প্রতি উদাসীন হইয়াছে, সকলেই যখন 
নিজ-নিজ কাৰ্য্য করিবেন, তখন শ্রীভগবান্‌ ও বৈষ্ণব ই'হারাও নিজ 

কাধ্যগুলি নিজেরাই করিয়া লউন-_-এইরূপ দেহাত্মবোধযূলক 
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জাড্য থাকিলে নরকগাঁমী হইতে হইবে | 

জ্বারামের সেবকগণের আর একটি কথা বিশেবভাবে শুর 
রাখিতে হইবে যে, তাহারা পৃথিবীর বহিম্মখ লোকগণের নিল 
হরিকথা কীর্তন করিতে গিয়া কখনই ব্যক্তিগত দাম্তিকতা প্রকাণ } 
কিন্বা তাহাদের তোষামোদ করিবেন না। প্রচারকগণ একি 
বেমন ধরাকে সরা জ্ঞান করিবেন না, অপরদিকে পৃথিবী 
লোককেও তোবামোদ করিতে যাইবেন না। শ্রীহরি-গুরু-বৈধব, 
পাদপদ্মে পরিনিষ্ঠিত হইয়া প্রকৃত সত্যকথা সুনীচতার ও সহি 
তাঁর সহিত অপরকে যথাযোগ্য মান দান করিয়া কীর্তন করি 
হইবে। সর্বত্রই সহান্গৃভূতি থাকিবে । অনভিজ্ঞ অজ্ঞ বিদ্ধি 
গণের প্রতিও সহানুভূতি, আর জ্ঞানকৃত অপরাধী বিদ্বেঘীর প্রতি 
উপেক্ষারূপ দয়া বা সহানুভূতি থাকিবে । বহিৰ্ম্ম খ কৌতৃহল| 
চরিতার্থ করিবার প্রবৃত্তি, অনধিকারচর্চ্চা, কিন্বা যেদিকে দালান, 
কোঠা, বাড়ী, ঘর, জনসঙ্ঘ, উত্তম ভোজন, স্বতন্্রতা, লাভ, গুদ! 
প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির আশা আছে, সেইদিকে আন্তরিক যোগদানে 
চিনতবৃত্তি প্রভৃতি থাকিলে অচিরেই হরিভজন হইতে বিচ্যুত হয 
কুবিষয়ে মন্ত হইতে হইবে। 

মঠসেবকগণ কেবল যুক্তিবাদী না হইয়া সব্বদাই অন্ত ষটিযু্ 
শ্রৌতপন্থী হইবেন। কেবল যুক্তিবাদী হইলে অল্প সময়ের মাং 
নিব্বিশেষবাদী হইয়া পড়িতে হইবে। শ্রুতির অনুকুলা যুর্জি 
মাত্রই স্বীকাধ্য। জগতে যে সঙ্ঘশক্তি স্বীকৃত হয়, তাহা নিবি 
শেব-চিন্তাত্রোতপর, কিন্তু পরমার্থ-রাজ্যে হরিকীর্তনকারী আচার্য 





শুদ্ধভক্তি-সঙ্ঘারাম বাস্তব আদর্শ ৮৯ 


মাঙ্ঘর মূল বা প্রাণ । তাহাকে কেন্দ্র করিয়া সঙ্ঘ অবস্থিত । অতএব 
দাবরণ -্রীআচার্যা-পাদপদ্মে অকপট-নিষ্ঠাই সর্ববিধ মঙ্গলের 


আকর। 
২০৫ OH 


অমন্ছেছেয়ছর।লিন্তু প্রীপ্রীগুরুপাদপ দ্ধ 


জগদ্গুরু ও বিষ্ণুপাদ স্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী 
ঠাকুরের অপ্রকটলীলা! আবিষ্কারের পর সুদীর্ঘ ছুই বৎসর কাল 
দেখিতে দেখিতে অতিবাহিত হইয়া গেল। ছুই বৎসর পূর্বে 
সৌবী কুষণচতুর্থার নিশান্তে পরমারাধ্যতম এত্রীল প্রভুপাদ 
বহিম্মুথ লোক-লোচনের সম্মুখ হইতে আত্মগোপন করিয়া নিত্য- 
লীলায় প্রবেশ করিয়াছেন। স্মৃতিহীন, বুদ্ধিভষ্ট আমাদিগকে 
নিত্যজীবনের সব্বন্থনিধি, অমন্দোদয়ু-দয়াবারিধি, আশ্রিত-বংসল 
্ীশ্বীগুরুপাদপন্ধের অসমোদ্ধ” করুণা, স্নেহ এবং বদান্ততার কথা 
রণ করাইয়া দিবার জন্য, শ্রীশ্রীগুরুপাদপন্নের পবিত্রতা স্মৃতি 
বক্ষে ধারণ করিয়া সেই তিথি বৎসরান্তে পুনরায় আমাদের নিক 
সমাগতা হইয়াছেন। 

পরমারাধাতম ্রীত্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীযুখে শ্রবণ করিবার 
সৌভাগ্য হইয়াছে যে, শ্রীল প্রভুপাদ ও বিষাদ রীত্রীল ভক্তি 
বিনোদের অপ্রকটলীলা৷ আবিষ্কারের পর তাহার সম্বন্ধে কৌন 


Ss শ্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধাবলী 


স্থানে উল্লেখ করিবার সময়_ “ভকতি-বিনোদ বিভু” এই কথাটি | 
বাবহাঁর করিয়াছেন। এই “বিভূ”-শব্দটি বলিবার একটি বিশেষ | 
অর্থ আছে। “বিউ-শব্দের অর্থ_-ভূমা, সর্ব্বব্যাপক। জীপ্রীল 
ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বিভু বন্ত। তিনি কর্মফল-বাব্য, যমদণ্ডা, মর্ভা | 
মানব নহেন; বদ্ধ জীবের ম্যায় তাহার জন্ম, জরা, মৃত্যু নাই। 
আধ্যক্ষিক বিচারপ্রিয় জনগণ তাহাদের. প্রাকৃত-সহজ-দৃষ্টিতে 
ঠাকুরকে দেখিতে গিয়! বঞ্চিত, ভ্রান্ত ও অপরাধ গর্তে পতিত হয়। 
তিনি বিভু. সৰ্ব্বব্যাপক, প্রাকৃত স্থান, কাল এবং পাত্রের সীমা 
বলিয়া তাহার অবস্থান অর্থাৎ খণ্ডকাল স্বষ্টির পূর্ব্বেও.তিনি তাহার 
নিত্যসিদ্ধ স্বরূপে বর্তমান ছিলেন, এখনও আছেন এবং প্রাকৃত- 
কাল ধ্বংস হইয়া যাইবার পরেও থাঁকিবেন। কালের প্রভাব 
তাহার উপর বিক্রম প্রকাশ করিতে পারে না। 

.. - স্রীশ্রীল প্রভুপাদের এই বাণীতে তাহার নিজের স্বরূপও 
প্রকাশিত হইয়াছে। ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদের চিদ্বৈভব যিনি 
জগতে প্রকাশ করিয়াছেন, সেই. গ্রীল প্রভৃপাদও স্বয়ং বিভু বস্তু; 
খণ্ড দেশ, কাল, পাত্রের অধীন বস্তু নহেন। তিনি স্বেচ্ছায় এই 
পরপঞ্চে প্রকটলীলা বিস্তার করিয়াছিলেন, আবার স্বত্ত্ব ইচ্ছা বশেই 
অপ্রকট-লীলায় প্রবেশ করিয়াছেন । প্রকট ও অপ্রকট তাহার 
এই ছুই লীলাই নিত্য ৷ 


কিন্ত যদিও প্রকট এবং অপ্রকটলীলায় ত্ীগুরুপাদপদ্দের 





নিত্য অস্তিত্ব বর্তমান, ইহা বাস্তন সত্য, তথাপি প্রকট এবং 
অপ্রকটলীলায় বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে, তাহা ধ্বংস করিবার চেষ্টাও 


অমন্দোদরদরাসিন্ধু শ্রীপ্রীগুরুপাদপপ্ধ ৯১ 


মায্নাবিমুঢ়তার পরিচয় মাত্র । শ্রগুরুদেব কোন বিশেষ ইচ্ছা 
মুলই স্বীয় প্রকটলীলা স্বরণ করিয়াছেন, তাহার অপ্রকট- 
লালা আবিষ্কারের মধ্যেও বহু শিক্ষার বিষয় নিহিত আছে। সেই 
ইচ্ছার সহিত যুক্ত হওয়া বা সেই শিক্ষার সম্যক্‌ অনুসরণ করাই 
আমাদের প্রয়োজন, ইহা শ্রীল প্রভুূপাদই আমাদিগকে শিক্ষা 
দিয়াছেন। ভগবৎপার্ষদগণ-_বিভু বস্তু সুতরাং তাহাদের অস্তিত্ 
কোনকালেই লুপ্ত হয় না, ইহাও যেমন তিনি জানাইয়াছেন, 
তেমনই আবার ভগবৎপার্ধদ-শ্রেষ্ঠ ্রীক্রগুরুপাদপন্সের অপ্রকট- 
লীলার তাহার সুষ্ঠ আরাধনা কিরূপে হয় এবং উহার কি বৈশিষ্ট্য 
তাহাও স্্ীপ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ বাসরেই এইরূপ 

জানাইয়াছেন = 

“ভগবদাশ্রয়-বিগ্রহ মহান্তগুরুরূপে উদিত হইয়া যিনি. 
্রীচৈতন্থচন্দ্রের শিক্ষায় আমাদিগকে দীক্ষিত করিয়াছেন, সেই 
গৌরজনের কোনদিনই প্রাকট্যের অবসান নাই। কিন্ত আমরা 
ভাগ্যহীন প্রপঞ্চে অবস্থিত জন, প্রকটাপ্রকট- ভেদ-বিচার বর্তমান- 
কালে আমাদের হৃদয়ে প্রবল । অপ্রকটে বিপ্রলম্ত ও প্রাকট্যের 
অবিচ্ছিন্ন স্মৃতি বর্তমান বলিয়া মহান্তগুরুর অপ্রকট, লীলা-্মৃতি- ্ 
দিবস ভাহারই প্রকটলীলার উজ্জল্য বিধান করে। জড়বিষয়- 


মরুতপ্ত জীবনে অভিধাবৃত্তি আত্রয়পূর্ববক বৈকষ্ঠবন্তর সম্বন্ধে 
প্রয়োজন লাভ করিবার ইহা একটি সর্ব্বোত্তম সুযোগ অর্থাৎ ইহাই 


ভক্তিযোগ-পর্য্যায়ের যাত্রা। আমরা এইরূপ যাত্রার অহুগমন রর 
করিয়া প্রপঞ্চ হইতে ত্রজের পথে চলিতে থাকিব ৷” | 


৯২ শ্রাগৌডায়-প্রবন্ধাবলী 


শ্রীগুরু-পাদপদ্রের অপ্রকটলীলা-প্রবেশের পর তাহার জন 
তীব্র বিরহ ও তাহার নিরবচ্ছিন্ন ম্মরণজীত সঙ্গ-মূলে সুতীব্র সেবা- 
চেষ্টার দ্বারাই তাহার সুষ্ঠতম আরাধনা হইয়া থাকে । আরাধ্য 
বস্তুর সুখ বিধানের জন্য যে ব্যাকুল প্রয়াস এবং সব্বাঙ্গ-স্ববস্ব-দ্বারা 
স্বখবিধান করিয়াও তাহা নিতাস্ত অপর্যাপ্ত-বোধে যে নিদারুণ 
অতৃপ্তি, উৎকণ্ঠা ও নিয়ত বৰ্ধমান উৎসাহ তাহাই বিপ্ৰলন্ত ৷ 
ধাহারা স্বরূপের ধর্ে প্রতিটিত, তাহাদের এই উৎকণ্ঠা, এই কোটি 
প্রাণ দিয়া সেব্যের বুখ-সাধন-চেষ্ট স্বাভাবিক, কারণ উহাই 
স্বরপের বৃত্তি। বিরূপে থাকা কালে এই বি প্রলান্তের উপলব্ধি 
করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। সেবার জন্য এই যে তীব্র আত্তি, অতৃপ্ত 
পিপাসা, এই বিপ্রলম্ত বা বিরহ - ইহাই প্রকৃত পক্ষে ভজন, ইহাই 
ব্রজের পথের একমাত্র পাথেয়। অন্য কোন সাধন বা চেষ্টাদ্বার! 
আমাদের ব্রজের পথে গতি হয় না। 

সেব্যের সেবা-প্রাপ্তির জন্য এই আত্তি বা বিরহ স্থলভ বস্তু 
নহে; কোন প্রকার কৃত্রিম চেষ্টাদ্ারা উহা লাভ করা যায় না। 
পাছে অনভিজ্ঞ আমরা, অপ্রাকৃত বিপ্রলম্তের সহিত ভাবপ্রবণ 
হৃদয়ের সাময়িক উচ্ছাসকে এক করিয়া ফেলি, বা অন্ত কোনও 
প্রকারে বিরূপের রূপে মুগ্ধ হইয়া বিপ্রলন্তের স্বরূপ-দর্শনে বঞ্চিত 
হই, সেইজন্য পরমকারুণিক শ্রীল প্রভুপাদ কেবলমাত্র “অপ্রকটে 
বিপ্রলন্ত” এইটুকু বলিয়া ক্ষান্ত হন নাই, পরন্ত অপ্রকটে বিপ্র- 
লম্তের সহিত প্রকটকালের অবিচ্ছিন্ন স্মৃতি বর্তমান থাকে__এই- 
রূপ জানাইয়াছেন। বিপ্রলন্তের সহিত অবিচ্ছিন্ন স্মৃতির অবিচ্ছির 





পাপা 


ণ অমন্দোদযদয় সিন্ধু শ্ীপ্রী গুরুপাঁদপন্ন 


দ্ধ বিরহ-বেদনা যখন হৃদয়ে জাগরূক হয়, তখনই দূরগত 
নর নাম শ্রবণ-কীর্তন-মুখে নিরবচ্ছিন্ন স্মরণ হইতে থাকে। 
| স্বরণ কখন হয়? কীর্তনের প্রভাবেই স্মরণ হইয়া থাকে। 
! দেই কীৰ্তন কীর্তনের অভিনয় নহে, পরস্ত তাহা সুকীর্তন__সাধূ- 
| মানান্থমৌদিত কীর্তন__শুশ্রীষুচিত্তে মহান্তগুরুপাদপদু হইতে 
শ্রবণ পূর্বক কীর্তন। কীর্তনের ফলে বিরূপের মোহ যতই কাটিতে 
থাকে, বিস্থৃতির আবরণ যতই সরিয়া যাইতে থাকে, ততই আরাধ্য 
বন্ত ম্মরণপথে আসিতে থাকেন । যখন চিত্তের মীলিন্য সম্পর্ণরূপে 
দূরীভূত হয়, তখনই নিরবচ্ছিন স্মরণ সম্ভবপর হয়) দূরগত 
আরাধ্য বস্তুর--প্রিয়বস্তুর স্মৃতি স্বাভাবিকভাবেই চিত্তে বেদনার 
সার করে। ভগবংপ্রকাশ-বিগ্রহ শ্রগুরুপাদপদ্ম হইতে শ্রবণ, 
হতবিষয় স্বপঠন অর্থাৎ কীর্তন এবং কীর্তনের পর বিচারণ বা 
ঘরণক্রমে জীবের যে নিতাস্বভীবগত অবস্থা লাভ হয়, তাহাই 
বিপ্রলন্ত ৷ 

এই বিপ্রলম্ত বা অভাববোধই ত্রজের পথে গতিবিশিষ্ট 
করায়। কিন্তু সস্তোগমদে মত্ত. রিপু তাড়িত বদ্ধজীব আমরা 
বিরপের-_কুরূপের মোহে আচ্ছন্ন, নিজের স্বরূপ জানি না, 
আারাধ্যদেবতা কে তাহাও জানি না, তাহার সেবাচেষ্টার প্রকৃত 
ও আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না; আমাদের আনি কি 
বিয়া জাগিবে? পরিপূর্ণ চেতনের পূর্ণতম প্রকাশ যে অপ্রারত 
মদের, অনাদিকাল হইতে তাহার প্রতিদম্ছিতা করিবার প্রয়াস 
করিবার ফলে আমরা এতটা জড়, অচেতন, এতটা পাষাণ হইয়া 





Ee 


৯৪ শ্রাগৌড়ীয়-প্রবন্ধাবলী 


গিয়াছি! আমাদের এই অচেতনতা, জড়তা দূর করিবার জর 
শ্রীগুরুদেব আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে চলিয়া যান--যদি দে 
আঘাতে আমাদের প্রস্তরবৎ নিষ্পন্দ হৃদয়ে একটু চেতনার সঞ্চা 
হয়। 
অবিচ্ছিন্ন স্মৃতি ব্যতীত বিরহান্ুভূতি সম্ভব হয় না; বিঃ 
আমাদের কর্ণ বধির, আমাদের পিত্তোপতপ্ত রসনায় শ্রীশ্রী 
পাদপদ্মের উদার নাম-রূপ-গুণ-চরিতাবলী-কীর্তন রুচিকর হয় না. 
কৃষ্ণেতর চিন্তা আমাদের হৃদয়দেশ সম্পূর্ণ অধিকার করিয়া আছে 
শ্রীগুরুপাদপন্মের ভুবনমঙ্গল নাম, রূপ, গুণ, পরিকর ও লীন 
আমাদের ম্মরণপথে কি করিয়া আসিবে ? তথাপি শ্রীগুরুদে 
স্ব শ্রীগুরুপাদপদ্ধের বিরহতিথি পুজার যে স্ুষ্ঠতম প্রণালী নি্ে 
করিয়াছেন, বিরহকাতর হৃদয়ে অনুক্ষণ শ্রবণকীর্তনমুখে স্মরণে 
প্রকৃত গুরুপুজা অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া জানাইয়াছেন, সেই প্রণাম 
অনুসারে তাহার স্মৃতি-তিথির আরাধনা করিবার অর্থাৎ বিরহ! 
হৃদয়ে অনুক্ষণ তাহার শ্রবণ-কীর্তন-ম্মরণ-নিরত থাঁকিবার লাল” 
আমাদের চিন্তে নিয়ত বর্ধমান থাকুক। শ্রীগুরুপাদপদ্ের মহিন 
অবিগ্াতপ্ত রসনায় প্রথমতঃ রুচিকর না হইলেও আদরের সহি 
ধৈর্যের সহিত, আন্তি ও শরণাগতির সহিত অনুকীর্তনের ছে 
করিলে উহা ক্রমশঃ অবিষ্ভাতাপ দূর করিয়া প্রীগুরুপাদপন্ে র্ 
ৎপাদন করিবে--এই দৃঢবিশ্বাস যদি হৃদয়ে থাকে, তাহা হই 
উহাই কোন না কৌন দিন চরম কল্যাণ দান করিবে । 
করুণাময় শ্রীগুরুদেবের সমগ্র লীলাই তাহার অপার করা 
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৷ গরিচয়। তীহার শুভাবির্ভাব, শৈশবে নানা বিষয়ে অলোক- 
সামান্য দৃঢ়তার পরিচয় দান, শ্রীমায়াপুরে শ্রীমায়াপুরচন্দ্রে 
৷ বিপ্রলন্ত-ভজনের অদ্বিতীয় আদর্শ-প্রকাশ, তাহার সন্ন্যাস-গ্রহণ- 
| শীলা, পরিব্রাজক-বেষে ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ, তাহার 
| বিভিন্ন দেশে প্রচলিত বিভিন্ন অভক্তিপর মতবাদ নিরসন পূৰ্ব্বক 
l গ্রীভাগবত-ধর্শ্মের অসমোদ্ধত্র সংস্থাপন, দৈববর্ণাশ্রমধন্ম পুনঃ 
| প্ৰতিষ্ঠা, ভারত এবং ভারতের বাহিরে স্থানে স্থানে ভক্ত-সঙ্ঘারাম- 
৷ সমূহ স্থাপন, লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার, লুপ্ত অপ্রকাশিত ও বিকৃতরূপে 
প্রকাশিত মহাজন-কৃত গ্রন্থ এবং প্রাচীন শাস্তরগ্রন্থাদির শুদ্ধভক্তি- 
| দিন্ধান্ত-সম্মত ভাত্তভূষণে ভূষিত করিয়া প্রচার, জীগৌরহুন্দরের 
অপাদপদাঙ্কপৃত বিভিন্ন স্থানে শ্রীগৌরপাদপীঠ স্থাপন, সাতত 
| ত্ইসমূহ এবং শ্রীমন্ভীগবতের একতাৎপ্যপরত্ব প্রদর্শন, শ্রীগৌর- 
| বাণী-প্রচারার্থ মিশন বা সজ্ঘ-প্রতিষ্ঠা সমগ্র পৃথিবীতে শ্রগৌর- 
| গাথা-প্রচারের বিপুল অভিযান; সেই অভিযান সফল করিবার 
| নিমিত্ত কত প্রকার কৌশল আবিষ্কার, মুদ্রাযন্্র স্থাপন, পারমাধিক 
| শীময়িক পত্রিকাসমূহ প্রকাশ, পারমাথিক প্রদর্শনী-সাহায্যে গৌর- 
| বাণী-গ্রচার-চেষ্টা, জগতের যাবতীয় বস্তুকে শ্রীহরির সেবায় নিয়োগ 
করিবার অপুরর্ব কৌশল প্রদর্শন এবং সমস্ত বস্তু, সমস্ত কার্যাকে 
ইরিস্নধ-যুক্তরূপে দর্শন করিবার শিক্ষা প্রদান: ফন্ত-বৈরাগ্যের 
৷ হে প্রতিপাদনপুরবক যুক্ত-বৈরাগ্যের মর্যাদা সংস্থাপন ; অপরা- 
'স্থায় সিদ্ধ মহাপুরুষের অনুকরণে নিজ্জন-ভজনের প্রয়াসের ফন্তুত 
থদশন, গৌড়ীয় বৈষ্ণব চারি আচার্য্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণব ও বিভিন্ন 








৯৬ ব্রীগৌডীয়-প্রবন্ধাবলী 


অভক্তিপর দের সম্প্রদায়-রহস্ত প্রকাশ শাস্ত্র ও মহান! 
বাণীর নিগৃঢ় তাংপর্যা জীবের পক্ষে সহজ বোধ্য করিব 
অভিপ্ৰায়ে ও ধবকোৰ সম্কলনের সঙ্গ এবং তজ্জন্য মায় 
বিক শ্রম-স্বীকার-পুর্বক উপকরণ সংগ্রহ, গৃহ-স্ববন্থ জীবের গৃচং 
নেধিতু দূর করিবার জন্য শ্রীগৌড়মণ্ডল, শ্রীত্রজমণ্ডল এবং প্রি 
বৎসর শ্রীনবছীপষগুল পরিক্রমার আয়োজন, শ্রীজয়দেব, এবি 
পতি, আ্রীচশ্তীদাস প্রভৃতি অপ্রাকৃত কবিকুলের দুর্ব্বোধ্য চরিঃ 
প্রাকৃত সহজিরাগণ-ক্তঁক ঈর্ধামূলে আরোপিত অযথা কল 
কালিমা অপনোদন, বৈষব-ব্রত এবং বৈষ্ণব-সমাচারসমূহ স্ব 
পালন ও আচরণ করিয়া শিক্ষা প্রদান. কনক, কামিনী ও প্রতি 
প্রকৃত মালিক নির্দেশ পূর্বক অন্ধ জীবকুলকে এ সকল বু 
ভোগের সব্রনাশকর মোহ হইতে রক্ষা করিবার জন্য ব্যাক 
প্রয়াস, একমাত্র সাধা ও সাধনসার নামসংকীত্তন-যজ্ঞ-বেদী-প্রকাশ| 
স্বয়ং সেই নামসংকীন্তনযজ্ছের হোতা, উদগাতা, অধ্বর্ধ্য ও ব্রহ্মার? 
আত্মপ্রকাশ করিয়া নিখিল জীব্কুলকে নানসংকীর্তন-মহাযঞ 
সর্ববাক্মসর্ধস্ব আহুতি দিবার জন্য আহ্বান, শ্রীমন্তাগবতোর্ 
'অধোক্ষজ' শব্দটির নিগৃঢ় তাৎপধ্য স্থুবিভ্ূতরূপে প্রকাশ এ 
অধোক্ষজ' শব্দটির প্রতি অলৌকিক গ্রীতি প্রদর্শন, 'অধোক্ষজ ! 
'অপ্রাক্কতে'র রসবিচারগত বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন, ভ্রীগোবদ্ধনের মাহ 
প্রকাশ, শেষশায়ী, আলালনাথ, কুরুক্ষেত্র, কোণার্ক, কন্যাকুমা' 
প্রন্থতি স্থানের রহস্ত-প্রকাশ, বিভিন্ন ভাষায় জাগতিক নশ্বর 
নির্দেশক বিভিন্ন শব্দের অপুর্ব মৌলিক অর্থ আবিষ্কার, শ্রীগে 
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পুর কথিত “তৃণাদপি ন্বুনীচেন” প্রভৃতি চারিটি মহাবাক্যের 
প্রকৃত তাংপর্য্য এবং শ্রুতি-কথিত “অহং ব্রঙ্গাস্মি” প্রভৃতি বাকা 
প্লুগীরবুন্দরের “তৃণাদপি স্থুনীচ” প্রভৃতি বাক্যের বিরোধী নহে, 
পৰন্ত উহার অনুগত-__এইরূপ মৌলিক বিচার প্রদর্শন, তাহার 
দেবর্ববোধা, কেবলমাত্র তাহার অন্তরঙ্গ প্রেন্উজনের সুবিদিত 
সুগভীর রহস্তময় বঞ্চনা-লীলা- তাহার প্রকট ও অপ্রকটকালে 
বহন্তময় অনন্ত লীলাবলী,__সমস্তই তাহার অনপিতচরী করুণার 
গরিচয় ব্যতীত আর কিছুই নহে । 

প্রীন্রীল গ্রভুপাদের অতিমত্ত্য করুণার বৈশিষ্ট্য কোথায় 
কির্ূপভাবে প্রকাশিত হইয়াছে__কুমেধাগ্রস্ত আমাদের পক্ষে 
তাহা উপলব্ধি কর! সম্ভব নহে। সেই করুণা পূর্ণ অহৈতুকী ; 
আমরা নশ্বর জগতের খণ্ডবস্ত লইয়া প্রমন্ত হইয়া রহিয়াছি, 
আমাদের পক্ষে সেই করুণার প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করা কি 
করিয়া সম্ভব হইবে ? বাস্তবিক যেইর্দিন শ্রল প্রভুপাদের দয়ার 
মাহাত্ম্য সম্পূর্ণরূপে হৃদয়জম হইবে, সেইদিনই আমাদের স্বরূপের 
উদ্বোধন হইবে । মোহান্ধ হইয়া আমরা তাহার করুণার কথা 
অস্বীকার করিতে বিস্মৃত হইয়া যাইতে চাহিলেও তীহার করুণা- 
প্রকাশের অভিনবত্ব অনেক সময় যেন বলপূর্ববকই তাহা মনে 
করাইয়া দিতে চায়। করুণা-প্রকাশের পাত্রাপাত্রবিচার তাহার 
সত্য সত্যই বিন্দুমাত্রও ছিল না, নতুবা আমাদের স্যায় সর্কপ্রকারে 
অযোগ্য. জীৱ কি-করিয়া জহির হইল। 
জগতে কত শত কৃতী, বিছবান্‌, বুদ্ধিমান্‌, সদ্গুণ-সম্পন, বক 


৯৮ শ্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধীবলী 


স্র্বতোভাবে শ্রাঘ্য কতশত ব্যক্তি রহিয়াছে, তাহারা যে কৃপা 


সাক্ষাদ্ভাবে এখনও প্রাপ্ত হন নাই, অতি তুচ্ছ কীটাহ্থকীট. সদৃপুণ- 


লেশহীন, সর্ধদোষের আকর হইয়াও আমাদের হ্যায় সবর্বাধম জীব | 


সেই কৃপা-কণ কিরূপে লাভ করিল ইহা সত্যই আশ্চর্য্যের বিষয়। 
আমরা কেবলমাত্র অজ্ঞ বা মূর্খ নহি, আমাদের পাতিত্য অত্যধিক, 
তথাপি মিথ্যা গর্ব্বের, দস্তের সীমা নাই, আমাদের হৃদয় মাং 
সধ্যের আধার; আমরা! কেবলমাত্র অনিচ্ছ ক নহি, পরন্ত 
বিদ্বেষী । অনাদিকালের অভিশাপগ্রস্ত জীব আমরা, অকারণ 
বিদ্বেষ ও অপরাধ আমাদের নৈসগিক বৃত্তি Second nature 
হইয়া দাড়াইয়াছে। এইরূপ দুর্গতির শেষ সীমায় উপনীত একটি 
জীবকেও উদ্ধার করিবার জন্য স্বয়ং নিত্যানন্দ বলদেব শ্রী গুর- 
পাদপন্ম, যাহার নাম, রূপ, গুণ, লীলা-বৈভব-_ কেশশেবাদিরও 
অগম্য, যাহার সেবকগণ ‘ভ্হ্মাণ্ড তারিতে শক্তি ধরে জনে জনে”, 
সেই সর্ববোৎকর্ষের সহিত নিত্য বিরাজমান্‌ শ্রীগুরুদেব “শত শত 
গ্যালন চিদ্রক্ত ব্যয়” করিবার জন্ত প্রস্তুত। মহাকৌশলী তিনি, 
কত কৌশল. কত পন্থা আবিষ্কার করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। 
এই দয়া কিরূপে সম্ভব হইল, কেন তিনি এমন করিয়া আমাদিগকে 
তাহার ভপাদপন্মে আকর্ষণ করিবার জন্য উৎস্ুক-_তীহা জীবের 
চিন্তার অতীত। সর্বশ্রেষ্ঠ হইয়া সবর্বাধমের জন্য এমন করিয়া 
চেষ্টা করা ইহা! কেবলমাত্র তাহার পক্ষেই জন্তব। এ্রীগ্ুরু- 
পাঁদপন্মের তুল্য মহৎ বা উদার আর কেহ নাই, আর কেহ এত 
দয়া করিতে পারেন না। 


\ 
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“দয়া করিবই, তোমরা আমাকে যতপ্রকারে লাঞ্ছনা কর, 
ধত অত্যাচার কর, যাহাই কর না কেন_আমি তোমাদের 
উপকার করিতে বিরত হইব না”__ইহাই যেন তাহার মূল মন্ত্র । 
হতভাগ্য জীব কেবল যে তাহার অমন্দোদয়া করুণা গ্রহণ করিতে 
অর্থ হইয়াছে, তাহ! নহে; পরন্ত তাহার দয়াকে ‘দয়া'রপেই 
উপলন্ধি করিতে পারে নাই_ উহাকে চরম নিষ্ঠুরতা জ্ঞান 
করিয়াছে। অমৃতকে ‘বিষ’ মনে করিয়া উপেক্ষাভরে তাহা সুদূরে 
নিক্ষেপ করিয়াছে, একমাত্র কল্যাণকামী বান্ধবকে ‘শত্রু’ মনে 
করিয়া তাঁহার প্রতি প্রতিকুলাচরণ করিয়াছে_ তথাপি তিনি পরম 
হিঞুতার সহিত তাহাদেরই চরম মঙ্গলের নিমিত্ত “শত শত 
গ্যালন চিদ্রক্ত ব্যয়” করিয়াছেন, শত শত পন্থা উদ্ভাবন করিয়া- 
ছেন। ইহা সত্য সত্যই কেবলমাত্র গুরুদেবেই সম্ভব ৷ 

এই যে অযাচিতরূপে দয়! বিতরণ--ইহা৷ এক পরম-বিস্ময়ের 
ব্যাপার। মহাভাগবত বৈষ্ণব বা শ্রীগুরুদেব পরম স্বত্ত ৷ 
টাহারা বিধিবাধ্য নহেন, তাঁহাদের কোন কিছুর অপেক্ষা নাই, 
পূর্ণ নিরঙ্কুশ, স্েচ্ছাময় তাহারা । তাহার! স্বয়ং পরিপূর্ণ স্বত্ব 
াহাদের আরাধ্য বস্তুও পরিপূর্ণ স্বতন্ত্র এবং তাহাদের সেবাও 
খত্বা। সেবাধিকার পাইবার জন্য শ্রীগুরুদেবকে কৃষ্ণের কপার, 
শপেক্ষ। করিতে হয় না। কৃষ্ণ তাহার সেবা গ্রহণ করিতে চির- 
দিই বাধ্য । এই জগতের সহিত তাহাদের কোন বাধ্যবাধকতা 
নাই জগৎ ধ্বংস হইয়া গেলেও তাঁহাদের ভজনন্খের কৌন 
খাত হয় না, সেইদিকে দৃষ্টি দিবার প্রয়োজন বা অবকাশ হয় না। 


১০০ শ্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধীবলী 


কৃপা করা বা ন! করাও তাহাদের ইচ্ছা। কৃপা করিতে তাহার! 
বাধ্য নহেন। তবে অহৈতুকী কৃপা বিতরণ করা তাহাদের 
স্বভাব । 

কিন্তু সেই পরমস্বতন্্র বৈষ্ণবঠাকুর যখন কূপোন্মুখ হন, তখন 
কতখানি করুণা তিনি করিয়া থাকেন। সে করুণার পাত্রাপাত্র 
বিচার নাই, প্রতিদানের আশা নাই পাত্রের নিতান্ত অযোগ্যত- 
দর্শনে বিন্দুমাত্র ক্ষোভ বা বিরক্তি নাই, দয়া-পাত্রের অপেক্ষা 
দয়া বিতরণকারীর আগ্রহ সেইখানে কোটিগুণ অধিক । দুইটি বিরুদ্ধ 
গুণ কি অপূর্ধভাবে শ্রাগুরুদেবে সম্মিলিত হইয়াছে! আকাশস্থিত 
মেঘরাশি পরিপূর্ণ স্বাধীন। বাতাসের বেগে সর্বত্র বিচরণ করে, 
একস্থানে অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না। বর্ষণ করিতে তাহাকে কেহ 
বাধ্য করিতে পারে নী। চাঁতক যদি তৃষ্ণায় মরণোন্মুখও হয়, 
তথাপি মেঘের কোন বাধ্য-বাধকতা নাই। তাহার উপরও 
কাহারও দাবী নাই। কিন্তু সেই মেঘ যখন বর্ষণোন্মুখ হয়, তখন 
সে স্থানাস্থান, পাত্রাপাত্র বিচার করে না। সর্বত্রই তাহার 
করুণার দানে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। সেইরূপ বৈষ্ণব কৃপা করিতে 
বাধ্য নহেন --আবার যখন তিনি স্বেচ্ছায় কৃপা করেন, তখন তিনি 
যে কত কৃপা করেন, ক্ষুদ্র জীবের ততোধিক ক্ষুদ্র মস্তি্ধ তাহা 
ধারণা করিতে কখনই সমর্থ হয় না। 

সেই করুণার পরিপূর্ণতম প্রকাশ ভাগ্যবান্‌ জনগণ প্রীত্রী গুরু 
দেবের অশোক, অভয়, অমৃতময় শ্্রীপাঁদপন্নে লক্ষ্য করিতে 
পারেন। করুণাবারিধি প্রীগুরুদেব অনিচ্ছুক আমাদিগকে বল" 
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পূর্বক স্বীয় চরণামৃত পান করাইবার জন্য সতত উৎসুক । আবার 
তক্তিরাজ্যে অতি শিশু আমরা, অত্যন্ত দুর্বল আমাদিগকে তাহার 
অমৃতাধার শ্রীপাদপদ্ম হইতে দূরে অপসারিত করিয়া অনন্ত মৃত্যুর 
গন্বরে নিক্ষেপ করিবার জন্য মায়া কত মুক্তিতে আমাদিগকে প্রতি 
নিয়ত আক্রমণ করিতে আসিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। সংশয়- 
বাদ, নাস্তিক্যবাদ, বৌদ্ধমত, জৈনমত, পঞ্চোপাসকীর বিচার, 
কর্মাজড়ম্মার্ত বিচার, অভ্যুদয়বাদ, ন্যায়, পাতঞ্জল, জরন্মীমাংজা, 
নিরীশ্বর সাংখাবিচার, মায়াবাঁদ, রাজযোগ, হঠযোগ প্রভৃতি কৃত্রিম 
যোগপদ্ধতি, প্রাকৃত সহজিয়াবাদ, জাতি-গোম্বামিবাদ, আউল, 
বাউল, সখীভেকী প্রভৃতি ঘৃণ্য কামুকতা দোষছুষ্ট মতবাদ, গৌরাঙ্গ- 
নাগরীবাদ, ভূতপ্রেতবাদ, থিয়সফি, বূপকবাদ, সর্বাপেক্ষা সর্ব 
নাশকর, সর্ব্বধ্ম্মসমন্বয়বাদ, ঈশ্বরে মীনবারোপ, মানবে বা মানবেতর 
প্রাণীতে বা উদ্ভিদ প্রভৃতিতে ঈশ্বরারোপবাদ, কলির রচ্ছ্মুন্তিরপে 
স্বদেশীয় ও বিদেশীয় অজস্র অসম্মতবাদ, প্রাকৃত নায়ক পুজা, 
অর্চাবিগ্রহে শিলাবুদ্ধি, শুরুবৈধণবে মন্ত্যমীনববুদ্ধি 87১ 
জলে তীৰ্থবৃদ্ধি, শ্ৰীনাম ও মন্ত্রে শব্দসামা্য বৃদ্ধি প্রভৃতি বহি 
এবং অন্তরে ভোগের প্রলোভন, ত্যাগের প্রলোভন, অভি 
নিত্যনৃতন রূপ, কনকভোগ, কামিনীভোগের উৎকট পিপাসা. লাভ. 
পৃজা-প্রতিষ্ঠাপ্রান্তির আশা. কুটিনাটি, শাঠ্য, অসরৃকা, হৃদয় 
দৌব্ৰল্য, অপরাধ, দম্ভ, জাড্য, মোহ, ষড়রিপুর পরাগ রি 
দোষের প্রীবল্য, ষড় বেগ-_কত শক্ত কতদিক্‌ হইতে আমাদিগকে 
সংহার- করিযার সুযোগ প্রতীক্ষা করিতেছে! নিখিল বলবার 


১০২ শ্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধাবলী 


শ্রীগুরুদেব লক্ষ দিকে লক্ষ বাহু বিস্তার করিয়া একমাত্র শুদ্ধভত্তি- 
সিদ্ধান্তরূপ অপরাজেয় অস্ত্রে সেই সকল শক্র বিনাশ করিয়া আমী- 
দের প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন ও করিতেছেন। তাহার সমস্ত লীলা, 
তাহার প্রতি পদবিক্ষেপই জীবের প্রতি তাহার অসীম অনুকম্পার 
পরিচয় । তাহার অপ্রকটলীলাবিষ্কারেও করুণাই প্রকাশিত 
হইয়াছে । মঙ্গলময়ের কোন লীলাতেই মঙ্গল ব্যতীত অমঙ্গল 
নাই। 

কিন্তু সেই লীলা যখন তিনি প্রকাশ করেন, তাহা যে অত্যন্ত 
দুঃসময়, তাহাতে সন্দেহ নাই। সন্তান যখন বিপথগামী হয়, 
যখন তাহাকে আর কোন প্রকীরেই সংপথে ফিরাইয়া আনা 
সম্ভবপর হয় না; তখন মাতাপিতা তাহার মঙ্গলের জন্যই তাহার 
প্রতি অত্যন্ত কঠোর ব্যবহার করিতে বাধ্য হন। মাতাপিতার 
দিক্‌ হইতে দেখিতে গেলে তাহাদের এ কাৰ্য্য দয়ার কাৰ্য্যই বটে; 
তাহাদের কোন দোষ নাই। কিন্ত যে সন্তানের প্রতি এরপ 
বিধান আবশ্যক হয়, তাহার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়-__ ইহ! সত্য । 

তথাপি একটি পরম সত্য কথা আমাদিগকে সর্বদা স্মরণ 
রাখিতে হইবে । শ্রীশ্রাল প্রভুপাদের সমস্ত লীলাই অপ্রাকৃত। 
“এক লীলায় করেন প্রভু কার্য পাঁচ সাত”-__তাহার প্রত্যেক 
লীলায়ই বহু গভীর রহস্ত নিহিত রহিয়াছে । তাহার আবির্ভাব বা 
তিরৌভাবে জড় জগতের কোন বস্তু লাভজনিত জড়ানন্দ বা 
অভাবজনিত শোকের কোন অবকাশ নাই। যে উদ্দেশ্যে তিনি 
যে লীলা বিস্তার করেন, সেই উদ্দেশ্যের সহিত সংস্থিত, যুক্ত বা 
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88006 হওয়াই আমাদের চরম প্রয়োজন। উদ্দেশ্য না 
বুৰিয়া যদি আমর! অপ্রাকৃত ভগবৎপারধদবর্গের অপ্রাকৃত লীলা- 
সমূহের অনুশীলন করিতে যাই, তাহা হইলে উহ! কোন না কোন 
প্রকারে অবশাই বৈরস্ত উৎপাদন করিবে । শ্রীগুরুদেবের 'আবিভাব 
অথবা তিরোভাবলীলার উদ্দেশ্য বুঝিয়া তাহার সম্যক্‌ অনুসরণ 
করিলেই প্রকৃতপক্ষে শ্রীগুরুদেবের প্রকট বা অপ্রকটতিথির 
মৰ্য্যাদ! রক্ষিত হয় - অন্য কোন প্রকারে হয় না। 

শ্বীগুরুদেবের দয়ার শেষ নাই। তাহা অযাচিত, অনাহৃত, 
এমন কি, পাত্রের অযোগ্যতী প্রযুক্ত অনাদৃত হইলেও সর্বক্ষণ 
বধিত হইতেছে । সেই দয়ার স্বরূপ উপলব্ধি করিবার যোগ্যতা 
ও সৌভাগ্য যেন তাহারই কৃপাবলে কখনও লাভ হয়, অন্ততঃ 
উপলব্ধি করিবার জন্য একবিন্দু নি্পট আগ্তি যেন অন্তরে জাগে । 
অগুরুদেবের কৃপায় সর্ধাত্বন্সপিত হইয়া 

“প্রেমে মন্ত অবধৃত কৃপা-অবতার । 
উত্তম অধম কিছু ন! করে বিচার ৷৷ 
যে আগে পড়ায়ে তারে করয়ে নিস্তার ৷ 
অতএব নিস্তারিল মো হেন ছুরাচার |” 

_ এই কথাটি কোনদিন শুদ্ধচিত্ে যেন উপলব্ধি করিতে 
পারি। গ্গুরুদেব এত দয়ালু যে, তিনি উত্তম-অধম বিচার করেন 
শা--তীহার শ্রীচরণ-সমীপে যে উপস্থিত হয়, তাহাকেই উদ্ধার 
করেন; কিন্তু আমরা যে এখনও তাহারই দয়ায় ছুর্দৈবের হস্ত 
ইইতে নিস্তার পাইয়া তাহার এমন “পরম উদ্নার!' দয়ার জয়গান 


১০৪ শ্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধাবলী 


করিতে পারিতেছি না, ইহা অপেক্ষ! দুর্ভাগ্য আর কি হইতে 
পাঁরে ? 
আমাদের এই ছুর্ভাগ্যও আবার একমাত্র তাহারই কৃপায় 

সৌভাগ্যে পরিণত হইতে পারে । আমরা যেন শ্ীগুরুপাদপদ্ধের 
সেই কৃপা উপলব্ধি করিবার আশায় ধৈর্য্য ধরিয়া, প্রতীক্ষা করিয়া! 
থাকিতে পারি--তাহার অকপট কৃপাপ্রার্থনা ব্যতীত অন্য কোন 
প্রকার কৃত্রিম চেষ্টায় যেন আমাদের আদর না হয়। প্রীগুরুদেবই 
একমাত্র গতি, দণ্ড দিবার অথবা দয়া করিবার অধিকার একমাত্র 
তাহারই,_এই দৃঢবিশ্বাস হৃদয়ে ধারণ করিয়া অন্য আশ্রয়ের 
অন্তাভিলাষ যেন চিরতরে পরিত্যাগ করিতে পারি । 

“ভুমৌ শ্বলিতপাদানাং ভূমিরেবাবলম্বনস্‌। 

তুয়ি জাতাপরাধানাং ত্বমেব শরণং প্রভো 11” 


(0-- 


‘হরি কথ। শুনিলেই সন্দেহ আসে 1 


সেদিন এক প্রসিদ্ধ ভাগবত-ব্যাখ্যা তার সন্ত্রশিষ্যকে কোন 
শুভান্ুধ্যায়ী বৈষ্ণব আচীরবান্‌ সাধুগণের নিকট হরিকথা আলো” 
চন! ও পরিপ্রশ্ন করিবার স্ুপরামর্শ প্রদান করিলে সেই ব্যক্তি 
তছুত্তরে বলিয়াছিলেন-_-'হরিকথা আলোচনা ও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা 
করিলেই হৃদয়ে অসংখ্য সংশয় আসিয়! উপস্থিত হয়) কাজেই আমি 





হরিকথা শুনলেই সন্দেহ আসে টি 


হুরিকথা আলোচনা বা শ্রুবণ- কীর্তন বাদ দিয়া নিজের ঘরে বসিয়া 
নির্জনে হরিনাম জপকেই সার করিয়াছি? প্রসঙ্গব্রমে সেই 
মহাশয় ব্যক্তি বলিয়াছিলেন,_ আমার স্ত্রী আমাকে কোন হরি- 
বথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহাকে আমি বলিয়া থাকি, কিছু 
জিজ্ঞাসা করিও না, তাহাতে আরও সন্দেহ বাড়িবে। যতক্ষণ 
জিদ্রাসা করিবে, ততক্ষণ অনেকবার হরিনাম জপ হইয়া যাইবে! 
কথার কিছু হয় না কাজেই সব হয়।” উক্ত মহাশয় ব্যক্তির 
গলায় মালা, হাতে ঝোলা সব আছে এবং তাহারই সমজাতীয় 
কেহ কেহ তাহাকে তাহার বাহ্য ভক্তির মুদ্রা দর্শনে “ভাগবত” 
বলিয়াও ডাকেন। কিন্তু তিনি একজন বিষয়-ধুরন্ধর, ‘পঞ্চাশোদ্ধ 
বনং ভ্রজেং-_এই বাক্যকে তিনি তাহার পক্ষে প্রযোজ্য মনে 
নাকরিয়| প্রায় বাহাত্ত রে প্রবীণ হইয়াও বিষয়ণচেষ্টায় সতত 
সংলগ্ন আছেন এবং বিবয় বদ্ধনের জন্য, এমন কি, একপয়সা 
অধিক লাভের জন্য তিনি লক্ষ কথা ব্যয় করিতেও পম্চাংপদ 
হননা। কেবল জদসদ্‌ বিচারের সময় তিনি কথার অপকারিতা! 
অনুভব করেন। তাহার গুরু কিন্তু একজন বিপুল অর্থসংগ্রহ- 
কারী কথাব্যবসায়ী। গুরুদেবের এ আদর্শ দর্শনে তাহার 
হরিকথা আলোচনায় অরুচি ও তিক্ত-অভিজ্ঞতা হইয়াছে নি 
জানি না। 

যাহা হউক, ধররূপ চিততরত্তি যে কেবল সেই ব্যক্তিবিশেৰে 
আবদ্ধ, তাহা নহে; অনেকেই এইরূপ বিচারের পক্ষপাতী । 
আমরা তাহাদের সেই বিচারের উপর একটু বিচার ' FS 


১০৬ প্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধীবলী 


'হরিকথা আলোচনায় কাহার সংশয় বাড়ে? আর সেই সংখয়ই 
বাকি? ইহা যদি নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করি, তবে দেখিতে 
পাই যে, যাহারা কোন অসং মত, পথ সংস্কার বা অভ্যাসে 
অত্যন্ত অভ্যস্ত ও আসক্ত আছে, তাহারাই পাছে সেই আসক্তি 
পরিত্যাগ করিতে হয় এবং পাছে সেই আসক্তির দুর্গ আক্রান্ত 
হয়, এই ভয়ে হরিকথা আলোচনা হইতে বিরত থাকিয়া মনো- 
ধর্মের প্রশ্রয় দেওয়াই সঙ্গত মনে করে| ইহার! যাহাকে "সংশয়" 
বন্ধক ব্যাপার মনে করে, তাহাই বস্তুতঃ তাহাদের আসক্তি-ছেদক 
এক একটি কৃপাণ। সেই অন্ত দর্শনে তাহারা শঙ্কিত হইয়া থাকে 
এবং সেই শঙ্কাকেই তাহারা ‘সংশয়’ মনে করিয়া থাকে। 
শ্রীমন্তাগৰত বলেন 
“ততো ছুঃসঙ্গমূৎস্জ্য সংস্থ সঙ্জেত বুদ্ধিমান্‌। 
সন্ত এবাস্ত ছিনদস্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ ৷” 
প্রকৃত সাধুর হস্তে খড়া থাকে, তাহাই উক্তি বা হরিকথা- 
রণ অগ্র। প্রকৃত সাধুগণ সেই অস্ত্রের দ্বারা ছুঃসঙ্গের প্রতি 
জীবের বিশেষ আসক্তিগুলিকে ছেদন করিয়া দেন। জীব কিছু- 
তেই জড়াসক্তির জাড্য পরিত্যাগ করিতে চাহে না। হরিকথা 
শুনিলে সেই জাড্য ভাঙ্ষিয়া যাইবে, এই আশঙ্কায় তাহারা 
মুখকান বন্ধ করিয়া ভোগের লেপ গাঁয়ে জড়াইয়া থাকে। 
কিছুতেই কানে হরিকথা প্রবেশ করিতে দিতে চাহে না। 
প্রকৃত সাধুর শ্রীয়ুখে হরিকথা শ্রবণ করিলে আমর! 
আমাদের প্রত্যেক কার্ধ্যকে পরীক্ষা করিয়া লইতে পারি । আমাদের 








| শুনলেই সন্দেহ আসে বর 
কার্ধযগুলি হরির প্রীতির পক্ষে আসল না মেকি, তাহা যেইরূপ 
নিন সাধু মুখবিগলিত কথা-কণ্টিপাঁথরে ধরা পড়ে, এইরূপ আর 
কিছুতেই হয় না। হরিকথা আমাদের শ্রেয়োলাভের পথে এক- 


| মাত্র আলোকন্তন্ত । হরিকথা-বিহীন ধ্যানী বা মৌনীর জীবন্‌ 


আন্মবর্চনা ও পরবঞ্চনার কেতন-ন্বরূপ | 
এৰমন্ধাগবতে কপিলদেবের$উক্তি__ 


“সতাং প্রসঙ্গান্মমবীধ্যসংবিদো ভবস্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ। 
তজ্জোবণাদা শ্বপবর্গবর্ঝনি শরদ্ধা-রতির্ক্তিরনুক্রমিব্যতি ॥” 
( ভাঃ ৩২৫২৫) 


হরিকথাই সাক্ষাৎ হরি, আর হরিকথা-হীন কার্ধ্য আত্রেন্সিয়- 
তপ্তিকর কর্ম্মমাত্র ; সেইরূপ কর্মের বীরত্ব যেকোন অসভ্য জাতি বা 
পশুপদ্ষী কীটপতঙ্গ অধিক প্রবলরপে দৃষ্ট হয় । হরিকথা ছাড়িয়া 
যাহার! ‘কার্য্য'কে বহুমানন করে, তাহারা প্রচ্ছন্নভোগী_ ভগবানের 
সেবার প্রতি ড্রোহাচরণকারী। যিনি যতই কর্ম্মবীরত্ব প্রদর্শন 
করুন না কেন, সেইগুলি নশ্বর ও পরিণামে অমঙ্গল-প্রসবকারী 
হইবে। কোন কৰ্ম্মই সম্পূর্ণ ও নির্দোষ নহে, অধিক কি, 
ভগবানের উদ্দেশ্যে যে অর্চনাদি ক্রিয়া বিহিত হয়, তাহাও 
সম্পূর্ণ নিশ্ছিদ্র হইতে পারে না; কিন্তু প্রকৃত সাধুমুখ-বিগলিত 
হরিকথা সকল অসম্পূর্ণতা ও হেয়তাকে অপসারিত করিয়া আমা 
দিগকে নিশ্ছিদ্র ভগবৎ সেবার উদ্ধ দ্ধ করিয়া থাকে! হরির সহিত 
সাক্ষাৎ সংযোগের স্ুত্রই হরিকথা, অন্যান্য -উপায়-দারা সাক্ষাৎ 


১০৮ প্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধীবলী 


সংযোগ’ হয় না, অনেক আয়াসে কতকটা৷ পরোক্ষ-সংযোগ হইতে | 
পারে। | 

ভারতের সর্ধ্বমান্য বেদান্তশান্ত্র প্রথমেই “অথাঁতো ব্রহ্ম- 
জিজ্ঞাসা” সুত্রে ব্রন্মের জিজ্ঞাসা বা আলোচনার কথাই বলিয়া" 
ছেন; আলোচনা-রহিত হইয়া মৌনী বা নির্জন ভজনংপ্রয়াসী 
থাঁকিবার চেষ্টা অবৈদিক পন্থা । যাহারা পরক্রন্মের আলোচনা 
বা জিজ্ঞাসা করিলেই সংশয় বাড়িবে মনে করেন, তাহারা সংশয়- 
সাগরে নিত্য পতিত। পূর্বের তিক্ত অভিচ্্রতাকেই তীহীরা 
হরিকথা-আলোচনার উপর আরোপ করিয়া থাকেন। পরিপ্রশ্ন 
বিমুখ ব্যক্তির কোন দিনই মঙ্গল সম্ভব নহে, অপরপক্ষে যখন 
আমাদের হৃদয়ে পরিপ্রশ্ন জাগে, তখনই মঙ্গলের অরুণোদয় 
হয়। যে যেই বিবয়ে নিতান্ত অজ্ঞ, সেই বিষয়ে তাহার কোন 
পরিপ্রশ্নই জাগে না, আর যিনি কোন বিষয়ে অভিজ্ঞ হইতে 
চাহেন, তাহারই তদ্বিবয়-সম্বন্ধে অনুসন্ধান বা প্রশ্নের উদয় হয়! 
যাহারা মনে করেন, হরিভজন না হইলেও বিশেষ ক্ষতি নাই, 
তাহারাই হরির অন্ুসন্ধান-রহিত হইয়া হরিকথা-আলোচনার প্রতি 
নিশ্চেষ্ট থাকেন। অন্তান্ত ভোগের বিষয়ে তাঁহাদের যথেষ্ট প্রয়াস 
আছে, কিন্তু হরির প্রীতির একমাত্র সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় যে হরিকথা 
কীর্তন, তাহাতে তাহারা সম্পূর্ণ প্রয়াসহীন। 

হরিকথা শ্রবণ করিলে আমরা জানিতে পারি, যেই মুহূর্তে 
আমরা হরিকথা হইতে বিরত থাকিব, সেই মুহূর্তেই মায়ার কৌন 
শা কৌন প্রকার ছলনা আসিয়া আমাদের পতন ঘটাইবেই 











হরিকথা শুনিলেই সন্দেহ আসে ১০৯ 


ইবে। ইহা প্রত্যক্ষ সত্য ৷ ধ্যানী বা মৌনী হরিকথা-এ্রবণ- 
বীর্তনের অভাবে নিজের অমঙ্গল ধরিতে পারে না এবং নিজেন্লিয়- 
তৃপ্তির পথেই অধিকতর চলিতে চলিতে আত্মহত্যা করিয়া ফেলে। 
হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনকারী কখনও কখনও সামান্য অঙ্গমনস্ক হইলেও 
হরিকথা-শ্রবণ-প্রভাবেই আবার হরিকথায় মনোযোগী হন এবং 
নিজেন্দরিয়-তর্পণ-চেষ্টা ছাড়িয়া কৃষ্ণেন্দ্রিয-তর্পণের পথে চলিবার বল 
লাভ করিতে পারেন ৷ হরিকথাই সাক্ষাৎ বলদেবতা রূপে তাহাকে 
বলদান করেন। অনেক সময় শারীরিক বল মানসিক বলের 
নিকট দুৰ্ব্বল হইয়া পড়ে ; যেমন কাম-ক্রোধ-লোভাদি রিপু- 
তাড়িত মনের উত্তেজনার নিকট অনেক বিশেষ শারীরিক শক্তি- 
শালী পুরুষকেও হীনবীর্য্য হইতে দেখা যায়। যে বলবান্‌ পুরুষ 
হস্তীর বল পর্য্যন্ত তুচ্ছ করিতে পারে, মনসিজ কামে দুর্বল হইয়া 
সেই ব্যক্তি সামান্য অবলার পদপ্রান্ত লেহন করে, কিন্ত হরিকথা- 
রূপী বলদেব হৃদয়ে অধিচিত থাকিলে শারীরিক নিতান্ত দুর্বল 
ব্যক্তিও সমগ্র পৃথিবীর যাবতীয় প্রলোভনের ছুর্দমনীয় বলাংকার- 
চেষ্টাকে অনায়াসে ও অজ্ঞাতসারে প্রতিরোধ করিয়া হরিসেবাময় 
স্বাস্থ্যে স্বাস্থ্যবান থাকিতে পারে । 
হরিকথাহীন পুজা-ধ্যান-বারণা-তপস্তা-ত্রত-যোগ-কণ্ধ জ্ঞান 
সকলই অসার । হরিকথা-আলোচনা-প্রভীবেই হৃদয়ের সমস্ত 
গ্রন্থি ছেদন ও সংশয় বিনাশ হয়. আর হরিকথা হইতে বিরত 
থাকিলেই এগুলি সুপ্ত ও গুপ্তভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অনেকে 
হরি বিষয়ে অন্ঞতাকে সংশয়ের বন্ধ্যামাত! (?) মনে করেন অর্থাৎ 


১১০ ক্রীগৌডীয়-প্রবন্ধীবলী 


অজ্ঞ থাকিলেই আর সংশয় উপস্থিত হইবে না বিচার করেন; | 
কিন্তু এ অজ্ঞতা সংশয়েরই স্তপমাত্র। অতি শিশু জাগতিক | 
বিষয়ে নিতান্ত অজ্ঞ, মৌনী, প্রশ্নহীন বা সংশয়হীন () বলিয়া 
যে সেই জাগতিক সুখদুঃখের অতীত, তাহা নহে; ত্রিতাপ শিশুকেও 
তপ্ত করিয়া থাকে, বরং তাহার কারণ জানা না থাকায়, 'কেন মোরে 
জারে তাপত্রয়” এই পরিপ্রশ্ন করিতে ন! পারায় শিশু ব্রিতাঁপের 
হস্ত হইতে নিষ্কৃতির উপায়ও জানিতে পারে না এবং তাহা জানিতে 
তাহার যত বিলম্ব হয়, তত অধিক দিনই তাহাকে ত্রিতাঁপ ভোগ 
করিতে হয়। অতএব যতদিন পর্যন্ত না সত্যের আলোচনা বা 
সত্যবিবয়ে পরিপ্রশ্ন আরম্ভ হইবে, ততদিন পর্যন্ত অজ্ঞান বা 
মায়া নিশ্চিন্তভাবে তাহার স্থায়ী বাসস্থান রচনা করিয়া অবস্থান 
করিবার সুযোগ পাইবে । সত্যকথার আলোচনা আরম্ভ হইলেই 
মায়ার স্থায়ী বাসস্থানে হানা পড়ে। মায়া শঙ্ষিতা হইয়া থাকে 
এবং যাহাতে জীব হরিকথা আলোচনা না করিতে পারে, তজ্জন্ত 
নানাপ্রকার প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। মায়ার সেইরূপ একটি 


প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াই আমরা বলিয়া থাকি,--“হরিকথা 
শুনিলেই সন্দেহ জাগে!” 


১. (3২৫০ 








$5 বটে তাত ।*১ 


গুরুদেবতাত্রা'-শব্দের তাৎপৰ্য্য 


“গুরুদেব দেবতা ঈশ্বর আত্মা প্রেষ্ঠশ্চ যস্ত সঃ--গুরু- 
দেবতাস্্া' ৷”  গুরুই ‘দেবতা’ অর্থাৎ ঈশ্বর, ‘আত্মা’ অর্থাৎ প্রেষ্ 
ধাহার, তিনিই ‘গুরুদেবতাত্ম'_ইহাই শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ “গুরু- 
দেবতাত্মা'-শবের টীকায় নির্দেশ করিয়াছেন। ঈশ্বর-শব্দের তাৎপধ্য 
্রীন্বামিপাদের ভাষায় “কর্তু মকর মন্যথা কর্তং সমর্থঃ”_যিনি 
করিতে, না করিতে ও অন্যথা করিতে সমর্থ, তিনিই ‘ঈশ্বর’ ; 
এক কথায় যিনি-_সর্ববতন্ম্বতন্ব | প্রীভগবান্‌__সর্ববতন্ন্ষতনত্; 
একান্তিক ভাগবতোত্তমেও তাহার সেই সর্বতত্ম্ততন্তা-গুণ 
সধ্ারিত। স্্ীগুরুপাদপদ্মকে যিনি সর্ববতন্ত্রস্ষতন্ব ও প্রিয়তম- 
দৃষ্টিতে দর্শন করিয়া ্রীগুরুপাদপন্মের ুখান্থুসন্ধান-্মৃতিময়ী 
অব্যভিচারিণী ভক্তির সহিত হরিভজন করেন, তিনিই 'বৈশীরদী 
মায়!’ জয় করিতে পারেন, অপরে নহে । 


সব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্রতায় সন্দিহান ব্যক্তি_গুরু-কুষ্কত্যাগী 


প্রীগুরুদেবের সর্ব্বতন্ব-স্বতত্ত্রতায় যাহার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ 
আছে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই শ্রীগুরুপাদপন্ধে মন্ত্যবুদ্ধিকারী, অস্ুরা- 
পরায়ণ, মৎসর ; অতএব অপরাধী । শ্রীগুরূদেবকে যে ব্যক্তি 
নিজেরই মত রক্তমাংসের ধর্ম্ম-যুক্ত জীব মনে করে, অথচ বাহিরে 


১১২ স্্ীগৌড়ীয়-প্রবন্ধীবলী 


অর্চনাদি আড়ঙ্বর প্রদর্শন করে, সেই দাম্ভিক বা কপটী শ্রীহরি- । 


দেবকে বনু পূর্বেই পরিত্যাগ করিয়াছে ; তাহার বাহ গুরুপূজার 
অভিনয় দৌরাআ্বাময় আত্মবঞ্চন-চেষ্টার আদর্শ । 
“বোধঃ কলুধিতস্তেন দৌরাত্ম্যং প্রকটীকৃতম্‌। 
গুরুর্ষেন পরিত্যক্তস্তেন ত্যক্তঃ পুরা হরিঃ॥৮ 
(ভ্ সঃ, ২০৭ অন্ুচ্ছেদ-ধৃত ব্রহ্মবৈবর্ত-বাক্য) 


অর্থাৎ যে ব্যক্তি গুরুকে পরিত্যাগ করিবার বদি করি- । 


য়াছে, তাহার দ্বারা জ্ঞান কলুবিত ও দৌরাত্ম্য প্রকাশিত হইয়াছে। 
সেই ব্যক্তি শ্রীহরিকে পূর্বেই পরিত্যাগ করিয়াছে । 


পুথিগত বিদ্যার দ্বারা গুরু-নির্ণগ্ন অসম্ভব 
ধর্মগ্রন্থ পড়িয়া বা তাহাতে সাধু বা গুরুর লক্ষণ ও আচার- 
প্রচারের কথা শুনিয়া যদি কোন ব্যক্তি গুরুকে মাঁপিতে চাহে, 
তবে তাহার কোনদিন গুরু-দর্শন হইবে নাঁ। শ্রীহরিভক্তিবিলাফ, 


শ্রীচৈতন্যচরিতামূত বা গ্রমন্তাগবতাদি প্রমাণচক্রবপ্তি-চুড়ামণি গদ [ 
হইতে শ্রীগুরুদেবের লক্ষণ, মহতের লক্ষণ ও আচরণাদি, এমন কি, | 


পুর্ব মহাজনগণের আচারাদির কথা অবগত হইয়া বা! স্বচক্ষে 


প্রত্যক্ষ (1) করিবার অভিমান করিয়াও আধ্যক্ষিক-জ্ঞান-প্রতারিত ৷ 


বদ্ধজীব অর্থাৎ লঘুব্যক্তি শ্রীগুরুপাদপদ্সের সন্ধান প্রাপ্ত হইতে 
পারে না। এ-সকল লক্ষণ ও আচার-প্রচারের সহিত মিলাইয়া 
বদ্ধজীব মহৎ বা শ্রীগুরুদেবকে চিনিতে পারে না; চিনিতে পারা 


দূরে থাকুক, চিনিবার বা চিনাইবার দুশ্রবৃত্বি হইলেও তাহার, 


সর্বনাশ হয় অর্থাৎ সে অপরাধ-পঙ্কে চির নিমজ্জিত হয় | 








ERE. 


“গুরুদেবতাত্মা” ১১৩ 
প্রত্যক্ষ উদাহরণ 


প্রায় বিশ বৎসর পুরের্ব কোন এক বিশেষ পণ্ডিত ও ত্যাগী 

বাক্তি শ্রীচৈতন্তচরিতামুতে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর 
আচরণের কথ! পাঠ করিয়া সেইরূপ লক্ষণাক্রান্ত গুরুর অনুসন্ধানে 
বহি্নত হন । সেই ব্যক্তি কোন মহাভাগবতশ্রেষ্ঠ জগদ্গুরুর দর্শনার্থ 
আগমন করিয়া যখন দেখিতে পাইলেন যে, সেই মহাভাগবতশ্েষ্ঠ 
তাহার ধারণার শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভুর ন্যায় তক্রমাক্র 
ভোজী নহেন ৰ! কৌগীনমাব্রধুক্‌ নহেন, পরস্ত তিনি আচার্য্যোচিত 
এঁধর্য্যের মধ্যে অবস্থান করেছেন, তখন উক্ত ব্যক্তির সিদ্ধান্ত হইল 
যে, পৃথিবীতে গ্রীল রঘুনাথের ন্যায় নি্িঞ্চন কোন গুরুদেব নাই। 
এ ব্যক্তি তাহার পঠিত ও কল্পিত ধারণার দ্বার! শ্রীগুরুদেবের 
সন্ধান করিতে নিয়া এইরূপ অপরাধে নিমচ্জিত হইল যে, কোনদিন 
আর তাহার সদ্গুরু-পাদপন্নের সন্ধান-লাভ হইল না বা হইবে না। 
আরও কয়েকটা ব্যক্তির বিষয়ে জানা যায় যে. তাহারা শ্রীচৈতন্- 
চরিতাযৃতে শরীত্রগৌরনারায়ণের আচার ও উপদেশ নিজে নিজে 
পাঠ করিয়। বহু বৎসর পুর্বে কোন নিঞ্ষিঞ্ন জগদ্গুরুদেবের দর্শনে 
আসিয়াছিল। যখন উহারা দেখিতে পাইল এবং জানিতে পারিল 
যে, সেই ভাগবতপরষহংস-প্রবর বে-গ্রহণের লীলা! প্রকট করিবার 
পরও গোলোকানুভুতিতে পূর্ব্বাত্রমে অবস্থান করেন, তখন সেই" 
সকল ব্যক্তি মহাভাগবত-পরমহংসের প্রতি শ্রদধাযুক্ হয়া হর 
থাকুক, পরন্ত তাহার নিন্বক হইয়া অনন্ত 

পড়িল। গ্রীগুরুপাদপদ্রকে মাপিতে গেলে শক্তিশালী পুরুষ" 


১১৪ শ্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধীবলী 


গণেরও যে কি অবস্থা হয়, তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য শ্রীদামোদর- 
পণ্ডিত, শ্রীপ্রদ্বান্ন-মিশ্র, শ্রীল গদীবর-পণ্ডিত প্রভৃতির ন্যায় প্রীগৌর, 


পার্ষদগণ কৃপাপূর্ব্বক যে-সকল অভিনয় করিয়াছিলেন, তাহাই | 


বুদ্ধি সাধকগণের সম্মুখে অনাদি অনন্তকাল সতর্কতার পতাকারপে 
দেদীপ্যমান থাকিবে । শ্রীদামোদর-পণ্তিত পনিক্ষিঞ্চনস্ত ভগবন্তজ- 
নোন্মুখস্ত” গ্লোকের ' বক্তা 'শ্রীপ্রীগৌর-নারারণকে “রাণ্ডী ত্রাঙ্মণীর 
বালককে প্রীতি কেনে কর ?”-- চৈঃ চঃ অঃ৩।১৫ ), অথবা শ্রীপ্রদ্যায় 
মিশ্র শ্রীরায়-রামাননের দেবদাসী-সেবার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া 
জগদ্গুরু শ্রীরায়-রামানন্দের প্রতি: যেইরূুপ বিচার ' করিবার 
অভিনয় করিয়াছিলেন, অথবা গ্রীল গদাধর পণ্ডিত গ্রল পুণ্তরীক 
বিগ্ভানিধি-প্রভুর প্রতি লোক-শিক্ষার্থ যেইরপ ' ধারণা" করিবার 
অভিনয় করিয়াছিলেন, অথবা 'গ্রীল গৌরকিশোর প্রভু" কোন 
লৌকিক'গোস্বামিকে বঞ্চনা করিবার জন্য অপ্রাকৃত গ্রীগৌরজনাকে 
কলির ব্রহ্মা! 'হইতে মস্তকে করিয়া দ্রীধায়ে অনিয়ন করিবার 
যে আদেশ-প্রদান-প্রতিম লীলা করিয়াছিলেন, সেই সকলের সর 
কেহ পুখি-পত্র' পড়িয়া বা বিচার-বুদ্ধি-মনীষার দ্বারা উপলবি 
করিতে পারে না অর্থাৎ ্রীগুরুপাদপপ্রকে বিচারের আধার "মস্তি 
মাপিতে পারে না। এইজন্তই প্রীত্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন তাহার 
শর চৈতস্ত-ভাগবতে' একাধিকবার উচ্চকে গাঁহিয়াছেন_- ' 
ভাগবত পড়িযাও' কারো বুদ্ধিনাশ। 
‘নিত্যানন্দ নিন্দা করে যাইবেক নাশ ॥৯ ৃ 
ধর Ee (চৈ ভাঃ মঃ ৯২৪২) 








ও গুদেবভাত্া ৩ 


“ভাগবত পড়িরাও কা "রো! বুদ্ধিনাশ। 
নিত্যানন্দ নিন্দা করে হইবে সর্বনাশ ॥৮ 
(চৈ ভাঃ মঃ ২০।১৫১ ) 
আবার বলিয়াছেন ... 
“ভাগবত পড়াইয়া হা লাশ I 
নিন্দে অবধূত টাদে জগৎনিবাস ॥ 
j (00৫ চ£ ২১২৮) 
সমগ্র শ্রীচৈতন্তভাগকতে শ্রীনিত্যানন্দ-ভূত্য শ্রীব্যাসাবতার : 
জীন ঠাকুর বৃন্দাবন ীগুরুপাদপদ্কে মাপিয়া লইবার ড় 
ব্ক্তিগণের প্রতি সুতীব্র কশাঘাত করিয়াছেন। এমন 
তাহাদের মস্তকে পদাঘাত পৰ্য্যন্ত করিয়া, অমায়ায় কৃপা ই 
অভূতপূর্ব ' অহাবদান্ততী প্রদর্শন করিয়াছেন । সমগ্র জ্রীচৈতন্ত-. 
ভাগবতের ইহাই সার উপদেশ খে “জ্রীভাগবতরূপী শ্রীগুরু 
পাদপদ্ধকে মাঁপিতে যাইও না; তোমার সর্বনাশ হইবে, তুমি 
পুড়িয়া মরিবে। তোমার ক্ষুত্র মস্তিষ্কের আয়তন কতটুকু থে 
জ্ঞানকে যিনি অতিক্রম করিয়াছেন, সেই শ্ীকষজনকে 
তোমার ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের দ্বারা মাপিয়া লইতে পারিবে ৮ 


সন্দেহবাদিগণের পব্বপক্ষ 


কেহ কেহ বলেন, _-'জীগুরুপাদপণ্ হি বন্ধজীবের অধিকার 
বিলি রে সোল 
প্রীগুরুপাদপন্ধের 


কি করিয়। তাহা ধারণা! করিতে পারিবে এব 


১১৬ শ্রীগৌডীয়-প্রবন্ধীবলী 


প্রতিই বা কিরূপে অদ্ধাযুক্ত থাকিতে পারিবে? বিবিক্তানী 
মহদ্গণ যাহা ইচ্ছা তাহা! করুন, কিন্তু যিনি গোষ্ঠ্যানন্দী শ্রীগুরুদেব, 
তীহার কর্তবা-_-অনর্থযুক্ত শিষ্যের অধিকার বুঝিরা তদ্ধপ আচরণ 
কর? 

শ্ৰীগুরুপাদপদ্ম_-স্ব্বতন্তর স্বত্ত 


লোকশিক্ষক শ্রীগুরুদেব বা মহৎ যে সর্ধক্ষণই আমাদের 
বিচার বা. ধারণা-অনুসারে চলিবেন, তাহা নহে। গোষ্ঠ্যাননী 
শ্রীগুরুদেবও সর্ববত্ত্ন্ষতন্্। তিনি জীবের ধারণা বা পু'থি-পত্র 
হইতে লব্ধ বিচারের কিন্কর নহেন । যিনি একান্তিক, তিনি যাহাই 
করুন, তাহাই বিধি ও শাস্ত্র। ইহা স্মৃতিশান্তরও স্বীকার করেন, 

সময়শ্চাপি সাধুনাং প্রমাণং বেদবদ.ভবেৎ ৷” 

অর্থাৎ বেদের প্রমাণ যেইরূপ স্তন, সাধুগণের আচারও 
সেইরূপ স্বত্ত্ব গ্রমাণ। 

এঁকান্তিক মহদ্গণ যাহা করেন, তাহাই শাস্ত্র, তাহাই বেদ; 
কারণ, তাহাতে পরতব্বের পরম সুখ হয়। পরতত্বের পরমণ্ুখানু- 
সন্ধান ব্যতীত একান্তিক মহতের কোনই কৃত্য নাই। মায়ার 


কিঙ্কর বদ্ধজীবের ক্র মস্তিফ্ের সদসদৃ-বিচারের ছাচে সর্ব 


স্বতগ্র একাস্তিকের আচরণকে ঢালা যায় না। প্রত্যেক মহাজনের 
আচরণ পরস্পর স্বতন্ত্র এবং শ্রীকষ্ণের পরম স্ুুখদ। শ্রীপুণ্তরীক 
বিদ্ধানিধি খগুরুপাদপন্নের লীলা করিয়া যে সর্ধবতন্তরস্বতন্্র আচরণ 
প্রকট করেন বা সকল জীবজগতের মূল গুরুপাদপদ্ধ শ্রীনিত্যানন্দ" 
প্রভু যে সর্ব্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আচরণ প্রকট করেন, তাহাই শাস্ত্র ; কিন্ত 








---২২২৯ ১০ 


«গুরুদেবতাত্বা” ১১৭ 


টগ্নরগণের সেই একচেটিয়া আচরণ অনীশ্বর শিষ্য বা 
সাধকের অনুকরণীয় নহে? অঈকরণ করিলে মৃত্যু অনিবাধ্য। 
স্ীগরুদেবের স্বরূপ 

কৈহ কেই মনে করিতে পারেন যে,_ সকলেই উ' শ্রীরায়- 
রামানন্দ বা শ্রীপুণুরীক বি্যানিধি নহেন, সকলেই ত’ প্রীনিত্যানন্দ- 
প্রভু নহেন ? তন্ববিৎ মহদ্গণ বলেন,-_যিনি শ্রীনিত্যানন্দাভিনন, 
শ্লীরার-রামানন্দীতিন্ন পরমহংসশ্রেষ্ঠ নহেন, তিনি গুরুপদ-বাচাই 
হইতে পারেন না । যে ব্যক্তি শ্রীনিত্যানন্দাতিম্নবিগ্রহ বা শ্ীরায়- 
বামানন্দাভিন্নবিগ্রহ ব্যতীত অন্য কোনও লখুব্যক্তিকে গুরু করিয়াছে 
বা গুরু করিয়া থাকে, সেই ব্যক্তির গুরুকরণ হয় নাই বা হয় না; 
সেহয় কপটী, না হয়, অসং লঘু ব্যক্তির আশ্রিত। তাহাকে 
কপট বলিবার কারণ এই যে, সে শ্রীনিত্যানন্দাভিন্নবিগ্রহ 
ীপুরুদেবকে নিজের গু মস্তিষ্কের দ্বারা অনিত্যান্দ মনে করি- 
তেছে বা মহাভাগবতশ্রেষঠ শ্রীনারদকে দেবতাগণের স্যায় সাধারণ 
পুণাবান্‌ ধষিরূপে দর্শন করিতে বা! বিচার করিতে চাহিতেছে- 
স্বতন্ব-্তন্র “কর্ত মকর মন্যথাকর্ত ং সমর্থ ঈশ্বর” বা শ্রীগুরু- 
দৈবরূপে নহে। ্ 

ধীহার! বাস্তব প্গুরুদেবকে প্রায়-রামানল্াভিবিগরহ; 
ইইতে অন্ত কিছু মনে করেন অথবা! কল্পনা বা আরোপের দ্বারা 
খরায় রামানন্দ বা ্ীনিত্যানন্দ মনে করেন, কিংবা শপ্রীরপ- 
সনাতন-্রীরঘুনাথ হইতে শ্রীরায়-রামানন্দকে পৃথক মনে করেল, 


১১৮ শ্বীগৌড়ীয়-প্রবন্ধাবলী 


টিং সি | 
তাহারা শ্রীমুকুন্দপ্রেষ্ঠকে শ্রীপগুরু করেন নাই, মায়াকে বা পুণয- | 
খবিমাত্রকে গুরু করিয়াছেন বা করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন । 


শ্রীগুরুদেব পুণ্যবান্‌ ঝষি নহেন। তিনি - সব্বতন্ত্-স্বতন্ব ঈশ্বর । 
শ্রীগুরুপাদপদ্ের শ্বরত্বে'র উপলব্ধি না হইলে মায়া-জয় হইতে 
পারে না অর্থাৎ গুরুদেবের. দর্শনই হয় না। তবে, ইহাও নহে 
যে, শ্রীগুরুপাদপদ্ধ বিবয়-বিগ্রহ বা. সন্তোক্তা । ঞ্রীরায়-রামানন্দ 
ব্িষয়-বিগ্রহ বা সন্তোক্তা নহেন.; তিনি আশ্রয়-বিগ্রহ-শিরো- 
মণির নিজ-জনরূপে শ্রীত্রীরাধামাধবের নিত্যস্থুখাঙ্গুসন্ধানকারী 
শ্রীগুরদেব। 


আচার্যযগ্রণের আচার পরস্পর শ্রীক্ুষ্চ- 
সুখপর, স্বতন্ত ও মৌলিক 

শ্ীঘ্রল-সনাতন-শ্রীরপ-গ্ীরঘুনাথাদি গোস্বামিবৃন্দ নিত্যদিদ্ধ 
ভগবৎপার্ধদ হইয়াও স্বেচ্ছাবসে যে সাধক-জীবোঁচিত লীলা 
প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাও তাহাদের সর্ব্বতন্ত্-ম্বতন্ত্রতা । আবার 
শ্ীরায় রামানন্দ, রীপুগ্ুরীক বি্ানিধি, শ্রীজাহ্বা ঠাকুরাণী, 
শরীশ্রানিবাসাচাধ্যপ্রভু-প্রয়ুখ গোষ্ঠ্যানন্দী জগদ্গুরুগণ যে নিত্য- 
সিদ্ধোচিত-লীলা প্রকট করিয়াছেন, তাহাও তাহাদের সর্বত্র 
স্বতন্রতী। এক মহাজনের আচরণের দ্বারা অপর মহাজনকে মাপা 
যায় না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কলিকাতা নগরীকে 
“ভ্রীন্যামামপ্রীর চিন্ময় কুঞ্জ” (সতো ৯১২) বলিয়া উপলব্ধি 
করিয়াছেন অর্থাৎ শ্রীভাগবতাচার্ধ্য-প্রভুর স্মৃতিতে আবিষ্ট হইয়া 


তথায় সংকীর্তন করিয়াছেন। আবার শ্রীল গৌরকিশোরপ্রতু ' 


| 








 *গুরুদেবাস্মা” ১৩৯ 


ফলাথকোচিত-লীলা প্ৰকাশ করিয়া কলিকাতাকে “কলির ত্রহ্মাণ্ড 
বলিয়াছেন । । আন্রীল প্রভূপাদ বাহাদৃষ্টিতে শ্রীগুরুদেবের “কলির 
ব্ক্মাণ্ডে যাইও না, দ্বার বন্ধ করিয়া হরিনাম কর”_ এই সাক্ষাং 
আদেশ-লঙ্ঘন-প্রতিম-লীলা প্রকট করিয়া ' কলির ত্রহ্মাণ্ডে' (বস্তুতঃ 
প্রপধ্গতীত, শ্ৰীধামে) গোকুল-মহোৎসব গ্রীনামের কীর্তন অবতরণ 
করাইয়া এবং সর্ব্বত্র কপাট খুলিয়া হরিনাম কীর্তন করিয়া অর্থাং 
কীর্তন প্রচার করিয়া সব্ধতন্-স্বতন্ত্র ক্্রগৌরশক্তির পরিচয় 
দিয়াছেন ৷ ( শ্রীগোষ্টীপূর্ণ শ্রীনারারণমন্ত্রগ্রহণের প্রকৃত অধিকারী 
পৃথিবীতে দেখিতে না৷ পাইয়া জীলন্ষ্ণ-দেশিকের স্যার ভাগবত- 
বরকে অষ্টাদশবার- প্রত্যাখ্যান কন্বিয়াছিলেন। অবশেষে 
গ্রীরামানুজের অত্যন্ত: কাতরতা দেখিয়া সবহস্ত-মন্ত্রদানকানে 
বলিয়া দরিয়াছিলেন,_-“এক শ্রীবিষুণ বাতীত এই মন্ত্ররাজের 
রহস্ত আর কেহ অবগত নহেন। আমি তোমাকে অত্যন্ত 
স্নিগ্ধ জানিয়া এই মন্ত্র প্রদান করিলাম! কলিকালে ইহার 
অধিকারী .আর দ্বিতীয় কাহাকেও দেখিতে পাইতেছি না। সুতরাং 
তুমি এই মন্ত্র আর কাহাকেও দিবে না!” শ্রীরামানূজ শ্রীগুরু- 


দেবের নিকট বিদায় লইয়া ্রীরঙ্গমের দিকে অগ্রসর হইলেন, 


এবং গমনকালে পথিমধ্যে. যাহাকে দেখিতে পাইলেন, তাহাকেই 
এই বলিয়া নিমন্ত্রণ করিলেন, “তোমরা শ্রীমন্দিরের নিকটে 
আইস, আমি তোমাদিগকে এক অমূল্য 
কথা| শুনিয়া আবাল-ুক্কবনিতার একটি 
ক্রমে শরীমন্দিরাভিমুখে সমবেত হইল। 


রত দান করিব ৷" এই 
রি জনতা ক্রমে 
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১২০ শ্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধাবলী 


শ্রীগুরুদেবের সাক্ষাদাজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া বজনির্ধোবে জনতাকে | 
স্থগোগ্য অষ্টাক্ষর শ্নারায়ণ-মন্ত্র বণ করাইলেন। শ্রীগুরুদের 


শিল্তের কর্ণে একাকী নির্জনে মন্ত্র প্রদান করেন - ইহাই শাস্ত্ো্ 
বিধি; বিশেবতঃ শ্রীগুরদেবের সাক্ষাদাদেশ লঙ্ঘন করিয়া 
শ্রীরামান্ুজাচার্ধ্য যে লীলাটা প্রকাশ করিলেন, ইহা তাহার 
সর্ব্বত্ত্র স্বতন্ত্র আচার্ধ্যলীলা । এখানে শিষ্য শ্রীগুরুদেবের প্রদগরিত 
ব্যবস্থা বা আচার-প্রচারের 'মাছি-মারা কেরাণী’ না হইয়া যে 
লীলাটী করিলেন, তদ্বারা তাহার আচাধ্যত্বই অধিকতর সম্প্রকা ণিত 
হইল 
বদ্ধজীবে সৰ্ব্বতন্তর-স্বতন্ততা- 
আরোপ-_জগন্নাশকর 

যাহাদের উগুরুপাদপদ্স প্রকৃতগ্রস্তাঁবে চিন্নয়ান্ুভব-বিশিষ্ট 
শ্রীনিত্যানন্দাভি্ন-বিগ্রহ নহেন, অথচ যাহারা কল্পনা বা আরোপের 
দ্বারা কাম-ক্রোধাদি-রিপুর দাস বদ্ধজীবকে বা সাধক-জীবকে গুরু 
মনে করিয়া তাহাকে শ্রীনিত্যানন্দের আসনে বসাইবার অমার্জনীয় 
অপরাধ করে, সেই সকল মনো অতিবাড়ী ব্যভিচারী ব্যক্তি 
গণের যে চেষ্টা তাহা প্রকৃতই অপরাধদুষ্ট ও পাপপুষ্ট ব্যবহার । 
কিন্তু যদি প্রকৃতই শ্রীনিত্যানন্দাভিন্ন শ্রগুরুপাদপন্ম, অর্থাৎ ধাহার 
প্রত্যেকটা কার্য শ্রীন্্রীগৌর-কৃষণের সুখানুসন্ধানময়, তাহার সর্বত্র 
স্ত্তায় যে ব্যক্তি বিন্দুমাত্র অবিশ্বাস বা সন্দেহ করে, সেই 
ব্যক্তিরই গুরু-করণ হয় নাই সেই ব্যক্তি গুরুদাল নহে__কপটা বা 
দাম্তিক। এই জন্য শ্রীগুরুদাস শ্রীনিত্যানন্দভৃত্য গ্রীল ঠাকুর 








তা ৫. 
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বৃন্দাবন দাস পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন” 
“মদিরা যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে । 
তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য কহিল তোমারে” 
( চৈঃ ভাঃ অঃ ৬১২৩) 
“নিত্যানন্দ-্বরূপ-পরম অধিকারী । 
অল্প-ভাগ্যে তাহানে জানিতে নাহি পারি ॥ 
অলৌকিক চেষ্টা যেবা কিছু দেখ তান। 
তাহাতেও আদর করিলে পাই ত্রাণ ॥ 
পতিতের ত্রাণ লাগি’ তা’র অবতার । 
ধাহা হইতে সৰ্ক্বজীব হইবে উদ্ধার ॥ 
তাহার আচার__বিধি-নিষেধের পার | 
তাহারে জানিতে শক্তি আছয়ে কাহার ? 
না বুৰিয়া নিন্দে তা’র চরিত্র অগাধ । 
পাইযাও বিষ্ণুভক্তি হয় তাঁর বাধ |” 
( চৈঃ ভাঃ অঃ ৬১১৫-১১৯ ) 
'পতিতের ত্রাণে'র জন্য প্রীনিত্যানন্দের অবতার € তাহা! 
হইতে সর্ধজীবের উদ্ধার হয় ইহাও যেইরূপ সত্য, তাহার আচার 
যে 'বিধিনিষেধের-পাঁর”, ইহাও সেইরূপ সত্য । পতিতের ত্রাণ বা 
সর্বজীবের উদ্ধারের জন্য তাঁহার অবতার বলিয়া তিনি সর্ব্জীবের 
ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের ভালমন্দের ‘আসামী’ হান না। তাহার যদি কোন- 
প্রকার অলৌকিকী অর্থাৎ সর্বলোকবিরুষ্ধপ্রতিম কৌন অতি 
চেষ্টা দেখা যায়, তাহা হইলে তাহার আদর অর্থাৎ তাহাতে রদ্ধাই 


১২২ শ্রীগৌড়ীয়-প্রবন্থ'বলী 


করিতে হইবে । ভগবৎসন্বপ্ধি দ্রবা, জাতি, গুণ ও ক্রিয়ার প্রতি | 
শ্রদ্ধা শাস্্রীয়-্রদ্ধীর একটি বাহা লক্ষণ-__-অতএব যাহার শরীর | 
পাদপদ্যোর সব্বতন্ব-্তন্্তায় বিশ্বাস বা অলৌকিকত্বে আদর অর্থাং 
শ্রদ্ধা হয় নাই সেই ব্যক্তি শরণাগত হইতে পারে নাই। সে শিব 
নহে, সে গুরু হইতে চাহে অর্থাৎ ঈশ্বরকে ক্ষুদ্র মস্তিফের বিচারের 
অধীন বা আসামী করিতে চাহে। কাজেই মস্তিষ্কের দ্বারা বিচার 
করিতে গিয়া গুরুনিন্দারপ অপরাধ তাহার পক্ষে নৈসগিক হইয়া 
পড়ে। সেই ব্যক্তিতে বিষুভক্তি বা ব্রন্মণ্যাদি-গুণ থাকিলেও সে 
অত্যন্ত অপরাধী, স্বতরাং মায়াধীশের মায়া অতিক্রম করিতে পারে 
না। শ্রীগুরুতে দেবতা-বুদ্ধি অর্থাৎ ঈশ্বর বৃদ্ধি হইলে মায়া জয় 
করা যায়। সর্ব্বজীবের উদ্ধারের জন গ্রীনিত্যানন্দাভিন শ্রীপুর 
দেবের অবতার হয় বলিয়া তিনি সবর্জীবের ভোগ্য-ধারণা 
অনুযায়ী আচার-প্রচার প্রকাশ করিবেন, ইহ! বদ্ধজীব দাবী 
করিতে পারে না। শ্রীহরিদেবপ্রেষ্ঠ প্রীমহাদেব সভার মধ্যে সর্ব 
জীবের ভোগ্য-্ধারণার অতীত আচরণ প্রকট করিয়া শ্রীপার্কতী" 
দেবীকে ক্রোড়ে স্থাপন করিতে পারেন । জগদ্গুরুর এই আলো" 
কিক আচার যিনি সব্বহৃদয়ে আদর করেন, তিনিই প্রকৃত শরণা- 
গত শিষ্য এবং তাহারই গুরুকরণ হইয়াছে অর্থাৎ প্রীগুরুপাদপন্নে 
ঈশ্বর বুদ্ধি হইয়াছে। যে দর্ভাগার মস্তি্ের দ্বারা বিচার-ফলে 
- জগদৃগুরু শিবের এই অলৌকিকী চেষ্টায় বিন্দুমাত্রও সংশয় উপস্থিত 
হয়, তাহার বিষুভক্তি থাকিলেও অস্থর-যোনি-লীভ হয়_ এই 
 শিক্ষা-প্রদর্শনকল্পে শ্রীমহাদেবের সতীর্থ শীসঙ্র্ষণ-শি্ত ্রীচিত্রকেতুর 








«গরুদেবতাআ্মা” ১২৩ 


বলমহাদেবের ঈশ্বরে সন্দেহ-লীলা ও তদপরাধফলে অস্ুর-যোনি- 
লাভের অভিনয়ের সাক্ষ্য প্রীম্ভাগবতে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। 
গ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু শরগুরুদের ও শ্রীমহাদেবকে 

মমপর্ধ্যায়ে গণনা করিয়াছেন । কারণ, শ্রীগুরুদেব ভ্রীমহাদেবের 
যাই শ্্ীহরিদেব-প্রেষ্ঠ অর্থাৎ সৰ্ব্বক্ষণ আহরিদেবের পরিপূর্ণ 
দুখানুষন্ধানকারী । প্রীমহাদেব যে সভামধ্যে নিলজ্জের ন্যায় 
্রীপার্বতীদেবীকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়াছেন, ইহাতে শীসঙ্কর্ষণ- 
দেবের পুর্ণ সুখ হইয়াছে! কিন্তু যাহারা নিম্মংসরগণের ভাগবত" 
ধর্মের রহস্ত অবগত নহে, সেইসকল ইন্দিয়তাড়িত সমংসর 
সকৈতৰ ব্যক্তিগণের হ্বদয়ে সন্দেহ বাঁ মর্্যবুদ্ধি হয়। এই 
মহামত্য-স্থাপনের জন্যই শ্রীমহীদেবের প্রতি শ্ট্রীচিত্রকেতুর এরূপ 
লীলা । এইজন্যই শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন বলিয়াছেন,_ 

“সিদ্ধ-সবে পাইলেন এতেক যাতনা । 

অসিদ্বজনের ছুঃখ কি কহিব সীমা! 

যে দুষ্কৃতি জন বৈষ্ণবের নিন্দা করে। 


জন্ম-জন্ম নিরবধি সে-ই দুঃখে মরে I” 
( চৈঃ ভাঃ অঃ ৬৯২৯৩ ) 


ঈশ্বর বুদ্ধি করিবে অর্থাৎ অগুরুতে গুরু আরোপ করিয়া তাহাকে 
মযুবপুচ্ছ-দবারা' সীজাইবে, অরুদ্র হইয়া কদরের, অনীশবর হইয়া 
ঈশ্বরের অনুকরণ করিবে, সেইরূপ গুরুত্ব ও শিৱ্তক্ৰুৰ = উভয়েই 
নিরিযগার্ী হইবে ইহাতে বিদ্যাত সন্দেহ নাহি। আবার যে 


১২৪ শ্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধীবলী ৃ 
ব্যক্তি এই কথার খ্ুযোগ লইয়া কামুকাঃ পশ্যস্তি কামিমীময়। | 
জগৎ”--ন্যায়ানুসারে শ্ীমহাদেবকেও কায়ুক মনে করিবে, মে 
ব্যক্তি ভ্রীমহাদেবের রৌদ্রলীলার আভাসেই ছারখার হইয়া 
যাইবে । 

জ্ঞানিসাধক ও একাস্তিক ভক্তের অধিকার-তারতম্বয 


শ্রীমন্তাগবত-সিদ্ধান্ত এই য্ে,-_ মুমুক্ষু বা জ্ঞানীর পূর্ণ বৈরাগ্য 
থাকিবে ; অজিতেন্দিয় কখনও জ্ঞানী হইতে পারে না। “তাৰ 


© 
SN 


দারু-প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন ॥ 
কষুদ্রজীব সব মর্কট বৈরাগ্য করিয়া । 


ইন্দ্রিয় চ্রাঞা বুলে ‘প্রকৃতি’ সম্তাষিয়া ॥৮ 
(চৈ চঃ অঃ ২।১১৭-১৮ ১২০) 











“গুরুদেবতাত্বা” ১২৫ 


নির্ধেদগ্রস্তের বেষ ধারণ করিয়া যে প্রকৃতির সম্ভাষণ করে, 
সে বর্ণাশ্রমের বিরুদ্ধ আচরণ করে। ধর্ম্মবর্ম্মা শ্রীগৌরনারায়ণ 
দেই কপটীর মুখ দর্শন করিতে পারেন না। দারুপ্রকৃতিও মুনি 
অর্থাং মননশীল বৈরাগ্যবান্‌ জ্ঞানিসাধকের মন হরণ করিয়া 
থাকে। ক্ষুদ্র জীবসমূহ মর্কট-বৈরাগ্য অর্থাৎ মুমুক্ষ-সাধকোচিত 
বৈরাগ্যের অভিনয় করে, অথচ জ্ঞানি সাধকের একমাত্র যোগ্যতা 
যে জিতেন্দ্রিয়তা, তাহা তাহাদিগের যদি না থাকে, তবে তাহার! 
আন্ুবকরণিক মাত্র। জ্ঞানীর অধিকার ও একান্তিক ভাক্তের 
অধিকার এক নহে । 

শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের বেনাপোলের নিজ্ঞন বাগানে 
রামচন্দ্র-খানের প্রেরিত বেশ্যার সহিত রাব্রিজাগরণ, বেশ্যার 
বাক্যের উন্তর-প্রত্যুন্তরাঁদি-দান কিংবা শ্রীরায়-রামানন্দের নিজ্জন- 
স্থানে দেবদাসীর শৃঙ্গার-বিধান, অথবা স্বয়ং লোকশিক্ষকের লীলা- 
কারী আকৃষ্ণচচৈতন্যদেবের শ্রীসার্ব্বভৌম-গৃহিনী, শ্রী অছৈত-গৃহিনী, 
খীরাঘব-ভগিলী আ্রীদময়ন্তী প্রভৃতির নিকট হইতে কৃপাপূর্বক 
দিবা-গ্রহণ-লীলা, অথবা বিভিন্ন শ্রীগৌড়ীয়-ভক্তের আচরণ কিংবা 
যতিশিরোমণি শ্রীরামাঙ্তুজাচার্য্যের পরম! সুন্দরী যুবতী লক্ষী 
দিবীর নিকট হইতে তাহার পতির অঙ্ুপস্থিতি-কালে সেবা ও 
ডিঙা গ্রহণ 'প্রকৃতি-সম্ভাবণ বলিয়া গণিত হয় নাই! শ্রমন্মহা- 
এই শ্রনামাচার্যের আচরণ বা শ্রীরায়-রামানন্দ-প্রভুর আচরণকে 
এ্কতি-সন্তাবণ'বলেন নাই। অবশ্য রামচন্দ্র-খান প্রীনামাচার্ধ্যকে 
যুবক ও নিজ-প্রেরিত বেশ্যাঁকে যুবতী কামিনী মনে করিয়া আচার্য্য 


১২৬ প্রীগৌড়ীয়-গ্রবন্ধাবলী 


পাদপন্সকে নিজের দৃষ্টান্তে দেখিয়াছিল ! শ্রীপ্রহ্বায়মিএও লোক. : 
শিক্ষার্থ শ্রীরায়-রামানন্দকে রক্তমাংসের অধীন মন্তুয্য মনে করিবার 
এক লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন । কিন্তু ঠাকুর শ্রীল হরিদাস: 
বা শ্রীল রায়-রামানন্দপ্রভু বৈরাগ্যবান্‌ মুনি বা বিদ্বান্‌ অর্থাং 
জ্ঞানিমাত্র নহেন। তাহারা অক্ত্য-পারমহ-স্তধন্মে নিত্যসিদ্ধভাবে 
অধিষ্ঠিত ; তাহারা একান্তিকশিরোমণি, শ্রীকৃক্ব্ুখানুসন্ধানের 
আবেশে নিত্য আবিষ্ট । এইজন্য শ্রীজীগৌরলুন্দর বলিলেন, 
“এক রামানন্দের হয় এই অধিকার । 
তা'তে জানি অপ্রাকৃত-দেহ তাহার ॥ 
তাহার মনের ভাব তেহ জানে মাত্র। 
তাহা জানিবারে আর দ্বিতীয় নাহি পাত্র ॥৮ 
( চৈঃ চঃ অঃ ৫1৪২-৪৩) 
‘এক রামানন্দের হয় এই অধিকার_-ক্রীগৌরসুন্দরের এই 
শ্রীমুখোক্তি পাঠ করিয়া এবং তৎসজে নিম্নলিখিত উক্তিগুলি 
মস্তিক্ধের দ্বারা আলোচনা করিয়া বদ্ধজীব ভীষণ আত্ম-বঞ্চনার 
স্রোতে ধাবিত হইয়া থাকে। শ্্রীরায়-রামানন্দের সঙ্গে তুলনা 
করিয়া ভ্ীগৌরনুন্দর জ্ঞানি-সাঁধক সন্ন্যাসিগণের সম্বন্ধে আত্মাদৈন্া 
মুখে এইরূপ শিক্ষা দিয়াছিলেন,_ 
“আমি ত' সম্্যাসী, আপনারে বিরক্ত করি’ মানি । 


দর্শন দূরে, প্রকৃতি'র নাম যদি শুনি ॥ 
তবহি" বিকার পায় মোর তন্তু-মন ৷ 
প্রকৃতি-দর্শনে স্থির হয় কোন্‌ জন?” 


(চেঃ চঃ অঃ ৫1৩৫-৩৬ ) 





| 





“গুরুদেবতাত্মা” ১৪৭ 


ইহার তাৎপর্ধ্য এই যে, শ্রীরায়-রামানন্দের ন্যায় শ্রীগোপী- 
শিরোমণির আনুগত্যকারী রাগাত্মিক একান্তিকের ভোগ্য! প্রকৃতি- 
দর্শনই নাই । মুগুক্ষু (জ্ঞানী )-সাধক সন্যাসী আপনাকে 'বৈরাগী” 
বলিয়া মনে করিলেও তাহার পুরুষাভিমান প্রবল । শ্রীশিব 
একজনই হ’ন ; ব্ৰহ্মাদি দেবতা বহু ব্যক্তি হইতে পারেন। 
ীগুরুপাদপন্ধ নিত্যসিদ্ধ ্রীমুকুন্দপ্রেষ্ঠ অর্থাং প্রীগোগী, 
নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের ন্ুুখানুসন্ধানকাঁরী। মস্তিষ্কের দ্বারা এইরূপ 
গরুর দর্শন লাভ হয় না। প্রীকৃষ্ণপ্রকাশ-বিগ্রহের স্বপ্রকাশিকা 
শক্তি হৃদয়ে অবতীর্ণ হইয়া এইরূপ শ্রীগুরুপাদপন্ধের সাক্ষাংকার 
করান। প্ত্রীগৌরকিশোর মহাপ্রভু যখন শ্রীবাস-পণ্ডিতের নিকট 
শ্রীনিত্যানন্দের নিন্দা-প্রতিম উক্তি করিয়া তাহাকে পরীক্ষা করিতে- 
ছিলেন, তখন, 
“ঈষৎ হাসিয়া বলে শ্রীবাস পণ্ডিত৷ 
আমারে পরীক্ষণ প্রভু, এ নহে উচিত ॥ 
মদিরা-যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে। 
জাতি-প্রাণ-ধন যদি মোর নাশ করে ॥ 
তথাপি মোহার চিত্তে নহিব অন্যথা! 
সত্য সত্য তোমারে কহিল এই কথা 
(টচৈঃ ভাঃ মঃ ৮1১৩, ১৫- -১৬) 
শ্রীপ্রীল সরস্বতী ঠাকুরও আশ্রীগৌরকিশোর প্রস্থ ভুকে শীশ্রী- 
উক্তিবিনো দ-্রতব প্রভুবর-সম্বন্ধে ঠিক এইরূপই উত্তর-দান করিয়া, 
ছিলেন। ইহাই শ্ীপ্তরুতে দেবতা বা ঈশ্বরবুদ্ধি। ইহার এক 


১২৮ শ্বীগৌড়ীয়-প্রবন্ধ(বলী 


রতি কম থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণের সন্ধান পাওয়া যাইবে না। যি 
পূর্ণ শরণাগত হইয়া শ্রীহরিভজনে অভিলাষী, তাহার সম্মুখে 
নিশ্চয়ই শ্রীনিত্যানন্দাভিন্ন শরীপগুরুপাদপদ্বোর অবতার হয়। 

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ পারদ আচার্য্য আবৈষ্বানন্দ, যিনি পূর্বে 
শ্রীরঘুনাথপুরী নামক সঙ্গাসী ছিলেন (চৈঃ ভাঃ অঃ ৫/৭৪৬; | 
চেঃ চঃ আঃ ১১1৪২ ২ গেঁঃ গঃ ৯৭ ), যাহার শ্রীপাদপন্ম শ্রীল 
কবিকর্ণপুর গোস্বামী, শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর ও শ্রীল কবিরাজ 
গোস্ামি প্রভু সমস্বরে বন্দনা করিয়াছেন, সেই ঈশ্বর-বস্তুর অনুকরণ 
সাধারণ জীব করিতে গেলে পতিত, অপরাধী, পাষণ্ডি-পদবাচা 
হইবে। অদ্বিতীয় অধিকারী আচার্য্য শ্রীবৈষ্বানন্দেই তাহা 
সমদ্বিত হইয়াছে, তাহাতে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের সুখবর্ধন 
হইয়াছে। শ্রীনিত্যানন্দপার্যদ আঁচার্ধা আবৈষ্বানন্দই এই 
আদর্শের একমাত্র অধিকারী, অপরে নহে। তিনিই আচাধা, 
ভক্তি-অধিকারী, গুরু ঈশ্বর ও প্রভু । 

আগুরুপাদপদ্জে বা আীআচার্যে এইরূপ দেবতা বা ঈশ্বরবুদ্ধি 
বিচারের দ্বারা, আরোপের দারা, কল্পনার দ্বারা, অন্ুকরণের দ্বারা 
বা মস্তিফআলোড়নের দ্বারা অথবা কোনপ্রকার মনীষার দ্বারা 
হয় না। যাহার বাস্তব শ্রীপ্তরুপাদপদ্বে আত্মবুদ্ধি অর্থাৎ প্রেষ্ঠ 
বুদ্ধির আবিভাব হইয়াছে, ভাহারই অতি স্বাভাবিকভাবে শ্রীগুর" 
পাদপদ্ধের সর্বতন্ত্স্বতন্ত্রতায় আত্ম-নিক্ষেপ করিবার সুবুদ্ধির উদয় 
হয়, অথবা আত্মবুদ্ধির উদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীগুরুদেবের সর্বত্র 
স্বতন্্তায় আহ্ুষঙ্গিকভাবেই স্ববিশ্বাস হয়। 
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শ্রীগুরদেবই আত্মা বা প্রেষ্ঠ 
শ্রীপুরুপাদপদ্মই ধাহার আত্মা অর্থাৎ দেহ-গেহ-সর্ববন্থ 
হুইতেও প্রিয়তম, তিনিই শ্রীগুরুদেবতাত্বী। আপনাকে 'গুরু- 
প্র বলিলে বা বলাইলে শ্রী গুরুপীদপন্সে আত্মবুদ্ধি বাঁ প্রবৃদ্ধি 
হয় না। শ্রীগুরুপাদপদ্মাকে বিনি আত্মা জ্ঞান করেন. তিনিই 
্রীগুরুদেবতা তমা ; শ্রীগুরুদেব হইতে যিনি ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ 
দোহন করিতে ইচ্ছা করেন. তিনি গুরুদেবতা মা নহেন ৷ “শ্রীব্রজ- 
বাসিগণের নিজ-পুত্রাদি হইতেও শ্রীকৃষ্ণে অধিক প্রীতি থাকিবার 
কারণ কি?” ইহ! শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলে 
শ্রীশুকদেব বলিয়াছিলেন,_ 
«সর্ববধামপি ভূতাঁনীং নৃপ স্বাত্মৈব বল্লভঃ ৷ 
ইতরেইপত্যবিত্তাত্যা স্তদবল্পভতয়ৈব হি॥ 
তদ্রাজেন্দ্র যথা স্নেহ স্বন্বকাত্মনি দেহিনাম্‌। 
ন তথা মমতালম্বি-পুজবিত্তগৃহাদিষু ৷ 
দেহাত্মবাদিনাং পুংসামপি রাজন্যসত্তম । 
যথা দেহঃ প্রিয়তমস্তথা ন হন্ত যে চ তম! 
দেহোহপি মমতাভাক্‌ চেত্তহ্যসৌ নাত্মবৎ প্রিয়! 
যজ্জীধ্যত্যপি দেহেহম্মিন জীবিতীশা বলীয়সী ॥ 
পি দেহিনাম্‌। 


তম্মাৎ প্রিয়তম; স্বাত্মা সং 
তদর্থমেব সকলং জগদেতচ্চরাচরম্‌ ॥ 


কৃষ্ণমেনমবেহি ত্মাত্মানসখিলাত্মনামি 


১৩০ শ্রীগৌড়ীয়-প্রবঙ্ধাবলী 


I 

হে রাজন্! নিজ আত্মাই সমস্ত প্রাণীর প্রিয় হইয়া থাকে। ৷ 
আত্মাভিন্ন পুত্র-কন্া প্রভৃতি বস্তু আমার প্রিয় বলিয়া! গৌণভাৰে | 
প্রিয়, বস্তুতঃ সাক্ষাৎ প্রিয় নহে। অতএব দেহিগণের নিজ নিজ 
আত্মার প্রতি যেরূপ স্নেহ হয়, মমতার বিষয়ীভূত পুত্র, কন্যা ও 
গৃহাদিতে তাদৃশ স্েহ হয় না । দেহে আত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট পুরুষগণেরও 
দেহ যেইরপ প্রিয় হয়, দেহ-সম্বন্ধি গৃহ, স্ত্রী বা পুত্রাদি সেইরূপ 
প্রিয়তম হয় না। যদিও এই দেহ মমতাস্পদ, তথাপি উহা আত্র- 
তুল্য প্রিয় নহে। যেহেতু এই দেহ জরাগ্রস্ত হইলেও জীবনের 
আশী বলবতী থাকে অর্থাৎ দেহত্যাগে আত্মার অতিশয় কষ্ট হইবে 
জানিয়া দেহধারী দেহ ত্যাগ করিতে চাহে না; সুতরাং আত্মার 
প্রতি স্নেহাধিক্য-বশতঃ জীবিতাশা বলবতী থাকে। ইহাতেই বুঝা 
যায়»-সকল দেহাভিমানী জীবেরই নিজ-নিজ আত্মা প্রিয়তম । 
সেই আত্মন্থখের জন্যই দেহ, অপত্য-প্রভৃতি চরবন্ত্র ও গেহাদি 
অচরবস্তু এবং যাহা কিছু আছে, সে সকলই আত্ম-সম্বন্ধে প্রিয়রপে 
প্রতিভাত হয়; “হেতু স্খস্থরূপ বলিয়াই তৎসম্বন্ধে দুঃখাত্মক 
অগংও সুখাত্বকরপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। যিনি সবর্াকর্ষক 
পরমানন্দ-স্বরূপ বলিয়] আকৃষ্ণ-নামে অভিহিত, সেই শ্রীযশোদা- 
নন্দন শ্ৰীকৃষ্ণই অখিল আত্মার আত্মা অর্থাৎ তাহাকেই 'পরমাত্মা 
বলিয়া জানিও। যদি বল» -অীকৃষ্ণ যদি সেই পরমাত্মাই হইবেন, 
তবে ত! তিনি অন্তরে স্তর্যামিরপেই বিরাজিত থাকিবেন ; তিনি 





| 
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গরমন্থরূপ হইয়াও পরমকল্যাণ-গুণনিধি, অতএব পরম-কারুণিক। 
এইজন্য নিজ ভক্তগণকে কুপা-বিতরণার্থ অবতীর্ণ হইয়া ভক্ত- 
প্রনল্পে জগব্গত জীবগণের মঙ্গলহেতু কলে কল্পে নিজ স্বরূপ 
শক্তিদ্ধার। প্রকাশিত হইয়া থাকেন। 


প্রেবুদ্ধির লক্ষণ কি? 

্রীকুঞ্ণ যদি নিখিল জীবের পরমাশ্রয়-্বরূপই হইবেন, 
তাহা হইলে তাহাতে দেহ-আত্ম-বিভাগযুক্ত দেহিগণের ন্যায় 
ক্ষুংপিপাসাঁদি ধৰ্ম্ম দেখা যাইতেছে কেন? যেহেতু, আত্মারই 
ক্ষুধা-পিপাসাদি ধৰ্ম্ম নাই; আর যিনি নিখিল আত্মার প্রমাত্রয়, 
মেই শ্ৰীকৃষ্ণে কেমন করিয়া ক্ষুৎপিপাসাদি ধৰ্ম্ম থাকা সম্ভব হইতে 
পারে? তাঁহারই উত্তরে বলিতেছেন._তিনি নিজ ভক্তগণের 
প্রতি কৃপাবশতঃ দেহীর ন্যায় ক্ষুংপিপাসাদি-ধ্মাক্রান্তরূপে 
প্রকাশ পাইতেছেন। তাহার অবতার যেইরূপ তাহারই নিজস্ব- 
কৃপাশক্তিদ্বার! প্রকাশিত, তেমনই তাহার দেহিবৎ ক্ষুংপিপাসাদি 
ধর্ম তাহার প্রেমবশ্যতা স্বভাবের স্বরূপসিদ্ধ ধর্ম ! অতএব 
আত্মাই প্রিয়তম । প্রীগুরুপাদপদ্মে যীহার আত্মা অর্থাৎ 
প্রিয়তম-বুদ্ধির উদয় হইয়াছে, তাহার ীগুরুদেবের কৌন 
ব্যাপারেই প্রাকৃতবুদ্ধি নাই৷ “গোরার আমার সব ভাল”--এই 
উপলব্ধি, ধাহার গোরা'তে বা গুরুতে হইয়াছে, 


তাহাতেই সম্ভব । প্রিয়তমের কৌন দে থাকিতে পারে al 
তাহাতে নিন্দনীয় কিছু নাই_এই বুদ্ধি প্রিয়তাঙ্তান হইতে 
০ বর জন্যই 


স্বভাঁবত:ই উদ্দিত হয়! আর প্রিয়ের নুখানুসন্ধান 


১৩২ শ্রীগীডীয়-প্রবন্ধাবলী 


হৃদয় সর্বদা স্বাভাবিকভাবে ব্যগ্র থাকে : প্রিয়ের সেবাও প্রতি, : 
পদে সুখরূপা বলিয়াই অনুভূত হয়। শ্রীগুরুদেব আত্মা বা; 
প্রেষ্ঠ বলিয়া তাহার সখানসন্ধান-স্থৃতিতে নিরবচ্ছিন্ন আবেশ 
স্বাভাবিক, এবং তাঁহার সেবাও স্ুখরূপা ও প্রগতিশালিনী। 
তাহার জন্য কোনও ছুঃখ, এমন কি, প্রাণত্যাগ প 
ত! হয়ই না, পরন্ত পরমস্ুখদায়ক হইয়া থাকে। 
উপলব্ধি হইতেই হৃদয়বান্‌ শিষ্য বলেন,__ 
“তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত, 
সেও ত’ পরম সুখ ৷” 

অতএব যাহার! বিচারপ্রধান-পথে মস্তিঞ্কের দ্বারা ও 
মস্তি্ধপ্রেরাজাত অসম্ভাবনা অর্থাৎ সংশয় ও বিপরীত ভাবনা 
অর্থাৎ উল্টা ধারণাদ্বার| শরীগুরুদেবকে মাপিবার জন্য সৰ্ব্বক্ষণ 
উন্মুখ, তাহারা শ্রীগুরুপাদপন্নে ম্যবুদ্ধিকারী, অস্থয়াকারী, দুরস্ত 


__ অত্যন্ত দুর্ভাগা । জন্মজন্মান্তরের 


পাপমলিন ও অপরাধ-ভারাক্রান্ত হৃদয় থাকিলে হৃদয়ের স্বাভা 
বিক-বৃত্তি যে গ্রীতি, তাহার 


্যন্ত ক্লেশদায়ক 
এইরূপ প্রেষ্ঠক, 


দ্বার চিররুদ্ধ হইয়া যায় । এইজন্তই 
“যাবৎ পাপৈস্ত মলিনং হৃদয়ং তাঁবদের হি। 
ন শাস্তে সত্যবুদ্ধিঃ স্তাং সছদ্ধিঃ সদগুরোৌ তথা৷” 


(ভঃসঃ ১ অ্চ্ছেদধত ব্রহ্মবৈবর্ভ-বাক্য) 
যে কাল পধ্যন্ত হৃদয় পাঁপসমূহের দ্বারা মলিন থাকে, তৎ- 
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সত্যবুদ্ধি ও ্ীমুকন্দ-প্রেষ্ঠাবতার সদ্গুরুতে সদ্বুদ্ধি হয় না। 
প্রীতির আধার হৃদয়ের অনুগত কর্ণ ও চক্ষুদ্ধারা যে শ্রীগুরুপাদ- 
পনের বাণী শ্রবণ ও দর্শন, তাহাই যথার্থ প্রীগুরুদেবের দর্শন। 
আর প্রাকৃত সদসদ্বিচার বা মনোধন্মের আধার মস্তিষ্কের দ্বারা 
ব্ৰীগ্ুরুপাদপদ্ দর্শন করিবার যে চেষ্টা, তাহাতে ভূত-প্রেত- 
পিশাচকে গুরু? বলিয়া কল্পনা বা ভগবৎপার্ধদ শ্রীশিবকে ভূত 
প্রেত-পিশাচ সহচর বুদ্ধি করিয়া আত্মবঞ্চনাই লাভ হয়। এই- 
জন্য শান্ত পুনঃ পুনঃ তারস্বরে বলিয়াছেন, 

ধ্যস্ত সাক্ষান্তগবতি জ্ঞানদীপপ্রদে গুরৌ ৷ 

মৰ্ত্যাসন্ধীঃ শ্রুতং তস্তা সৰ্ব্বং কুঞ্জরশৌচবং।” 

( ভঃ সঃ ২১২ অন্ুচ্ছেদধূত ভাঃ ৭ ১৫৷২৬শ শ্লোক) 
অর্থাৎ জ্ঞানপ্রদীপ-প্রদাতা গুরু সাক্ষাৎ ভগবংস্বরূপ ! 
যে ব্যক্তি তাহার প্রতি ইনি মর্ত্য (সহুষ্য ) এইরূপ দুর্্‌দ্ছি 
করে, তাহার সমস্ত শীস্ত্-শ্রবণ হস্তিস্নান-তুল্য ব্যর্থ হইয়া থাকে। 
শ্রীলক্মণ-দেশিকের শ্রী গুরুদেব শ্রীমহাপূর্ণের প্রতি শ্রীলক্ষণ 

পলতী জামাস্বার জাতিবুদ্ধি হইয়াছিল ; এইজন্য শ্ীলক্ণ 
দেশিক সেইরূপ অপরাধিনী অথচ পরমা সুন্দরী, যুবতী ও 
সুদক্ষ পত্বীকে চিরতরে পরিত্যাগ করিয়া সন্যাস গ্রহণ 
করেন এবং 'আীরামানুজাচাধ্য'-নামে খ্যাত হন। প্রেষ্ঠের জন্য 
বা প্রাণাপেক্ষা প্রীতির পাত্র পরিত্যাগ 

রেন, তাহারই শ্রীগুরুদেবে অন্তরে প্রেষবুদ্ধি হইয়াছে; 


i “গুরুপ্রেষ্ঠ” বলাইলে গুরুপ্রেষ্ঠ হওয়া যায় না! পা 
ওয়ার দাস্তিকতা অপেক্ষা গুরুতে প্রেষ্ঠ বৃদ্ধি অর্থাৎ জন্য 


১৩৪ শ্রীগৌড়ীয়-প্রবদন্ধাবলী 


বিসর্জন-ব্যাপারটি ভক্তিসম্মত।  শ্রীগুরুদেবতাত্বা না হইয়া 
যাহারা শ্রীগুরুর হৃদয়-সব্্বস্ব যে শ্রীমুকুন্দ, তাহার শ্রীচরণারবিদ 
লাভ করিতে চাহে, তাহারা কোনকালেই মঙ্গল লাভ করিতে 
পারে না। 
“গুরুভক্ত্যা স মিলতি ম্মরণাৎ সেব্যতে বুধৈঃ। 
মিলিতোহপি ন লভ্যতে জীবৈরহমিকাপরৈঃ॥৮ 
(ভঃ সঃ ২০৯ অনুচ্ছেদ-ধৃত ব্রহ্মবৈবর্ত-বাঁক্য) 
সুবুদ্ধিজনগণ যদি গুরুভক্তি-অবলম্বনপূর্ববক অবিচ্ছিননস্মৃতি বা 
অভিনিবেশের দ্বারা শ্রীভগবানের সেবা করেন, তাহা হইলেই | 
ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হ'ন; কিন্তু অহঙ্কারপরায়ণ জীব সমীগন্থ | 
ভগবান্কেও লাভ করিতে পারে না। 
“নাহমিজ্যা-প্রজাতিভ্যাং তপসোপশমেন বা। 
তুষ্যোয়ং সর্ধ্বভূতাত্মা-গুরু-শুআষয়া যথা ॥” 
( ভাঃ ১০.৮০1৩৪ ) 
শ্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন,__সর্বভূতের আত্মা আমি গুরু-গুঞ্রযা । 
দ্বারা যেইরপ সন্তুষ্ট হইয়া থাকি, অর্চন, বৈষ্ণব-দীক্ষা, সমাধি 
বাঁ ভগবন্নিষ্ঠার দ্বারাও সেইরূপ সন্ত হই না। 


শ্রবণ ও ভজন-শিক্ষাগুরুর ঈশ্বরত্ব ও প্রেষ্ঠবিগ্রহত্ব 
শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভে বলিয়াছেন, 
“অথ শ্রবণগুরু-ভজনশিক্ষাগুবের্ধাঃ প্রায়িকমেকত্মিতি তখৈবাহ)” 
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তত্র ভাগবতান্‌ ধন্মান্‌ শিক্ষেদ্গুবর্বাত্বদৈবতঃ 
অমায়য়ান্ুবৃত্তযা ষৈস্ত্বেদাত্বাত্মদো হরিঃ 1৮ 


(ভাঃ ১১।৩২২) 














*গুরুদেবতীত্মা”? ১৩৫ 


‘তশ্বাদৃগুরং প্রপছ্েত' (ভাঃ ১১৷৩৷২১ ) ইতি পূর্ব্রোক্তেস্তত্ 
শ্রবণগুরৌ। * * অস্ত শিক্ষাগুরোর্বহুত্মপি প্রাগ বজ জ্রেয়ম্‌ |” 
(ভঃ সঃ ২০৬ অন্ু ) 

শ্রবণগুর ও ভজনশিক্ষাগুরুর প্রায়ই একত্ব অর্থাৎ শ্রী শ্রবণগুরু 
গ্রীভজনশিক্ষাগুরুও হইয়া থাকেন । সেই শ্রবণগুরুর সমীপে 
অবস্থান'পুর্বক তাহাকে নিজের জীবনস্ব্বস্থ, প্রিয়তম ও 
নিজাভীন্ট-দেবতা অর্থাৎ ঈশ্বররূপে উপলব্ধি করিয়া এবং 
ন্তরহিত আন্ুগত্য-সহকারে ভাগবতধর্ম্মসমূহ শিক্ষা করিবে । ইহা 
দ্বারা ‘জীভগবান্‌ যিনি শ্রীবলি-প্রভৃতি আত্মসমর্পণকারী ভক্তকে 
নিজ আত্মা পর্য্যন্ত দান করিয়াছেন, তিনি সন্থষ্ট হইয়া থাকেন। 
= ইহাই শ্রীপ্রবৃদধ প্রীনিমিরাজকে উপদেশ করিয়াছিলেন । অব 
গুরুর সংসর্গে ই শান্্রীয় জ্ঞানোংপত্তি হয়, অন্যপ্রকার অর্থাৎ কেবল 
সত গরন্থাদি পাঠ করিয়া কখনই /ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞান লাভ হইতে 
পারে না। 

“আচাধ্যোইরপ্রিরাছ্ স্তাদস্তেবাস্থ্য্তরারণি ৷ 
তৎসন্ধানং প্রবচনং বি্যাসন্ধিঃ সুখাবহঃ 0 
(ভাঃ ১১১০।১২) 
ভৰহ্মবিদ্যারপে অগ্নির উৎপাদনে আচার্য্যই নিয়স্থিত ‘অরণি- 
কার্টতুলা, শি্ত উপরিস্থিত 'অরনি'। শ্রব্ণগুরুর উপদেশ ‘তৎসন্ধান- 
কাষ্ট' এবং বিদ্যা সন্ধিদেশে উৎপন্ন সুখকর অগ্রিতুল্য। তরহ্ষজ্ঞান- 
মা শিষ্য শ্রোজিয় ও ত্রহ্মনিষ্ঠ শ্রী গুরুদেবের অভিগমন করিবে» 
চার্য্যবান্‌ পুরুষই ত্রহ্মকে জানিতে পারেন, হে নচিকেতঃ ! 


১৩৬ ক্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধাবলী 


তুমি তর্কের দ্বারা মতিকে ভ্রষ্ট করিও না. শ্রীগুরুবাক্য শ্র অবণ-দ্বারাই 
প্রকৃষ্ট জ্ঞান হয়’ ইত্যাদি উক্তি হইতে শ্রবণগুরুর সংস্গেই শানী 
জ্ঞানোৎপত্তির কথা জানা যাঁয়। 

“গুর্বাআদৈবত” না হইলে শ্রবণগুরু বা ভজনশিক্ষাগ্ুরর 
নিকট হইতে তাহার প্রাণ-কোটিসর্বস্কে লাভ করা যায় না। 
যে ব্যক্তি শ্রীগুরুপাদপদ্পকে নিজ-জীবন-কোটী হইতেও প্রিয়তম: 
জ্ঞান করিয়া দন্ত রহিত আনুগত্যের সহিত তাহার সখান্ুসন্ধান- 
তৎপর হইয়া তাহার কৃপাবলোকনের জন্য সব্বক্ষণ তাহার দ্বারের 
দ্বারী হইয়া থাকেন, শ্রীহরি সেইরূপ ব্যক্তিকে তাহার প্রেষ্জনের 
দ্বারা আত্মদান করিয়া থাকেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মকে নিজ ঈশ্বর ৫ 
প্রাণকোটিসর্ধন্থ জানিয়া সৰ্ব্বক্ষণ তাহার শাসনরূপ কপালুতাকে গ্রীতির, 
সহিত বরণ করিলে ও অক্ষরে অক্ষরে ততকৃপাবলোকন-পুবর্বক তাহা; 
পালন করিলে. তাহার নিকট মায়া কোন বিক্রম প্রকাশ করিতে 
পারে না। সেই গুরুসেবকের নিকটেই প্রভুর প্রভু প্রীগৌরহরি 
আত্মপ্রকাশ করেন। শ্রীগুরুদেবতাত্মার বিচার এইরপ,_ 

“বিরচয় ময়ি দণ্ড দীনবন্ধো দয়াং বা 
গতিরিহ ন ভবত্তঃ কাচিদন্তা মাস্তি । | 
নিপততু শতকোটিনির্ভরং বা নবাস্ত- 
স্তদপি কিল পয়োদঃ জয়তে চাতকেন।” 
( স্তবমাল! ) 
হে দীনবন্ধো! মেঘগণ চাতকের উপর অভিনব বারি বর্ষা | 
করুক, অথবা অসংখ্য বজ্রই নিক্ষেপ করুক, চাতকের যেইরপ মেথ 





হারা 





আত্মনিবেদন ১৩৭ 


বাতীত অন্য কোন আশ্রয় বা গতি নাই বলিয়া চাতকগণ একমাত্র 
নেঘের স্তব বাতীত অন্য কাহারও স্তব করে না, সেইরূপ তুমি 
আমার প্রতি দণ্ডই প্রদান কর, আর দয়াই বিতরণ কর, তুমি 
বাতীত আমার অন্য কোন গতি, আশ্রয় বা প্রভু নাই। চাতকের 
মেঘ ব্যতীত নগ্যাদি কোনরূপ জলাশয়ই যেইরূপ তৃষ্ণাহর হয় না, 
তদ্প তুমি ব্যতীত আর কেহই আমার সংসারদাবহর ও তৃপ্তিরপ 
ভগবৎসেবাপ্রদ হইতে পারে না। 


--৫3- 


আজ্মনলিবেছন 


হরিভজনের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান কথা-_আত্মনিবেদন 
করিরা শ্রবণ কর, আত্মনিবেদন করিয়া কীর্তন কর, আত্মনিবেদন 
করিয়া স্মরণ কর, আত্মনিবেদন করিয়া সমস্ত সেবাচেষ্টা সম্পাদন 
কর, আত্মনিবেদনের সঙ্কল্প পাঠ করিয়া গুরুগৃহে অভিগমন কর, 
আত্মনিবেদন করিয়া জীবন ধারণ কর, আত্ম করিয়া 
বৈদিকী, লৌকিকী সমস্ত ক্রিয়া নির্ব্বাহ কর, প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়ের 
কাধ্য, প্রত্যেক পদক্ষেপ, প্রত্যেক নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহ" আত্ম- 
নিবেদন করিয়া কর । 

ভক্তি এইজগতের কোন বস্তু 
কি, ইহা বুঝিয়া উঠিতে পারে না॥ 


নহে ; সেইজন্য বদ্ধজীব ভক্তি যে 
স্থুলদৰ্শী বন্ধজীব ভক্তির অঙ্গ- 


১৩৮ শ্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধাবলী 


গুলিকে কতক কর্মকাণ্ড ও কতক জ্ঞানকাণ্ডের অনুরূপ ব্যাপার 
বলিয়াই ধারণা করিয়া লয়। বাস্তবিক কৌন বাহা লক্ষণদ্বার| 
ভক্তির সহিত জ্ঞান ও কর্মের আত্যন্তিক ভেদ স্থাপন করা 
যায়না; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ভক্তির স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ 
ধরিয়া বিচার করিলে দেখা যায়, কর্ম্ম ও ও্কান হইতে ভক্তির 
বিলক্ষণ ভেদ রহিয়াছে। 

ভক্তির মূলে আছে- শরণাগতি। সেই শরণাগতির স্বরূপ- 
লক্ষণ নিত্য সবিশেষ, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, স্বরূপশক্তি-আলিঙিততন্ 
গু্যোন্তমকে গোপ্তা-পালয়িতা বলিয়! বরণ। এই বরণকার্যের 
সঙ্গে সঙ্গে যে ব্যবস্থাটি আসে, তাহাই আত্মনিবেদন। বিশ্বাস বা 
শ্রদ্ধা আত্মনিবেদনের মূল ভিত্তি । 

আত্মনিবেদন নির্মল আত্মার সহজ, সরল ধর্ম । অপস্বতন্তরতা 
বদ্ধজীবের পক্ষে যেইরূপ সহজ, স্বাভাবিক; আত্মনিবেদন বা! স্বীয় 
্তন্্তা বিসর্জন মুক্ত জীবাত্বার পক্ষে ততোইধিক সহজ ও 
স্বাভাবিক । মুক্তাবস্থায় অত্যস্থ সহজ ও স্বভাবগত বলিয়াই এই 
আত্মনিবেদন ব্যাপারটিকে বদ্ধ অবস্থায় বড় কঠিন, বড় ছুরহ, বড় 
হব্বোধ্য বলিয়া মনে হয়। বদ্ধজীব মনে করে-_সে সব বুঝে; 
শ্রবণ. কীর্তন, স্মরণ, অর্চন, বন্দন, দাস্ত, সখ্য, ব্রজ-বৈকুণ্ঠের 
যাবতীয় ভাব--সব বুঝে ৫), সব করিতে পারে (?), কেবল আত্ম 


বাস্তবিকই আত্মনিবেদন আর একটি জিনিষ। ঘণ্টার পর 
ঘণ্টা ধরিয়া হরিকথা শ্রবণের অভিনয়; ঘন্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া 














আত্মনিবেদন ১৩৯ 


টেবিল চাপডাইয়া, কথার, শব্দের, উপমাঅন্কুপ্রান প্রভৃতি 
অলগ্কারের ফুলঝুরি ছুটাইয়া, কণ্ঠস্বরে, শব্দবিন্যাস-ভঙ্গীতে শ্রোতৃ- 
বর্গের বহিন্মু খ মনের তৃপ্তিবিধান করিয়া কীর্তনের অভিনয় ; কালি- 
কলমের সাহায্যে অন্তঃসারশূন্য, যে কথা নিজে বিশ্বাস করি না, 
শদ্ধা করি না, যে কথার নিয়ামকত্ব স্বয়ং উপলব্ধি করি না, অবান্তর 
উদ্দেশ্যের বশবন্তী হইয়া সেই সকল বড় বড় কথার অবতারণা; 
কখনও বিপুল কন্মাডন্বর ং কখনও ভজনের নামে অলসতার 
আবাহন প্রভৃতি_-এক কথা, আর আত্মনিবেদন_ আর এক কথা । 
আত্মনিবেদনহীন ক্রিরাকাণ্ড--হয় ভোগ, না হয় ত্যাগ। আর 
আত্মনিবেদন_-ভক্তি। একটি-__বদ্ধজীবের নৈসগিক বৃত্তি, আর 
একটি-_গুদ্ধ জীবাত্মার নিরুপাধিক ধর্ম বা স্বভাব । 
আত্মনিবেদন যিনি করিয়াছেন, তাহার কত বড় ভরসা। 
“আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর ৷ 
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি’ নিরন্তর ৷” 


প্রভুপদে আত্মনিবেদনের সঙ্কল্প পাঠ যিনি করিয়াছেন, প্রভুর 

নামসংকী্বন যজ্ঞবেদীর সমীপে উপনীত হইবার জন্য নামত্রহ্ম বা 
শব্দ্ৰহ্মবিদ্যায় পারঙ্গতি-লাভের জন্য যিনি সমিধ, আহরণ করিয়া- 
ছেন, সেই অকিঞ্চন শিষ্তের__সেবকের কত বড় ভরসা ! 

“প্রেমে মত্ত নিত্যানন্দ কৃপা-অবতার | 

উত্তম অধম কিছু না করে বিচার ॥ 

যে আগে পড়য়ে তারে করয়ে নিস্তার! 

অতএব নিস্তারিল মো হেন ছুরাচার ॥” 


১৪০ শ্রীগৌডীয়-প্রবন্ধীবলী 


অকিঞ্চনের অন্য কৌন ভরসা নাই। অকিঞ্চন- ‘আমার 
কোন যোগ্যতা আছে’ এ বিচার করেন না; সুতরাং যখন তিনি 
দেখেন প্রভু নিত্যানন্দ যোগ্যতা বিচার করেন না আর প্রভুর প্রড় 
শ্রীগৌরসুন্দর প্রভুরই প্রেমবাধ্য, তখন তিনি কতখানি ভরসা 
পান! কিন্তু অকিঞ্চনতা ধাহাদের জাগে নাই, 'আমাদের অনেক 
যোগ্যতা আছে’, এইরূপ ধাহাদের বিচার, যাহার! আত্মনিবেদনের 
মন্ত্রে দীক্ষা লাভ করেন নাই, তাহাদের, মিচার হয়_ শারীরিক 
অথবা মানসিক কোন প্রকার চেষ্টাদ্বারা যদি ভক্তি বা গুরু 
গৌরাঙ্গের প্রসাদ লাভ করা সম্ভব হইত, তাহা হইলেও বা চেষ্টা 
করিয়া দেখা যাইত; কিন্তু এই যে একটি কি অদ্ভুত ব্যাপার, একটা 
ভীষণ 73822 মাত্র, ইহার যেন কোন মীমাংসাই খু'জিয়া পাওয়া 
যায় না। অকিঞ্চন_- অন্ততঃ অকিঞ্চন হইতে ইচ্ছ ক অর্থাৎ যিনি 
সত্য সত্যই দাস্তিকতা বিসর্জন দিয়! আত্মনিবেদন করিতে চাঁহেন, 
তিনি যে কথায়, যে বিষয়ে অত্যন্ত ভরসা পান, আশা-উৎসাহে 
সঞ্জীবিত হইয়া উঠেন, আত্মনিবেদনের রহস্তানভিজ্ঞ অশরণাগত 
ঠিক সেই কথাতেই, সেই বিষয়েই সকল আশা-ভরসা হারাইয়া 
নিরুৎসাহ হইয়া পড়েন। শরণাগতির - আত্মনিবেদনের ইহাই 
চমংকারিতা, ইহাই রহস্ত যে, দস্তপরাঁয়ণ, অপন্বতন্ত্রতাকামীর 
নিকট উহা বড়ই কঠিন, বড়ই ছুক্ের ব্যাপার ৷ 
দেহাত্ববুদ্ধি থাকিতে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের পাঁদপন্ধে আত্মনিবেদন 
হয় না। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবার প্রতি রুচি হইলে আত্মনিবেদন 
সম্ভবপর হয়। যতক্ষণ ্রীগুরুগৌরাক্গে রুচি না হইতেছে, ততক্ষণ 





ূ 





আত্মনিবেদন ১৪১ 


: দেহ, আত্মীয়স্বজন অর্থাৎ সংসার, ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, সুনাম, 
ই শান্তি, আরাম - কোন একটির উপর রুচি আছেই ; কাজেই 


ততক্ষণ গুরুকুষেঃ আত্মনিবেদন কখনই সম্ভব হয় ন!' রুচির 
উদয়ের পূর্কে বিধিই প্রবল থাকে । বিধি বা কর্তব্যবৃদ্ধি যতক্ষণ 
আধিপত্য করে, ততক্ষণ আত্মনিবেদন সুষ্ঠভাবে হয় নাঁ। কাহারও 
প্রতি গ্রীতি বা ভালবাসা থাকিলেই নিজের সর্বস্ব ছাড়িয়া সম্পূর্ণ 
তাহার হইয়া যাওয়া যা ৷ রুচি প্রীতিরই প্রাগ্‌ভাব। রুচির 
আবির্ভাবে আপনা হইতেই আত্মনিবেদন হইয়া যায়, উহা শিখিতে 
বা শিখাইতে হয় না । গুরুগৌরাঙ্গের প্রতি রুচি হইলে আর 
নিজের একটা স্বতন্ত্র ইচ্ছা, বৃদ্ধি বাঁ চেষ্টা থাকে না, Parallel ভাব 
থাকে না; তখন গুরুগৌরাঙ্গের ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা, তাহাদের 
সুধই আমার সুখ । তখন আর পৃথক্‌ সত্তাবোধ পর্য্যন্ত থাকে না। 
নিবেদিতাত্মার অভিমান তিনি গুরুগৌরাঙ্গের শ্রীপাদপদ্মের 
ধূলি, গুরুগৌরাঙ্গের সন্তাতেই তাহার সত্তা, তাহাদের শ্রীপাদপন্র 
হইতে পৃথক্‌ সত্তাই তাহার নাই। কাজেই তাহার সুখ. 
তাহার যাবতীয় চেষ্টা__সমস্তই গুরুকৃষ্ণের সস্বন্ধেই হইয়া থাকে। 
তাহার স্বতন্ত্রতা' লোপ পায় না; কিন্তু সেই অণু-স্বতত্্রতা ক্ভি- 
ধতন্থতার সহিত সম্পূর্ণভাবে খাপে খাপে মিলিয়া সুন্দর সাই 
পর্ণ পরিস্থিতির উদ্ভব করে। প্রীতি ব্যতীত আপনজ্ঞান, প্রিযজ্ঞান 


ব্যতীত স্বীয় স্বতন্ত্র বিসৰ্জ্জন বা. আত্মনিবেদন কখনই হয় না। 


'আত্মনিবেদন কর! উচিত'-_এইরূপ কর্তব্যবুদ্ধি বা বিধিদ্ধারা পরি- 
চালিত . হইয়া আত্মনিবেদন হয় না! স্রীগুরুগৌরাঙ্গের সহিত 


১৪২ শ্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধাবলী 


আমাদের সঙ্ন্ধ_কর্তব্য বা বিধির সন্বদ্ধ নহে তাহাদের সঁ 
আমাদের সম্বন্ধ - প্রীতির সহন্ধ। সেই প্রীতির সামান্ত আদি 
[বেই তাহাদের পাদপদ্ধে আত্মনিবেদন আপনা হইতেই সহ 
ভাবে হইয়া যায়। 
আত্মনিবেদনের মূলে আছে শ্রদ্ধা বা বিখবাস। এ গুরুগৌরাঃ 
আছেন. তাহারা শরণাগতকে পালন করেন» - ইহা দটভার 
জানিয়া তাহাদিগকে গোপ তবে বরণ করিতে হইবে। ক্র 
গৌরাঙ্গের অহৈতুকী করুণার নিদর্শনস্বরূপ শরণাগতির যে জনয 
আদর্শ আমাদের সুখে আসিয়াছিলেন, সেই এল ভক্তিন্ুধাকর। 
প্রভুর দিন পঞ্জীতে আমরা! এই কথাগুলি পাই 
“If 1 be on the look-out for direct inspira- 
tion from Sri Gurudev for every detail of my 
activities, J shall certainly receive the same. 


0 


| 
Spiration I shall remain Perfectly indifferent to 


all requests and temptaions for Personal exertion. 
I will confine Myself strictly to activities for 


Which 1 may have Previously obtained his direct 


authorization Whenever no presnt authorization 
is actually experienced. TJ [0057 wait for such 
inspiration even for the Present performance of 
activities Perviously directly sanctioned. TI shall 





১৪৩ 
L taste, touch, exert myself in any way till I have 
previously established direct communion with 
২16 Lotus-Feet of Sree Gurudev and obtained 
2 lis unequivocal authorization for the particular 
Activity. Sree Gurudéev willbe pleased to enable 
| Us to realise what conduct will be pleasing to 
“Krishna.” 
[আমি যদি শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে আমার প্রত্যেক 
| কাৰ্যের জনা প্রত্যক্ষভাবে প্রেরণা লাভ করিতে চাই, তাহা 
৷ হইলে তাহা নিশ্চয়ই লাভ করিব) যতক্ষণ সেইরূপ কোন 
3প্ররণা পাইব না, ততক্ষণ ব্যক্তিগতভাবে কোন কার্য করিতে 
মণ বিরত থাকিব । যতক্ষণ গুরুপাদপদ্ম হইতে নুতন কোন 
পবা কাৰ্য্যের প্রেরণা না পাইব, ততক্ষণ পর্য্যন্ত যেইসকল কার্ষ্যের 
| উষ্ট পূৰ্ব্ব হইতেই তাহার নিকট হইতে ভারপ্রাপ্ত হইয়াছি, 
ৃ সিবলমান্র সেই কাৰ্য্যই করিতে থাকিব। পূর্বের ভারপ্রাপ্ত 
 কীষ্য বর্তমানে সম্পাদন করিবার সময়ও তাহার প্রেরণার 
প্রতীক্ষা করিব। আমি, শ্রবণ, কীর্তন, দর্শন, আত্রাণ, আস্বা- 
ও কোন কিছুই করিব না, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সরাসরি- 
বে গুরুপাদপদ্মের সহিত আমার যোগাযোগ স্থাপিত হইবে 
ইং যতক্ষণ পর্যন্ত কোন কার্ধ্যবিশেষের জন্য তাহার স্পষ্ট নির্দেশ 
মা পাইব। শ্রীগুরুদেব কৃপা করিয়া কোন্‌ কার্যে কৃষ্ণের প্রীতি 
তাহা আমাদিগকে উপলদ্ধি করিবার শক্তি প্রদান করিবেন !! 





১৪৪ শ্রীগৌডীর-প্রধন্ধাৰলী 


ইঃ. 
চিত্র কি সুন্দর, উঞ্জলভাবে এই কয়েকটি ছত্রে প্রকামি 


হইয়াছে! গুরুপাদপদ্ধের নির্দেশ ব্যতীত আমি আবণ-কীর্জাি 
কোন কীষ্যই করিব না, এমনকি পূব্বেই যেই-সকল কার্য 
সম্পাদনের জন্য আদেশ পাইবাঁছি, সেই কাব করিবার সময় | 
তাহার প্রেরণার প্রতীক্ষা করিব’'__ইহা আত্মনিবেদনের-স্বী 
স্বতন্বতা বলি দিবার পরমোকৃষ্ট উদাহরণ । আবার গুরুপাদগর 
হইতে প্রত্যক্ষ প্রেরণা পাওয়া যায়, প্রত্যেক কাৰ্য্যই পাঞ্জ 
যায়, ইহা তিনি স্বয়ং দৃঢ় বিশ্বাস ও উপলদ্ধি করিতেন বলিয়া 
এ প্রকার দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারিয়াছেন  গুরুপাদপন্নের | 
প্রেরণা ব্যতীত আমি এক পাও চলিব না। আর আমাদের 
ধারণা গুরুপাদপন্ন হইতে প্রেরণালাভ বা আত্মনিবেদন একটা | 
কথার কথা মাত্র; অসম্ভব ব্যাপার? সুতরাং আত্মনিবেদনে।। 
কথা বাদ দিয়াই শ্রবণ-কীর্ভন কর! যাউক, ইহা কত ঝর 
কপটতা৷! [ 

প্রকৃতপক্ষে আনাদের শ্রদ্ধা বা! বিশ্বাসেরই অভাঁব। বিশ্বাদ| 
নাই বলিয়া, গুরুকৃষ্ণের গোগ্ুতে শ্রদ্ধা নাই বলিয়া, তাহাদিগর। 
রক্ষক বলিয়া বরণ করিতে পারি না; ভ্রৌপদীর মত 'নিজব | 
চেষ্টা প্রতি ভরসা ছাড়িয়া, আত্মনিবেদন করিতে পারি ন 
ভক্তিম্বধাকর প্রভুর অনবছ, জলন্ত, নিখুঁত আদর্শ অন্তরে! । 
সহিত বরণ করিয়া লইতে পারি না। যদিই বা কখনও ৫ 
বৈষ্ণবের আকর্ষণ-প্রভাবে হস্তখানি একটু প্রসারিত করি, তখনই 


শগুরুপাদপদ্ধে দৃঢ়বিশ্বাস ও স্বীয় স্বতন্রতা-বিসজ্জন- চু 
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লজ্জা, ভয়, সঙ্কোচ, ভবিব্যৎ-চিন্তা, কর্তব্য-বুদ্ধি, দান্তিকতা, অপ- 
্বাতন্যপ্রিয়তা, ভালমন্দের বিচার, আখেরের ভাবনা, আত্মীয়- 
স্ব্ন, সংসার--শত শত শুক্রাচাধ্য আসিয়া আমাদের প্রসার- 
গোৰত’ হস্ত চাপিয়া ধরিয়া কর্ণে বিবমন্থ দিতে থাকে-_“সর্বব- 
নাশ, করিতেছ কি? তোমার সম্বল তোমার স্বতন্থতাটুকু, তাহাও 
যদি দিয়া ফেস, তাহা হইলে আর তোমার রহিল কি? এমন 
ূর্ঘচা কখনও করিতে যাইও না।” আমাদের ঈষৎ প্রসারিত 
হস্ত আবার সঙ্কুচিত হইয়া আসে। 

শরণাগত না হওয়া পর্য্যন্ত শরণাগতি-সম্বন্ধে আমাদের 
নানা প্রকার ধারণা হয়। কেহ কেহ এইরূপ বিচার করেন-_গুরু- 
পাদপন্মে আত্মসমর্পণ করিলে আর কোন প্রকার চিন্তা করিবার, 
মস্তিষ্ক পরিচালনা করিবার বাঁ বিচার করিবার আবশ্যক হয় না। 
সমস্ত ভার গুরুদেবের উপর চাপাইয়া খুব নিশ্চিন্ত হইতে পারা 
যার। “কাষ্টের পুত্তলী যেন কুহকে নাচায়” ইহাই যখন আত্ম- 
নিবেদনের বা শরণাগতির স্বরূপ, তখন আমরা কাঠের পুতুলের 
মত নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিব । সেবাসম্বন্ধে চিন্তা করিবার প্রয়োজন 
নাই, কারণ তাহা হইলে স্বতগ্বতা অবলম্বন করা হইবে । গুরু- 
বৈষ্ণণ ত’ আছেনই ভাণ্ডার গৃহের মত, যখন যেইরপ বুদ্ধির 
প্রয়োজন, তাহাদের নিকট উপস্থিত হইলেই অনায়াসে মিলিবে। 
অধিকাংশ বহিম্মুথ লোকের বিচার এই যে, সাধনের পরিশ্রম 
যদি স্বীকার করিতে হইল, তাহ! হইলে আর আত্মনিবেদনের 
কি মূল্য রহিল - সরল ঠাকুর ভক্তিবিনোদও বলিয়াছেন_- 
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“আত্মনিবেদন তুয়া পদে করি, হইনু পরম সুখী । দুঃখ দূরে গেল, 
চিন্তা না রহিল, চৌদিকে আনন্দ দেখি ॥” সুতরাং গুরুপাদপদ্দের 
আশ্রয় লইলে আর ভাবনা-চিন্তা কিছুই করিবার প্রয়োজন হয় না, 
নিশ্চিন্তভাবে আরামে, শান্তিতে দিন কাটান যায়। 
কিন্তু একটি কথা আমরা ভুলিয়া না যাই যে, শরপাগতি ও 
শান্তি এক জিনিষ নহে। আমরা যদি মনে করি গুরুপাদপদ্ধের 
আশ্রয় লইলে সংসারের দ্ৃখ কষ্ট বা চিন্তা আর থাকে না, স্তর! 
বেশ নিশ্চিন্তভাবে আরাম বা শাস্তিলাভ করা যায়। আর, এই 
শীন্তিলাভের আশায় গুরুপাদপল্প আশ্রয়ের অভিনয়কে যদি 
আমাদের 'আত্মনিবেদন” বলিয়া ধারণা তইয়! থাকে, তাহা হইলে 
আমরা অতান্ত ভুল করিয়াছি। শরণাগতিতে জাগতিক ছুঃখ- 
নিবৃত্তিরপ শান্তি নাই । শরণাগতেরও দুঃখ আছে, চিন্তা আছে: 
কিন্তু সেই ছুখে বা চিন্তা খণ নহে, তাহা পরম সম্পদ; তাহা 
প্রেমধনের বার্তা বহিয়া আনে । “দুখ দূরে গেল, চিন্তা না রহিল” 
বলিবার পর শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোঁদ বলিয়াছেন “তোমার 
সেবায়, দুঃখ হয় যত, সেও ত’ পরম সুখ৷” তবে সেই দুঃখের 
বৈশিষ্ট্য এই যে, তাহা সাংআরিক দুঃখনিবৃত্তিরপ শান্তির মস্তকে 
শ্বত্য করিয়া থাকে। তাহা অবিদ্যাদুঃখ অর্থাৎ স্থল ভোগপিপাসার 
কা ও শাস্তিলাভের বাসনারপ সুক্ষ ভোগপিপাসার ক্লেশ উভয়ই 
নষ্ট করিয়া দেয়। ১ y 3 
শরণাগতের নিজের জন্য চিন্তা নাই বটে, কিন্তু কি করিয়া 
তাহার প্রভুর স্থখবিধান হইবে, এ চিন্তা তাহার অত্যন্ত অধিক 
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শরণাগতির ফলে স্বতন্তরতা লোপ পাইয়া জড়বৎ অবস্থা লাভ হয় 
না, পরন্ত স্বতন্থতার পূর্ণ বিকাশ হইয়া থাকে । তবে সেই স্বতন্থতা 
গুরুকবৃষ্ণের তন্তার প্রতিদন্দী নহে, পরস্ত সম্পূর্ণ অনুকুল । আহ্ষ- 
নিবেদনের ফলে সন্ত শুদ্ধ হয়। সেই শুদ্ধসত্বে প্রত্যেক বিষয়ের 
সহজ, সরল সমাধান শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপায় স্বতঃই ্ব্তি পাইয়া 
ধাকে। যেইখানে প্রয়োজন বা লক্ষ্য হইতেছে শান্তি অর্থাৎ 
আমার ব্যক্তিগত সুখ, সেইখানে এপ্রকার চিন্তাহীনতা প্রার্থনীয় 
হইতে পারে। কিন্তু উদ্দেশ্য যেইখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্ের প্রীতি, 
দেইখানে কি নিশ্চিন্ত হইয়া কোনপ্রকারেই থাকা যায়? কি করিলে 
সবের সুখবিধান হইবে, ইহাই ত’ ভক্তের দিবারাত্রের চিন্তা এবং 
এ চিন্তাই তাহার চেতনতার বৈশিষ্ট্য । এ চিন্তা যদি না থাকে, 
তাহা হইলে আর জড় হইতে তাহার পার্থক্য কি রহিল? সেবক 
সেবাচিন্ত! করিবেন, ইহা তাহার স্বাভাবিক ধর্ম; ইহাদ্বারা গুরু 
কৃষ্ণের প্রতিকুলে স্বতন্থতার আবাহন করা হইল, এইরূপ আশঙ্কা 
করিতে হইবে না। গ্রীল ভক্তিস্থুধাকর প্রভু শীগুরুবর্গের আদেশ 
বাতীত কোন কাৰ্য্য করেন নাই। তাহার দিনপঞ্জীতে তিনি 
হস্তে লিখিয়াছেন যে, গুরুগৌরাঙ্গের সাক্ষাৎ প্রেরণা ব্যতীত 
তিনি কোন ইন্জিয়ের কাধ্য করিতে প্রস্তুত নহেন। তাই বলিয়া 
তিনি কি নিশ্চিন্ত ছিলেন? প্রতি পদক্ষেপে কিরূপ সতর্ক, 
মতন্তিত দৃষ্টিতে তিনি আত্মপরীক্ষা করিয়াছেন, গুরুগৌরাঙ্গের 
পৰ৷৷সৌষ্ঠববিধানের জন্য কিরূপ তীব্র উৎকণ্ঠা ব্যাকুল হযে 
গভীরভাবে চিন্ত! করিয়াছেন, তাহা ত’ তাহার দিনপঞ্জীতেই 


১৪৮ শ্রীগৌডীয়-প্রবন্ধীবলী 


দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 
গুরু-পাঁদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিবার পরও নিজ ভজনোনডির 


দিকে লক্ষ্য রাখা, তজ্জন্য চিন্তা ও চেষ্টা করা বা সেবাবিষয়ে কোন 


সমস্তা উপস্থিত হইলে তাহার জন্য চিন্তা করা যে প্রয়োজন_ 
এ কথাটি আমাদের নিকট এত অদ্ভূত, এত অস্বাভাবিক, সামন্ত 
হীন বলিয়া মনে হয় কেন? ইহার মূলে আছে গুরুকৃষেঃ গ্রীতির 
অভাব। যে সংসারের নিকট আমরা সৰ্ব্বস্ব নিবেদন করি 


বসিয়া আছি, তাহার জন্য যখন চিন্তা, পরিশ্রম করিতে হয়, তখন 


ত’ তাহা অস্বাভাবিক মনে হয় না। সতী রমণী পতির নিকট 
আত্মসমর্পণ করিয়া কি নিশ্চিন্ত হইয়া থাকে ? কি করিলে স্বাগীর 


মনন্তগ্ি হইবে, এই চিন্তায় সেকি স্ব্বদাই অভিনিবিষ্ট থাকে না? 


চিন্তা হয় না কাহাদের? যাহারা অর্থাদির বিনিময়ে দৈহিক 
পরিশ্রম করিয়া থাকে, তাহারা প্রভুর ভালমন্দ চিন্তা করে না। 
প্রভুই মস্তিষ্ক পরিচালনা করে, কম্মচারিগণ কেবলমাত্র হুকুম 


তামিল করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকে। গ্রীতিহীনতাই এইরূপ নিশ্চিন্ত | 
আনে। আমর! সংসারকে আপন বলিয়া জানি, সংসারই আমা" 
দের ধ্যান, জ্ঞান, কাজেই সংসার যে আমাদের চিন্তাচক্রে ফেলিয়া | 


পেষণ করিতে থাকে, তাহাতে আপত্তি নাই। আমাদের বিচার- 
যদি মস্তি পরিচাজনা করিতেই হয়, তাহা হইলে সংসারের জাই 


করিব, গুরুদেবের জন্য করিব কেন? গুরুদেবের জন্য যদিই বা) 


কোন কষ্ট-স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে গুরুদেব বা টিষ্বগণ 
মাথা খাটাইয়া সমস্তার সমাধানটি করিয়া দিউন, আমরা কেবল 











শরণাঁগতি ১৪৯ 


| যৃলভাবে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা অথবা সৃক্মভাবে শাণ্তিরপ পারি- 


শনিকের বিনিময়ে শাঁরীরিক পরিশ্রমটুকু করিয়া দিব। আবার 
এই ছলনাময়ী পাটোয়ারী বুদ্ধিকে সমর্থন করিবার ও করাইবার 


। জন্য আমাদের বিচার হয়-_চিন্তী করিবার দাঁঘ্রিতব গ্রহণ করিলেই 


্বন্্তার আবাহন হইয়া যায়, তাহা হইলে আর আত্মনিবেদন 
ইয়নাঁ। কিন্তু যখন সত্য সত্যই আমাদের আত্মনিবেদন সম্পূর্ণ 


ভাবে হয়, তখন চিন্তাশক্তিটিও নিবেদিত হয়, সেটি বাদ থাকে না। 


অন্যান্য সেবোনুখ ইন্দ্রিয়ের সহিত তখন সেবোনুখ মস্তিদ্ও গুরু 
কৃষ্ণের সেবার জন্য অখিল চেষ্টাবিশিষ্ট হইয়া থাকে এই অবস্থা 
কেবলমাত্র তখনই সম্ভব হয়, যখন গুরুকৃষ্ণে প্রীতি বা আপন জ্ঞান 
হয়। তংপূর্ব্ কেবল শতক বা যুক্তিবিচারদ্বারা কেমন করিয়া 
্ররাগীরাঞ্গের সেবার উৎকর্ষবিধানের জন্য চিন্তা ও চেষ্টা করাই 
নিবেদিতাত্মা-_-শরণাগত সেবকের সহজ, সরল, স্বাভাবিক ধর্ম 
হইতে পারে, ইহা ধারণা করিয়া লওয়া কখনও সম্ভবপর হয় না। 


EO 


_ আীরপান্থগবর ও বিষুপাদ রী প্ৰীজীবগোস্বামিপ্রডু 
খরণাগতি, ্ীগুরবাদি-সাধুসেবা ও অবণ-কীর্তম 
একাদশ-প্রকার বৈধভক্তিরূপে নির্ণয় করিয়াছেন: 


১৫০ শ্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধাবলী 


রুচিহীন অবস্থায় কেবলমাত্র শাস্রকথিত বিধি-অনুগাঃ 
তগবৎ-ম্খাহুসন্ধানের যে চেষ্টা হয়, তাহাই বৈধী ভক্তি। মেই 


শান্রকথিত বিধির স্বরূপ ছুইপ্রকার ; প্রথম বিধি ভজন করিবার 
প্রবৃত্তির হেতু ও দ্বিতীয় বিধি_-ভজন-অনুষ্ঠানের অনুক্রমে কর্তা 
কর্ভব্যের বোধ-হেতু, অর্থাৎ প্রথম বিধিটি আদেশ পালনরূপা ও 
দ্বিতীয় বিধিটি প্রণালী-নিদ্দেশরূপা । শান্রবিধি প্রথমতঃ ভঙ্গ 
করিবার প্রবৃত্তি দর ভগবদ ভজন কর! জীবমাত্রেরই করবা; 
না করিলে - কেশ, দুঃখ, ব্রিতাপ, নরকভোগ |? এইরূপ শান্তর 
অনুশাসন হইতে ভজন করিবার প্রবৃত্তির উদর হয়। দ্বিতীয়ত 
শান্্বিধিক্রমে ভজন করিবার প্রবৃত্তির উদর হইলে দেই অনু 
তজনাঙ্গের মধ্যে কোন্টি পৃবের্ব ও কোন্টি পরে এবং তাহা কি: 


প্রকারে, কতভাবে অন্তুষ্ঠান করিতে হইবে, ইহা বিধি-ছারা গ্রদর্মিত 
হয়। 


পুব্ৰোক্ত একাদশ-প্রকার [ শরণাগতি (১),+ শ্রীগুরুদেব ও ্‌ 
সাধুগণের সেবা (১), + শ্রবণ-কীর্তনাদি নবধাভক্তি (৯)-১১] | 


বৈধী ভক্তির মধ্যে শরণাগতি একতম । কাম-ক্রোধাদি বড় রিগু- 


বিকৃত সংসার ভয়ে বাধিত হইয়াই মানব অন্য আশ্রয় না পাইয়া 
অভগবানের শ্রীচরণে শরণ গ্রহণ করে। 





ভিবজলধিগতানাং ছস্ববাতাহতানাং 
২৩ ৃহিতৃ কলত্ত্বাণ-ভারাদ্িতানাম্‌ lL 
বিবমবিষয়তোয়ে মজ্জতামপ্রবানাং 
তব শরণমেকো, বিষ্ণুপোতো নরাণাম্‌॥৮ 
( ুকুন্দমালা-স্তোত্র, ১১) 


৮ 


শরণাগাত ১৫১ 





সংসারসমুদ্রে পতিত, সুখদুঃখাদি বিরুদ্ধাবস্থারূপ ঝটিক- 

৷ গীডিত পুত্রকন্তা-ভার্য্যাদি-রক্ষণ-পোবণরূপ ভারে নিপীড়িত বা 

ও ষ্টি দৃস্তর বিয়-জলে নিমজ্জিত তেছে, এমন তরণিহীন মানব- 

গণের একমাত্র বিষ্ণুপাদরূপ নৌকা-_আশ্রয়স্বরূপ হউক। 

| যাহারা কেবল ভক্তিলাভের জন্যও কামনা করেন, তাহারাও 

৷ কাম-ক্রোধাদি-কৃত ভগবদ্বিমুখতায় বাধিত হইবার অভিমান 

| করিয়াই গ্রীভগবানেরই শরণ. গ্রহণ করেন। যেমন উক্ত 

| ইইয়াছে 

“কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা ছুনিদেশা 

জাতা তেষাং ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশাস্তিঃ। 
২স্থজ্যেতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ববুদ্ধি- 

ৃ স্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিষুজ্ঞাত্মদাস্তে ॥” 

ূ (ভ রঃ সিঃ, পশ্চিম-বিভাগ, ২য় লহরী ৬, অপরাধ-ভঞ্জন) 

|. হেষছুপতে ! কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, সদ ও মাতসধ্য 

| এই ষড়ুরিপুর কত প্রকার দুষ্ট আদেশই না আমি কত প্রকারে 

ই গান করিয়াছি। তথাপি আমার প্রতি সেই কামাদি রিপুর 

জীন দয়া হইল না, আমারও লজ্জা বা উহাদিগের প্রতি বিরাগ 

₹ স্থিত হইল না। এখন আমি সেই কামাদি রিপুকে: পরিত্যাগ 

সু সদ্ধ দ্ধি লাভ করিয়াছি । তাই, তোমার অভয়-চরণে শরণা- 

[ত হইলাম, আমাকে তোমার নিজ-দাস্তে নিযুক্ত কর। 

[. শীল নরোত্তম ঠাকুর-মহাশয় প্রীতিমাক্রকাম : নিত্যসিন্ধ 

ঈগানিক জন হইয়াও দৈন্তভরে গাহিয়াছেন 


Rn: Aan 





১৫২ শ্রীগৌডীয়-প্রবন্ধাবলী 


“কামে মোর হত চিত, নাহি জানে নিজ হিত, 
মনের না ঘুচে দু্ববাসনা। 


করুণা দেখুক স্ব্বজনা ॥?? 
অনন্যগতির অবস্থাটি দুইপ্রকারে প্রদর্শিত হইয়াছে- (১) 
'অ্রীহরিব্যতীত আর কোন গতি নাই'_-এই অনুভব, আর, (২) 
না বুঝিয়া যদি পূৰ্বেৰ অন্য কোন আশ্রয় স্বীকার করিয়া থাকে, জর 
তাহার পরিত্যাগ । 
ভ্রিহরিব্যতীত অন্য কোনই গতি নাই” ইহা নিম্নলিখিত 
শ্লোকে শ্রীদেবকীদেবী জীবজগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন, 
“মত্ত্যো মৃত্যুব্যালভীতঃ পলায়ন্‌ 
লোকান্‌ সর্বান্‌ নির্ভয়ং নাধ্যগচ্ছং। 
্রংপাদাজং প্রাপ্য যদৃচ্ছয়ানত 
সৃস্থঃ শেতে মৃত্যুরস্থাদপৈতি ॥? | 
. (ভাঃ ১০৷৩৷২৭ ) 
বারণ সর্প হইতে ভীত মরণ্ধন্মী জগৎ নিথিল-ডুবনের ৷ 
প্রতি আশ্রয়লাভের জন্য ধাবিত হইয়া কোথাও নির্ভয় প্রা 
হইতেছে না ; কারণ, আত্ৰহ্মস্ত্ব সমস্ত লোকই কালকবলিত। 
‘কবল মহতের সঙ্গ বা কপাজনিত ভক্তির দ্বারা তোমার প্রীচরণার | 
বিন্দে আশ্রয় লাভ করিয়া সুস্থভাবে শয়ন করিতে পারে; তখন ৃ 
ত্য তাহার নিকট হইতে পলায়ন করে। J | 


শ্ীযায়ুনাচার্যপাদ ‘স্তোত্ররত্ে গাহিয়াছেন,_ 





শরণাগতি রি 


‘ন ধন্মনিষ্ঠোহন্মি ন চাত্মবেদী, ন ভক্তিমাংস্তচ্চরণারবিন্দে। 

অবিঞ্চনোহনন্যগতিঃ শরণ্য, ত্বৎপাদমূলং শরণং প্রপন্তে ॥” 

হে শরণ্য প্রভো, আমি ধর্মে নিষ্ঠাযুক্ত নহি, আত্মতবজ্ঞও 
নহি, ভবদীয় প্রীচরণকমলে ভক্তিমান্ও নহি; পরন্ত, সর্ববস্বরহিত 
ও অন্তগতিহীন হইয়া আপনার পাদমূল আশ্রয়রূপে অবলম্বন 


| করিতেছি । 


অন্ঞতাক্রমে শ্রীহরিপাদপদ্ম-ব্যতীত অন্য আশ্রয় স্বীকার 


করিয়া থাকিলে, তাহা পরিত্যাগপুর্ধক আঁভগবৎ পদাশ্রয়ের 


কথা স্বয়ং স্ট্ীকৃঞ্চই প্রউদ্ধবকে লক্ষ্য করিয়া জীবজগংকে শিক্ষা 
দিয়াছেন,_ 

“তক্মাৎ ত্বমুদ্ধবোৎস্থজ্য চোদনাং প্রতিচোদনাম্‌। 

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ শ্রোতব্যং শ্রুতমেব চ ॥ 

মামেকমেব শরণমাত্মানং সর্ববদেহিনামূ। 

যাহি সর্ববাজ্মভাবেন ময়া স্তা হাকুতোভয়ঃ ৷” 

(ভাঃ ১১।১২১৪-১৫ ) 
হে উদ্ধব, অতএব তুমি শ্রুতিস্মৃতি, বিধি-নিষেধ, শ্রবণযোগ্য 

ও পূর্ব-শ্রুত সমস্ত বিষয় পরিত্যাগ করিয়া সমন দেহিগণের আতা 
বা প্রেষ্ঠ আমাতে একমাত্র দাস্ত-সখ্যাদি ভাবের যেকোন একটির 


অভিমানের সহিত শরণ গ্রহণ কর । 
ভয় হইতে পারিবে । কম্মীধিকার বা জ্ঞানাধিকার আত্মাতে 


আরোপ করিয়া প্রত্যবায়-ভয় ও সা 
আমা-ব্যতীত অন্য দেবতার আশ্রয় গ্রহ: - 


১৫৪ শ্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধাবলী 


তয় বিদ্যমান থাকে। তুমি একমাত্র অনন্তভাবে আমারই শরণ গ্রহণ 
কর, আমি তোমাকে রক্ষা করিব । 
শ্রীগীতাতেও শ্রীভগবান্‌ গ্রীঅ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া এইরূগই 
বলিয়াছেন,__ 
“সর্বধন্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। 
অহং ত্বাং সব্্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িস্তামি মা শুচঃ।,৮ 
( গীঃ ১৮৬৩) 
হে অজ্জুন, নিত্যধর্ম সন্ধ্যাবন্দনাদি ও নৈমিত্তিক-ধর্দ 


প্রায়শ্চিত্তাদি স্বরূপতঃ ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ শ্রীকষ্চশরণাপত্তির | 
বিদ্বজনক বর্ণাশ্রম-ধর্্ম সবর্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র । 


আমার শরণ গ্রহণ কর। আমার ভজনের জন্য বর্ণাশ্রমন্ধ্ 
পরিত্যাগ করিলে তোমাকে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হইবে না. 
আমিই তোমাকে সব্রপাপ হইতে মুক্ত করিব। 
শরণাগতির ছয়-প্রকার লক্ষণ 'শ্রীবৈষবতন্ত্রে' এইরূপ উক্ত 
হইয়াছে,__ 
'আনুকুলযন্ত সংকর; প্রা তিকুল্যবিবর্জনম্‌। 
রক্িস্ততীতি বিশ্বাসো গোপ্ত বরণং তথা। 
আত্মনিক্ষেপ-কার্পণ্যে ষড় বিধা শরণাগতিঃ ৮ 
শ্ীহরির স্খানথসন্ধানের যাহা আহ্বকুল্য অর্থাৎ সহায়ক, 
তদর্থে দৃঢ় সংকল্প; আর শ্ীকফস্খানুসন্ধানের যাহা প্রাতিকুলা 
অর্থাৎ বাধক, তাহার বিশেষরূপে বর্জন ; 'ত্রীকফ্ণই রক্ষা করিবেন' 
বলিয়া সুদৃঢ় বিশ্বাস, তাহাকে গোপ্তা অর্থাৎ পালকরূপে বরণ, 





শী এ পালালো 








শরণাগতি 


[৩] ভক্তিসাধক আন্ুকুল্য-ব্ৱণ 


(ক) তুয়াভক্তি-অনুকুল যে যে কাৰ্য্য হয়। 


পরম-যতনে তাহা করিব নিশ্চয় ॥ 
ভক্তি-অন্ুুকুল যত বিষয় সংসারে । 
করিব তাহাতে রতি ইন্ড্রিয়ের দ্বারে ॥ 
শুনিব তোমার কথা, যতন করিয়া । 
দেখিব তোমার ধাম, নয়ন ভরিয়া || 
তোমার প্রসাদে দেহ করিব পোষণ। 
নৈবেগ্ত-তুলসী-্রাণ করিব গ্রহণ ॥ 
করদ্বারে করিব তোমার্‌ সেবা সদা। 
তোমার বসতিস্থলে বসিব সর্ব্বদা | 
তোমার সেবায় কাম নিয়োগ করিব। 
তোমার বিদ্বেষী জনে ক্রোধ দেখাইব ৷ 
এইরূপ সর্বববৃত্তি, আর সব্ব্বভাব । 


₹ ভক্তি-অনুকুল তা'র হউ সব কর্ম ॥ 


১৫৫ 


ঠাহার গ্রীপাদপন্মে আত্মাহুতি ও দীনতা-_-এই ছয় প্রকার 


গ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গীতির মধ্যে গুশ্ফিত করিয়া 
্গজ্জীবকে বড়ঙ্গ-শরণাগতির উপদেশ করিয়াছেন, 


১৫৬ শ্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধীবলী 
খে) শুদ্ধ-ভকত- চরণরেণু, } 
ভজন অনুকুল ৷ 
ভকতসেবা, পরম-সিদ্ধি, 
প্রেমলতিকার মূল।' 
মাধবতিথি, ভক্তি জননী, 
যতনে পালন করি। 
কৃষ্ণবসতি, বসতি বলি” 
পরম আদরে বরি ॥ 
গৌর আমার, যে-সব স্থানে, 
করল ভ্রমণ রঙ্গে । ্ 
সে-সব স্থান, হেরিব আমি, 
প্রণয়ি-ভকতসঙ্গে ॥ 
ইদজ-বাছা, শুনিতে মন, 
অবসর সদা যাচে। 
গৌরবিহিত, কীর্তন শুনি”, 
আনন্দে হৃদয় নাচে ॥ 
যুগল-ুক্তি, দেখিয়া মোর, 
পরম-আনন্দ হয়| 
প্রসাদ-স্বো করিতে হয়, 
সকল প্রপঞ্চজয় || 
যেদিন গৃহে, . ভজন দেখি, 
ধঁহেতে গোলোক ভায়। - 


নত 
1 








শরণাঁগতি ১৫৭ 


চরণ-সীধু, দেখিয়! গঙ্গা, 
সুখ না সীমা পায় | 
তুলসী দেখি” জুড়ায় প্রাণ, 
মাববতোবণী জানি। 
গৌরপ্রিয়, শাক সেবনে, 
জীবন: সার্থক মানি ৷ 
ভকতি-বিনোদ, কৃষ-ভজনে, 
অনুকুল পায় যাহা । 
প্রতি দিবসে, পরমস্ুখে, 
স্বীকার করয়ে তাহা ॥ 
শ্রীরপ-গোস্বামী প্রভৃ--(১) উৎসাহ, (২) নিশ্চয়, (৩) ধৈর্য্য, 
(9) তত্তৎকর্মপ্রবর্তন ( ভক্তির অনুকুল কর্মের অনুষ্ঠান), (৫) 
সঙ্গত্যাগ ( জড়াসক্তি ও অসংসঙ্গ-ত্যাগ ) এবং (৬) সাধুর বৃত্তি 
খা সদাচার-বরণ--এই ছয়টা ভক্তির অনুকুল সদ্গুণের কথা শ্রীউপ- 


৷ দিশামৃতে’ উল্লেখ করিয়াছেন । 


টি] ভজ্িবাধক বা। প্রাতিকুল্য-বর্ভনেত সম্বন্ধে শীল 
‘হুর ভক্তিবিনোদ 'শরণাগতি'তে যেই-সকল উপদেশ দিয়াছেন, 
উ্ধ্য হইতে কএকটি গীতি নিয়ে উদ্ধত হইল,_ 
(ক) কেশব, তুয়া জগত বিচিত্র! 
করম-বিপাকে, ভববন ভ্রমই, 
পেখলু রঙ্গ যহুচিত্র ॥ 


১৫৮ 


শ্রীগৌডীয়-প্রবন্ধাবলী 


তুয়া পদ-বিস্মৃতি, আ-মর-যন্ত্রণা 
ক্লেশদহনে দহি’ যাই। 
কপিল, পতগ্জলি, গৌতম, কণভোজী, 
জৈমিনী, বৌদ্ধ আওয়ে ধাই ॥ 
তব কই নিজ মতে, ভুক্তি-মুক্তি যাচত, 
পাতই নানাবিধ ফাদ । 
সো-সবু- বঞ্চক, তুয়া-ভক্তি-বহিম্মুখ, 
ঘটাওয়ে বিষম পরমাদ ॥ 
বৈমুখ-বঞ্চনে, ভট সো-সবু, 
নিরমিল বিবিধ পসার। 
দণ্ডবৎ দূরত, ভকতি-বিনোদ ভেল, 


ভকত-চরণ করি’ সার ॥ 


(খ) তুয়া-ভক্তি-প্রতিকুল ধৰ্ম্ম যা’তে রয়। 
পরম্যতনে তাহ! ত্যজিব নিশ্চয় ॥ 
তুয়া-ভক্তি-বহিন্যু খ সঙ্গ না করিব । 
গৌরাঙ্গ-বিরোধিজন-মুখ ন! হেরিব ॥ 
ভক্তি-প্রতিকুল স্থানে ন! করি বসতি । 
ভক্তির অপ্রিয় কাৰ্য্যে নাহি করি রতি ॥ 
ভক্তির বিরোধী গ্রন্থ পাঠ না করিব । 
ভক্তির বিরোধী ব্যাখ্যা কভু না শুনিব ॥ 
গৌরাঙজ-বঞ্জিত স্থান তীর্থ নাহি মানি 
ভক্তির বাধক জ্ঞান-কর্ম তুচ্ছ জানি ॥ 


শরণাগতি ৫ 


ভক্তির বাধক কালে না করি আদর। 
ভক্তি-বহিম্মরখ নিজজনে জানি পর ৷ 
) ভক্তির বাঁধিকা স্পৃহা করিব বর্জন ৷ 
অভক্ত-প্রদত্ত অন্ন না করি গ্রহণ ॥ 
যাহা কিছু ভক্তি-প্রতিকুল বলি’ জানি! 
ত্যজিব যতনে তাহা, এ নিশ্চয়-বাণী ॥ 
ভকতিবিনোদ পড়ি” প্রভুর চরণে । 
মাগয়ে শকতি প্রাতিকুল্যের বর্জনে ৷৷ 
শ্রীল রপ-গোস্বামী প্রভু “ভ্রউপদেশামৃতে'_(১) অত্যাহার, 
) (২) প্রয়াস, (৩) প্রজল্প, (৪) নিয়মাগ্রহ (নিয়মের অধিক আদর 
ও অবহেলা বা অপালন ?, (৫) জনসঙ্গ ( বহিম খ লোকের সঙ্গ ), 
(৬ লৌল্য ( অব্যবস্থিত-চিত্ততা )- এই ছয়টি ভক্তি-প্রতিকুল 
৷ দোষের কথা বর্ণন করিয়াছেন । 
[৩] ‘কৃষ্ণই আমাকে ব্রক্ষা করিবেন এইজপ 


৷ ঈদৃঢ় বিশ্বাস শরণাগতির তৃতীয় অঙ্গ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 
গাহিয়াছেন,__ 








এখন বুঝি প্রভু তোমার চরণ । 
| অশোক-অভয়ীমৃত-পূর্ণ সর্বক্ষণ ॥ 
| সকল ছাড়িয়া * তুয়া চরণকমলে। 
| পড়িয়াছি আমি, নাথ, তব পদতলে |! 
ঠা... 4 


* আত্মনিক্ষেপ 


১৬০ শ্রীগৌডীয়-প্রবন্ধাবলী 


তব পাদপদ্ম, নাথ, রক্ষিবে আমারে । 
আর রক্ষাকর্তা নাহি এ-ভব সংসারে ॥ 
আমি তব নিত্যদাস জানিনু এবার ৷ 
আমার পালনভাঁর এখন তোমার ॥ 
বড় দুঃখ পাইয়াছি স্বতন্ত্র জীবনে । * 
সব দুঃখ দূরে গেল * * ও-পদ বরণে ॥ 
যে পদ লাগিয়া রমা তপস্তা করিল। 
যে পদ পাইয়া শিব শিবত্ব লভিল ॥ 
যে পদ লভিয়া ব্রহ্মা! কৃতাৰ্থ হইল ৷ 
যে পদ নারদমুনি হৃদয়ে ধরিল ॥ 
সেই সে অভয়পদ শিরেতে ধরিয়া । 
পরম-আনন্দে নাচি পদগুণ গাইয়া ॥ 
সংসার-বিপদ হ'তে অবশ্য উদ্ধার । 
ভকতিবিনোদে, ও পদ করিবে তোমার ॥ 
718] গ্োোপ্তবত্বে বব্বণ__-এই বিষয়ে গ্রীল ঠাকুর ভক্তি 
বিনোদের প্রসিদ্ধ কয়েকটি গীতি এই, 
(কে) কি জানি কি বলে, তোমার ধামেতে, 
হইন্ শরণাগত। 
তুমি দয়াময়, পতিতপাঁবন, 
পতিত-তারণে রত ॥ 


* আত্মনিক্ষেপ ** আত্মনিক্ষেপ 








শরণাগতি 
ভরসা! আমার, এই মাত্র নাথ! 


~~ 


তুমি ত’ করুণাম্র । 


তব দয়াপাত্র, নাহি মোর সম, 
অবশ্য ঘুচাবে ভয় ॥ 
আমারে তারিতে, কাহারও শকতি, 
অবনী-ভিতরে নাহি । 
দয়াল ঠাকুর, ঘোষণা তোমার, 
অধম পাঁমরে ত্রাহি ॥ 
সকল ছাড়িয়া, আসিয়াছি আমি, 
তোমার চরণে নাথ । 
আমি নিত্যদাস, তুমি পালয়িতাঃ 
তুমি গোপ্তা জগন্নাথ ॥ 
তোমার সকল, আমি মাত্র দাঁস, 
আমারে তারিবে তুমি । 
তোমার চরণ, করিনু বরণ, 
আমার নহি ত’ আমি ॥ 
ভকতিবিনোদ, কীদিয়া শরণ, 
লয়েছে তোমার পায়। 
ক্ষমি’ অপরাধ, নামে রুচি দিয়া, 
পালন করহে তায় ॥ 


(যে) দারাপুত্রনিজদেহ-কুটুন্বপালনে । ূ 
সর্বদা ব্যাকুল আমি ছিনু মনে মনে | 


১৬১ 


শ্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধাবলী 
কেমনে অজ্জিব অর্থ, যশ কিসে পা"ৰ? 
কন্া-পুত্র-বিবাহ কেমনে সম্পাদিব ॥ 
এবে আত্মসমর্পণে চিন্তা নাহি আর। 
তুমি নিব্বাহিবে প্ৰভু, সংসার তোমার ৷ 
তুমি ত’ পালিবে মোরে নিজ দাস জানি? । 
তোমার সেবায় প্রভু, বড় সুখ মানি ॥ 
তোমার ইচ্ছায় প্রভু, সব কাৰ্য্য হয়। 
জীব বলে, “করি আমি” সে ত’ সত্য নয় ॥ 
জীব কি করিতে পারে, তুমি না করিলে? 
আশা মাত্র জীব করে, তব ইচ্ছা ফলে ॥ 
নিশ্চিন্ত হইয়া আমি সেবিব তোমায় ৷ 
গৃহে ভাল-মন্দ হ'লে নাহি মোর দায় ৷৷ 
ভকতিবিনোদ নিজ-স্বাতন্থ্য ত্যজিয়া । 
তোমার চরণ সেবে’ অকিঞ্চন হইয়া ॥ 


(গ) সর্বস্ব তোমার, চরণে স'পিয়া, 


পড়েছি তোমার ঘরে । 


তুমি ত' ঠাকুর, তোমার কুকুর, 


বলিয়া জানহ মোরে ॥ 


বাঁধিয়া নিকটে, আমারে পালিবে, 


_ রহিব তোমার দ্বারে । 


প্রতীপ জনেরে, আসিতে না দিব, 


রাখিব গড়ের পারে | 








শরণাগতি 


ur 
ডে 
রঙে 


তব নিজজন, প্রসাদ সেবিয়া, 
উচ্ছিষ্ট রাখিবে যাহা । 
আমার ভোজন, পরম আনন্দে, 
প্রতিদিন হ'বে তাহা ॥ 
বসির। শুইয়া, তোমার চরণ, 
চিন্তিব সতত আমি । 
নাচিতে নাচিতে, নিকটে যাইব, 
যখন ডাকিবে তুমি ॥ 
নিজের পোষণ, কভু না ভাবিব, 
রহিব ভাবের ভরে । 
ভকতিবিনোদ, তোমারে পালক, 
বলিয়া বরণ করে ॥ 


(ঘ) * ফু * 
নিজবল-চেষ্টা প্রতি ভরসা ছাড়িয়া ৷ 
তোমার ইচ্ছায় আছি নির্ভর করিয়া ৷! 
ভকতিবিনোদ অতি দীন অকিঞ্চন ৷ = 
তোমার ইচ্ছায় তা'র জীবন-মরণ ॥ 
[৫] আত্মনক্ষেপ বৰ! স্বতন্তরতা-ত ত্যাগ শ্রীল ভক্তি- 
বিনোদ ঠাকুর গাহিয়াছেন,_ নু 
আত্মনিবেদন, _  তুয়া পদে করি” 
হই পরম-সুবী। 


৯৬৪ 


প্রীগৌডীয়-প্রবন্ধীবলী 


দুঃখ দূরে গেল, চিন্তা না রহিল, 
চৌদিকে আনন্দ দেখি ॥ 
অশোৌক-অভয়, অগুত-আধার, 
তোমার চরণদ্বয় ৷ 
তাহাতে এখন, বিশ্রাম লভিয়া, 
ছাঁড়িন্থ ভবের ভয় ॥ 
তোমার সংসারে, করিব সেবন, 
নহিব ফলের ভাগী ৷ 
তব সুখ যাহে, করিব যতন, 
হ'য়ে পদে অনুরাগী ॥ 
তোমার সেবায়, দুঃখ হয় যত, 
সেও ত’ পরম-সুখ । 
€সবা-সুখ-ছুঃখ, পরম-সম্পদ, 
নাশয়ে অবিষ্ভা-ছুঃখ ৷ 
পুর্ব ইতিহাস, ভুলিন্থু সকল, 


সেবাস্্খ পেয়ে মনে। 
আমি ত’ তোমার, তুমি ত’ আমার, 
কি কাজ অপর ধনে ॥ 
ভকতিবিনোদ, আনন্দে ডুবিয়া; 
তোমার সেবার তরে । 
সবচেষ্টাকরে। তব ইচ্ছা-মত, 
থাকিয়া তোমার ঘরে ॥| 








শরণাগতি নং 


[৬] কার্পণ্য বা। দৈত্য-উ্ল ভক্তিবিনোদ | 
ভ্ত্রীপরণাগতি'তে আত্মদৈন্চ্ছলে জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন, 
(ক) আমার জীবন, সদা পাপে রত, 
নাহিক পুণ্যের লেশ ৷ 
পরেরে উদ্বেগ, দিয়াছি যে কত, 
দিয়াছি জীবেরে ক্লেশ ॥ 
নিজ সুখ লাগি’, পাপে নাহি ডরি, 
দয়াহীন স্বার্থপর ৷ 
পর-সুখে দুঃখী, সদা মিথ্যাভাবী, 
পরছুঃখ সুখকর ॥ 
অশেষ কামনা, হৃদি মাঝে মোর, 
ক্রৌধী, দস্তপরায়ণ। 
মদমত্ত সদা, বিষয়ে মোহিত, 
হিংসাগব্ব-বিভূষণ ॥ 
নিদ্রীলস্ত হত, সুকার্য্যে বিরত, 
অকাৰ্য্যে উদ্যোগী আমি। 
প্রতিষ্ঠা লাগিয়া, শাঠ্য আচরণ, 
লোভহত, সদা কামী ॥ 
এ হেন দুজ্জন, সজ্জন-বজ্জিত, 
অপরাধী নিরন্তর।, 
শুভকা্যশৃন্ত, _ অদানর্থমন 


নানা দুঃখে জরজর ॥ 


১৬৬ শ্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধাবলী 


বাদ্ধক্যে এখন, উপায়-বিহীন, 
তা'তে দীন অকিঞ্চন। 
ভকতিবিনোদ, প্রভুর চরণে, 


করে দুঃখ নিবেদন । 


(খ) (প্রত হে,) শুন মোর দুঃখের কাহিনী । 


বিষয়-হলাহল, সুধাভাণে পিয়লু', 
আব, অবসান দিনমণি ॥ 
খেলারসে শৈশব, পড়ইতে কৈশোর, 


গৌয়াওলু, না ভেল বিবেক । 
ভোগবশে যৌবনে, ঘর পাতি? বসিলু, 
স্বৃত-মিত বাড়ল অনেক ॥ 
বৃদ্ধকাল আঁওল, সব সুখ ভাগল, 
পীড়া-বশে হইনু কাতর । 
সব্বেন্দরিয় দুর্বল, ক্ষীণ কলেবর, 
ভোগাভাবে দুঃখিত অন্তর ॥ 
জ্ঞান-লব-হীন, ভক্তিরসে বঞ্চিত, 
আর মোর কি হবে উপায়। 
পাতিতবন্ধ তুহু, পতিতাধম হাম, 
কৃপায় উঠাও তব পায় ॥ 
বিচারিতে আবহি, গুণ নাহি পাঁওবি, 
₹পা কর, ছোড়ত বিচার। 











শরণাঁগতি তৰ 


তব পদ পঞক্কজ- সীধু পিবাঁওড, 
ভকতিবিনোদে কর’ পার ॥ 


(গ) প্রভু হে! তুয়া পদে এ মিনতি মোর । 
৯ 


তুয়া-পদপল্লব, ত্যজত মরু-মন, 
বিষম বিষয়ে ভেল ভোর ॥ 
উঠয়িতে তাকত, পুন নাহি মিলই, 
অন্ুদিন করহু' হুতাশ। 
দীনজন-নাথ, তুহু কহায়সি, 
তোমারি চরণ মম আশ ॥ 
এছন দীনজন, কহি নাহি মিলই, 
তুহু মোরে কর পরসাদ। 
তুয়া জন-সঙ্গে, তুয়া-কথা রঙ্গে, 
ছাঁড়হু সকল পরমীদ ॥ 
তুয়! ধাম-মাহে, তুয়া নাম গাওত, 
গৌয়াওবু দিবানিশি আশ ৷ 
তুয়া-পদছায়া, পরম সুশীতল, 
মাগে ভকতিবিনোদ-দাস | 


শরণাগতি-- অঙ্গাঙ্গিভেদে উক্ত ছয়প্রকার। ইহার মো 
হরিকে পালকরূপে বরণটিই__অঙ্গী। শরণাগতির গাচটি অঙ্গ 
উজ অঙ্গীকে আশ্রয় করিয়াই অবস্থিত) জঙ্গী থাকিলেই অঙ্গের 


সাকিতা হয়। অঙ্গিহীন অঙ্গ অচেতন ও নিরর্থক! তদ্রেপ 


১৬৮ শ্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধাবলী 


প্রীহরিকে পাঁলনকর্তৃ্ূপে বরণ বৃত্তিটি পুর্ণভাবে হৃদয়ে থাকিলেই | 
অন্তান্য অঙ্গগুলির শোভ। বদ্ধিত হয়। যাহার! পরতত্তকে পালক, | 
রূপে বরণ করে না, তাহাদের অনুকুল ও প্রতিকুল বিবয়ে প্রধ 
অথবা কোন অচেতন বস্তুক্ভুক রক্ষিত হইবার বিচার, আত্মনিবেদন 
ও দৈন্য সমস্তই নাস্তিক্য বা কাপট্যে পর্যবসিত হয়। নাস্তিক 
গণের মধ্যেও ভোগ মোক্সাদি অভীষ্টলাভের অন্য নিজ-নিজ চেষ্টায় 
অনুকুল-প্রতিকুল বিষয় বরণ ও ত্যাগ, “নিজের বল বা চেষ্টাসমূহই 
আমাকে রক্ষা করিবে'--এইরূপ বিশ্বাস নিজের কর্ম, সাধন বা 
পুরুষাকারের প্রতি নির্ভরতা এবং কোথায় কোথায় প্রচ্ছন্ন অহ- 
মিকাগভ কপট-দৈস্ত ও দেখিতে পাওয়া যায় । 





গোপ্তংতে বরণকে 
জঙ্গী বলিবার কারণ এই যে, উহারই “শরণাগতি’-শব্দের 
সহিত একার্থতা আছে। বস্তুতঃ গোপ্তংত্বে বরণই শরণাগতির 
স্বরূপ ৷ 

শ্রীভগবান্‌কে গোণ্চুরূপে বরণের একটি দৃষ্টান্ত কোন প্রাচীন 
বৈষগবের শ্রীমুখোদগীর্ণ একটি স্তব হইতে এইরূপ উদ্ধার করা 





যাইতে পারে,-- 
“হে গোপালক ৷ হে কপাজলনিবে ! হে সিন্ধুকন্তাপতে ! 
হে কংসান্তক! হে গজেন্দ্রকরুণাপারীণ ! হে মাধব! 
হে রামানুজ! হে জগ্রয়গ্ুরো ! হে পুগুরীকাক্ষ! মাং 
হে গোপীজননাথ! পালয় পরং জানামি ন ত্বাং বিনা ৷ 


টু (পগ্ভাবলী, ৩৫) 
শ্রীধাধুনাচার্ধা 'শ্রীস্তোত্ররত্রে গোগ্তত্বে বরণের এইরূপ তব 


| 





শরণাগতি ১৬৯ 


করিয়াছেন, 
“পিতা ত্বং মাতা তং দয়িততনয়ুস্বং প্রিয়নুব্ৃৎ 
ত্বমেব ত্বং মিত্রং গুরুরপি গতিশ্চাসি জগতাম্‌। 
ত্বদীয়স্তদৃভৃত্যস্তৰ পরিজনস্থদ্গতিরহং 
প্রপন্নশ্েবং স ত্বহমপি তবৈবান্মি হি ভরঃ॥” 
(স্তোত্ররত্ু ৫৭) 
হে ভগবন্‌, এই নিখিল ত্ৰহ্মাণ্ডের অন্ত্বন্তী জীবগণের সন্ধে 
আপনি পিতা, আপনি মাতা, আপনি প্রিয়পুত্র, আপনি প্রিয়- 
বান্ধব, আপনিই মিত্র, আপনিই গুরু ও আপনিই গতি । আমিও 
আপনার সম্বন্ধযুক্ত আপনার ভৃত্য, আপনার পরিজন, আপনি 
যাহার গতি তাদৃশ এবং আপনার শরণাগত। এই সেই আমিও 
আপনারই পাল্যস্বরূপে বর্তমান রহিয়াছি, ইহা সুনিশ্চিত । 
দ্ীহরিই আমাকে রক্ষা করিবেন'--এই বিশ্বাসটি জয়- 
বিজয়ের প্রতি শাপ-বর্ণনপ্রসঙ্গে গরীব্রহ্মার উক্তির মধ্যে দৃষ্ট হয়,_ 
“বিশ্বস্ত যঃ স্থিতিলযোদ্ভবহেতুরাষ্ো! 
যোগেশ্বরৈরপি ছুরত্যযযোগমায়ঃ | 
ক্ষেমং বিধাস্ততি স নো ভগবাতস্ত্যধীশ- 
স্তত্রাস্মদীয়বিমৃশেন কিয়ানিহার্থঃ॥” (ভা ৩১৬৩৭) 
অতএব যিনি এই বিশ্বের স্থিতি পরলয়ের কারণ আদি- 
পুরুষ, যাহার শক্তি হোগমায়াকে যোগেশ্রগণও অতিক্রম করিতে 
পারেন না, সেই ত্রিপুণের অধীশ্বর ভগবান্‌ শ্রীহরি স্বয়ং আমাদের 
মঙ্গল বিধান করিবেন, তদ্বিষয়ে আমাদের চিন্তায় কোন ফল নাই। 


১৭০ গ্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধীবলী 


আজ্মনিক্ষেপ 


আমি পরিচালিত, আমি পরিচালক নহি; আমি যন্ত্র, তিনি 
যন্ত্রী; আমার নিয়ামক আমার হৃদয়ে অবস্থান করিয়া আমাকে 
যেইরূপভাবে নিয়মিত করিতেছেন, আমি সেইরূপই করিতেছি 
এইরূপ অকপট অনুভবের সহিত সর্বপ্রকার ্বতন্রতা পরিত্যাগ। 
শ্ীপন্নপুরাণে অষ্টাক্ষর-মঞ্ত্রের “নম: শব্দের ব্যাখ্যায় এইরূপ উক 
হইয়াছে, 





“অহঙ্কতি্সকার স্তান্নকারস্তন্িবেধকঃ | 
ত্বত্ত নমসা ক্ষেত্রি-্বাতন্থ্যং প্রতিধিধ্যতে ৷ 
ভগবৎপরতন্ত্রোহসৌ তদায়স্তত্বজীবনঃ। 
তন্মাৎ স্বসামর্থ্যবিধিং ত্যজেৎ সবর্ধমশেষতঃ॥ 
ঈশ্বরস্ত তু সামর্থ্যান্নালভ্যং তন্ত বিদ্যতে । 
তস্সিন্যস্তভরঃ শেতে তৎকর্ম্মের সমাচরেৎ ৷” 

(ভঃ সঃ ২৩৬ অন্ুুচ্ছেদ-ধৃত উক্ত পুরাণ-বাক্য) 





'নমস্*শব্ধের ম-কার - অহঙ্কার-বাঁচক এবং ন-কার-তাহার 
নিষেধক ; সুতরাং ‘নমম্‌'শব্দের দ্বারা জীবের স্বাতন্ত্য নিধি 
হইয়াছে। জীব সব্ধতো ভাবে ভগবানের অধীন এবং তদবীন 
জীবন-বিশিষ্ট। স্তরাং নিঃশেষরূপে স্বকীয় সামর্থযবিধি পরিত্যাগ 

₹ করিবে। ঈশ্বরের সামর্থ্যে জীবের কিছুই অলভ্য থাকে না, 
₹ শীভগবানে নির্ভরতা রাখিয়া চলিবে এবং ভাহারই সুখকর কর্ম । 
করিবে। ১১১ - 


শরণাগতি ১৭১ 


রীতরহ্ষবৈবর্তে উক্ত হইয়াছে 
“আহঙ্কার-নিবৃত্তানাং কেশবো ন হি দূরগঃ। 
অহগ্কারযুতানাং হি মধ্যে পর্বতরাশরঃ ॥” 
(ভঃ সঃ, ২৩৬ অনুচ্ছেদ-ধৃত উক্ত পুরাণ-বাক্য ) 
শ্রীকেশৰ অহঙ্কারবিহীন ব্যক্তিগণের নিকট হইতে দূরে 
নহেন। কিন্তু শ্রীকেশব ও অহঙ্কারযুক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে পর্ববত- 
রাশির ব্যবধান |. অতএব প্রীমীগবতের তৃতীয় স্বন্ধে ্রীতরহ্ষকৃত 
গ্ৰীনারায়ণ-স্তবে স্বাতন্ত্যাভিমানী জীবেরই সংসারের কথা শুনা 
যায়। স্বতন্বতাই সংসার, আর শ্ীপ্রীহরি-গুরু-বৈষ্বের আহ্ব 
গত্যই ভক্তি। স্বতন্ত্রতা পরিত্যাগেরই নামান্তর 'আল্মনিক্ষেপ'। 
ীর্ষা শ্রীনারায়ণকে স্তব করিয়া বলিতেছেন” 
“যাবৎ পৃথক্তমিদমাত্মন ইন্জরিয়ার্থ- 
মায়াবলং ভগবতো জন ঈশ পশ্যেং। 
তাবনন সংস্থতিরসৌ প্রতিসক্রমেত 
ব্যর্থাপি ছুখনিবহং বহতী ক্রিয়ার্থা ৷” 
( ভাঃ ৩৯৯) 
হে পরমেশ্বর, মানব যে-কাল-পর্য্ন্ত নিজ দেহাদির ধর্মকে 
শ্রীতগবান্‌ হইতে পৃথক্‌ বলিয়া অভিমান করে অর্থাৎ ‘নিজের 
বলেই তাহার ইন্জরিয়াদি-চালনা হয় মনে করে, তাঁহার সন্ধে 
সেই-কাল-পৰ্য্যন্ত এই সংসার অবাস্তব হইলেও নিরৃত্ত হয় না! সেই 
ব্যক্তি সংসার-নিবৃত্তির জন্য যাহা করে, তো 
হাখরাশিই ভোগ করিয়া থাকে। 


অন্থভূতি হইতে জাত আত্মদৈন্বা। আপনাকে অযোগ্যতম, 
শৌচ্যতম, সর্ধ্বদোষাকর ও অত্যন্ত অপরাধী অনুভব করিয়া 
সকাতরে অশ্রভারাক্রান্ত হৃদয়ে নিজের যে অযোগ্যতা অভী?. | 
দেবের নিকট জ্ঞাপন, তাহাই “কার্পণ্য । যাহার যত অযোগ্যতার 
অনুভূতি তীব্র হয়, প্রণতকরণ প্রপনন্থৃহৃৎ অভীষ্ট-বস্তুকে তিনি তত 
আকর্ষণ করিতে পারেন। উত্তমোত্তম মহাঁভাগবতগণ-_ অতিমন্ঠ 
দৈন্যের মূত্তি ৷ 


শ্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধাবলী 


কার্পণ্য 
কার্পণ্য'-শব্দের অর্থ দীনতা বা নিজের অযোগ্যতাঁর তীব 


শা এ 


‘উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম ৷? 
(চেঃ চঃ; অঃ ২০২২) 
‘উত্তম হঞা বৈষ্ণব হ’বে নিরভিমান ৷” 
(এ, ২৫) 
“প্রেমের স্বভাব, ধাহা প্রেমের সম্বন্ধ ৷ 
সেই মানে, কৃষ্ণে মোর নাহি ভক্তিগন্ধ’ ৷” 
He (এওঁ, ২৮) 





এশ্রল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন,-- 
যোগাত রি: কিছ মাহিপাই 
তোমার করুণা সার। 
করুণা না হ'লে, কাদিয়া কাদিয়া, 
প্রাণ না রাখিব আর ॥৮ 





শরণাগাঁত ১৭৩ 
শ্রীধামুনাচার্য্য তাহার ‘স্তোত্ররত্বে' বলিতেছেন, 
“পরমকারুণিকো ন ভবৎপরঃ পরমশোচ্যতমো ন চ মংপরঃ! 
ইতি বিচিন্ত্য হরে ময়ি পামরে, যদুচিতং যদুনাথ তদাচর ॥” 
( পগ্ঠাবলী ৬৫) 
গোপ্ত ত্বে বৱণ 

শ্ীবিষণুকেই গোপ্তা বা পালনকর্তা বলিয়া বরণ। বহিম্মুখ 
ব্যক্তিগণ নিজের বিগ্যাবুদ্ধি-পাণ্ডিত্য-ধন-জন-যৌবন-প্রভৃতিকে পালক 
বলিয়া বরণ করিয়া রাখিয়াছে। তাহারা বিশ্বস্তর শ্রীবিষ্ণুকে 
পালনকর্তা বাঁ ভরণপোষণকারী না জানিয়া গচ্ছিত অর্থ, জীবন- 
বীমা, কোম্পানীর কাগজ, স্বর্ণ ভূমি, পশু ও স্্রী-ুত্রাদি পরিজনকে 
পালনকর্তা অর্থাৎ বিষুপদে বরণ করিয়াছে। কিন্তু এ সকল নশ্বর 
ও প্রকৃতিজাত বস্তু কখনই মায়াধীশ সর্ববপালক শ্ৰীবিষ্ণু বা বিশ্বস্তর 
হইতে পারে না। দেবদেব শ্রীজনার্দিনই একমাত্র নিত্যপালক ৷ 
আন্সিংহ-পুরাণে উক্ত হইয়াছে, 

“ত্বাং প্রপন্নোহস্মি শরণং দেবদেবং জনার্দনম্‌ ৷ 
ইতি যঃ শরণং প্রাপ্তস্তং র্লেশাদুদ্ধরাম্যহম্‌ ॥” 

‘হে ভগবন্‌, দেবদেব আ্রীজনার্দনরূপী আপনাতে আমি 
শরণাগত হইলাম'__এইরপে যিনি আমার শরণাগত হন, আমি 
তাহাকে সমস্ত-ক্রেশ হইতে উদ্ধার করি। এই গোপ্ুতে বরণ বা 
শরণাগতি - দৈহিক, মানসিক ও বাচিকভেদে ত্ৰিবিধ। ্রীত্রন্ষ- 
পুরাণে উক্ত হইয়াছে, 


১৭৪ প্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধাবলী 


“কন্দরণা মনসা বাচ্য যেহচ্যুতং শরণং গতাঃ। 

ন সমর্থো যমস্তেবাং তে মুক্তিফলভাগিনঃ॥৮ ৰ 

ধাহারা কর্ম্ম, মন ও বাক্যদ্বার! শ্রীঅচ্যুতের শরণ গ্রহণ | 

করিয়াছেন, যম তাহাদিগের শাসনে সমর্থ হন না, এবং তাহারা । 

অনায়াসে মুক্তিফল-ভাগী হইয়া থাকেন । | 

শ্ৰীহরিভক্তিবিলাসে উক্ত হইয়াছে, | 
তবাস্মীতি বদন্‌ বাচা তথৈব মনসা বিদন্‌। 

ত্রংস্থানমাঞ্রিতন্তন্ব। মোদতে শরণাগতঃ ॥” 

* (এ, ১১শ বিলাস-ধৃত শ্ৰীবৈষ্ণবতন্ত্-বাক্য ) 

শরণাগত পুরুষ বাক্যদ্বার! “হে ভগবন্‌ আমি তোমার 

এইরূপ বলিয়া, মনের দ্বারাও সেইরূপ জানিয়া এবং শরীরের দ্বার 
শ্রীভগবানের লীলাস্থানাদি আশ্রয় করিয়া আনন্দিত হন। 


গোপ্ুত্বে বরণের আভাসেই মুক্তি অর্থাৎ মায়াবদ্ধ হইতে 
মোচন হয়__ 








“কৃষ্ণ, তোমার হঙ যদি বলে একবার ! 
মায়াবন্ধ হৈতে কৃষ্ণ তারে করে পার ॥৮ 
(চৈঃ চঃ, সঃ ২২৩৩) 
“সক্কদেব প্রপনো যস্তবাস্মীতি চ যাঁচতে। 
অভয়ং সর্ববদ! তন্মৈ দদাম্যেতদৃত্ৰতং মম্‌ ॥ | 
(রামায়ণ, লঙ্কাকাণ্ড ১৩), 
এইরূপ যাহার শরণাগতি সর্বাসম্পন্নী, তাহার অতি 
সম্পূর্ণ ফললাভ হয়। আর, যাহাঁদের শরণাগতি সৰ্ব্বা 


 মাদৃশ জীবের ভবদীয় অমৃতব্ষী পাঁদপন্রহ্ 


শরণাগতি ১৭৫ 
হয় নাই, তাহাদের শরণাগতির পূর্ণতার তারতম্যান্ুারে ফল- 
প্রাপ্তির তারতম্য হইবে । যে সকল সাধক বহু সাধন করিয়াও 
সিদ্ধি লাভ করিতে পাঁরিতেছেন না, তাহাদের ফললাভ-বিবয়ে 
বিলম্বের কারণ গ্রীল শ্রীজীবগো স্বামি গ্রভৃও নির্দেশ করিয়াছেন। 
ভাবে বড়ন্গ শরণাগতি উদ্দিতা হইলে অবিলন্বেই সিদ্ধি অর্থাৎ 
গ্রেমতক্তি লাভ হয়। আমাদের শরণাগতি হইতেছে না বলিয়াই 
ফল লাভে এত বিলম্ব হইতেছে। আমরা নানাপ্রকার অনর্থ- 
রাশির দ্বারা অভিভূত হইতেছি। প্রীগুরুকপায় কায়মনোবাক্যে 
বড শরণাগতির পূর্ণতা যে সাধকের আবিভূতি হইয়াছে, তাহার 
মিদ্দি-বিষষে কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু, কোথায় শরণাগতির 
কটি বা অসম্পূর্ণতা থাকিলে ফল লাভ অবশ্যই বাধিত হইবে। 
যিনি যতটা শরণাগত হইবেন, তিনি ততটা, ফল লাভ, করিবেন। 
শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাহিয়াছেন,_ 

“ড়ঙ্গ-শরণাগতি হইবে বাহার । 
তাহার প্রার্থনা শুনে ভ্রীনন্দকূমার ৷" 
্ীউদ্ব প্রীকু্ণকে এই শরণাগতির অশেষ মাহাত্মের কথ! 
জ্ঞাপন করিয়া বলিতেছেন,” | 
“তীঁপত্রয়েণীভিহতস্ত ঘোরে সন্তপ্যমীনস্ত ভবাধ্বনীশ ৷ 
পশ্যামি নান্তচ্ছরণং তবাজ্ি -দন্থাতপত্রাদমৃতাভিব্ষীং i 
( ভাঃ ১১৷১৯৷৯ ) 


হে ঈশ, ঘোর সংসারমার্গে ত্রিতাপাভিহূত * সন্তাপত্রস্ত 
[তীত অন্য কোন 


১৭৬ ক্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধাবলী 


আশ্রয় দেখিতে পাইতেছি না । শরণাগতি-ব্যতীত বৈষ্ণবত্ুই নিন | 
হয় না, বলিয়া ইহার অপূর্ব মাহাত্ম্য জানিতে হইবে, | 
“শরণং তং প্রপন্ন| যে ধ্যানযোগ-বিবজ্জিতাঃ। 
তে বৈ মৃত্যুমতিক্রম্য যান্তি তদ্বৈষ্চবং পদম্‌ ৷” 
( ভঃ সঃ, ২৩৭ অনুচ্ছেদ-ধূত গাঁরুড়-বচন ) 
যাহার! সেই প্রীভগবানের শরণ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার 
পরমায্মোপাসনারূপ ধ্যানযোগ-ব্যতীতও মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া] 
বৈষ্ণবপদ শ্রীবৈকুষ্ঠে গমন করেন । | 





শত্রণাগতি ও আত্ম-নিব্েদন 





শরণাগতি’ ও "আত্মনিবেদনের মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে। 
বড়ঙ্গ শরণাগতির অন্যতম অঙ্গ যে আত্মনিক্ষেপ, তাহা হইতেও | 
নবধা ভক্তির অন্যতম আত্মনিবেদনাখ্যা ভক্তির বৈশিষ্ট্য আছে! 
আবার, 'শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণো? (ভাঃ ৭61২৩) ইত্যাদি শ্লোর 
‘ইতি পুসালিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা” বাক্যে 'পুসাগিতা 
নবধা ভক্তি অর্থাৎ পুরুষ বা সাধক-কর্তৃক সর্বাগ্রে শ্রীবিষণাঃ 
অপিতা বা তৎুখার্থ ভাবিতা হইয়া যে নবলক্ষণা ভক্তির 
তাহার সহিতও আত্মনিবেদন ও আত্মনিক্ষেপের বৈশিষ্ট্য আছে! 
শরণাগতিদ্বারা মুক্তি ও প্রেম পর্য্যন্ত লাভ হয়। কিন্ত প্রেমে 
মধ্যে যে আবার বৈশিষ্ট্য বা চমৎকারিতা অর্থাৎ প্রেমের মধ্যে ৪ 
পরিমাণগত ও স্বরূপগত বৈশিষ্ট্য বা মাধুর্য ুতব, যেমন পে 
মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব বা দাস্ত, সখ্য, বাংসণ। 


৯৮ 


শরণাগতি ১৭৭ 


মুরাদ সন্বন্ধনয় অভিমান-তাঁহ! আত্মনিবেদনের দ্বারাই উদিত 
হয়, যদি সেই আত্মনিবেদনটি অর্থাৎ দেহ হইতে দেহী ( সিদ্ধদেহ ) 
পর্য্যন্ত নিবেদনটি শ্ৰীকৃষ্ণে ভাবের সহিত অর্থাৎ সম্বন্ধময় অভি- 
মানের সহিত ও অভীষ্টবস্তুর সুখানুসন্ধানময় আবেশমূলে সম্পাদিত 
হয়। আত্মনিবেদনটি গরীবিষ্ণুতে অপিতা অর্থাৎ ধারিতা ( ধারণা 
বা আবেশের সহিত কৃতা ) বা গ্রীভগবানেরই সুখানুসন্ধীনমূলে 
কোন বিশেষ সন্বন্ধ বাঁ কোন বিশেষ অভিমানের সহিত সম্পাদিত 
হইলেই তাহা এরূপ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে। আত্মনিবেদনে (১) 
নিজের জন্য সম্পূর্ণ চেষ্টারাহিত্য ও (২) বিক্রীত পশুবৎ নিজের 
ভরণ-পালন-চিন্তারাহিত্য_ এই লক্ষণদ্বর প্রকাশিত থাকিবে । 
গাভী বা অশ্বকে কেহ বিক্রয় করিয়া দিলে যেইরূপ ক্রেতাই উহাঁ 
দিগকে নিজের কার্য্ে নিযুক্ত করে, উহার! আর বিক্রেতার কাৰ্য্য 
নিযুক্ত হয় না, তদ্রুপ যে দেহ-ইন্দ্ৰিয়াদির সহিত দেহীকে (আত্মাকে) 
আত্মনিবেদনের দ্বার! শ্রীগুরুপাদপদ্মে চিরবিক্রয় কর! হয়, সেই 
দেহ-ইন্দিয়াদি বা দেহী আত্মাকে শিষ্য নিজের স্ুখানুসন্ধানসুলক 
কোন কাধ্যে নিযুক্ত করেন না অর্থাৎ ধৰ্ম্মার্থ-কাম-কামনারূপ 
দেহগত অুখান্ুসন্ধানে ও মোক্ষকামনারূপ দেহিগত সুখানুসন্ধানে 
নিযুক্ত করেন না এবং বিক্রীত গো-অশ্ব-প্রভৃতির ভরণ পোবণের 
জন্য যেইরূপ বিক্রেতা কখনও চিন্তা করে না, ক্রেতাই চিন্ত! করিয়া 
থাকে, সেইরূপ আত্মনিবেদনকারী ব্যক্তিও নিজের ভর? পোষণের 
উন্ত বিন্দুমাত্রও চিন্তা করেন না! _ 

এই আত্মনিবেদন__ভাব (অভিমান বা রাগ /শৃন্তরূপে এক 


১৭৮ গ্রীগৌডীয়-প্রবন্ধীবলী 


প্রকার ও ভাব বিশেষ বা সম্বদ্ধাভিমানের সহিত আর একগ্রকার। 
ভাব বা অভিমান-ব্যতীত আত্মনিবেদন স্থখৈশ্বর্য্যোত্তর মুক্তি প্রদান 
করিতে পারে, কিন্তু তাহা প্রেম দান করিবে না। এই অ 
নিবেদনের মধ্যে যে “আত্ম-শবদ, তাহা ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবদ্াঠক 
অর্থাৎ আত্মায় বা ত্রন্মে নিবেদন, পরমাত্মায় নিবেদন ও শ্্ীভগবানন 
নিবেদন বা অর্পণ বলিতে যে আত্মনিবেদন তাহ ভাব বা অভিমান 
ব্যতীত আত্মার্পণ। তাহার ফলে সাষ্টিুক্তি প্রভৃতি লাভ 
হয়; যথা 
“মর্ত্যো যদ! ত্যক্তসমস্তকন্মা, নিবেদিতাত্মা বিচিকীিতো যে 
তদামৃতত্বং প্রতিপগ্যমানো, ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ” 
( ভাঃ ১১২৯1৩৪) 

মরণধন্মী মানুষ যখন সমস্ত কর্ম্মফল-কামন! পরিত্যাগ পূর্বক 
আমাতে (ব্রন্মে, পরমাত্মায় বা ভগবানে ) আত্মসমর্পণ করে, তখন 
সেই ত্রশ্মে, পরমাত্মায় বা ভগবানে আত্মসমর্গণকাঁরীর জন্য আমার 
মনে বিশেষ কিছু করিবার ইচ্ছা হয়, তৎফলে সেই ভক্ত আমার 
পাঁধদদেহ লাভ করিয়া সার্টি-প্রভৃতি মুক্তি-লাভের যোগ্য হয়। 

শ্রীবিষুর সমান-এশবধ্য-লাভ বলিতে অণিমাদি এবরযোর 
আংশিক প্রাণ্তিই বুঝায়। কারণ, জ্রীভগবানের সমান র্যা 
অন্ত কাহারও অর্থাৎ কোন যুক্ত জীবের সম্ভব হইতে পারে 
না। বেদান্তের 'জগদ্যাপারবজ্ঞ্য'প্রকরণে (ব্রঃ সঃ 881১৭) 
নিখিলচিদচিৎ-স্থষ্টি-স্থিতি-নিয়মনরূপ জগদ্যাপার বা বৈধ 
একমাত্র বরন্ষেই সম্ভব, মুক্তজীবের তাহাতে উল্লেখ নাই। 








শরণাগতি ১৭৯ 


আত্মনিবেদন-ব্যাপারটি পুর্বে অগ্সিত অর্থাৎ শ্রীভগবাঁনের 
নুখানুদন্ধান-আবেশের সহিত কৃত হইলেই, তাহা 'সাক্ষাদ্‌-ভক্তি' 
হইবে, নতুবা তচ্ছব্দবাচ্য নহে অর্থাৎ কন্মাদি অর্পণরূপা পারম্প- 
রিকী বা আরোপ সিদ্ধা ভক্তি অর্থাৎ কন্মার্পণমাত্র হইয়া থাকে। 
শ্রবামনদেবে শ্রীবলির যে অর্পণ, তাহা প্রথমে কন্মার্পণমূলক 
হইয়াছিল, পরে শ্রীবামনদেবের পাদস্পর্নে তাহা সাক্ষান্তক্তিরূপে 
প্রকাশিত হয়। 

“তদানীং সাক্ষান্ডক্তেরজাতত্থাং জত্রিবিক্রম-পাদস্পর্শানন্তর- 
মেৰ চ জাতত্বাৎ ন নিরোধ ৷? ( গ্রী; সঃ) ১৮২ অন্তু ) 

ক্রীপ্রহনাদ আত্মনিবেদন-সন্বন্ধে বলিয়াছেন__ ভোঃ ৭৬1২৬) 
ধৰ্ম, অর্থ ও কাম _ ইহারা ‘ত্রিবর্গ' বলিয়া অভিহিত ৷ ঈক্ষা অর্থাৎ 
আত্মবিদ্ধা, ত্রয়ী অর্থাৎ কম্মবিদ্যা, নয় ও দম অৰ্থাৎ তর্ক ও দণ্ডনীতি 
এবং কৃষি-প্রভূতিরূপা বিবিধ জীবিকাঁ_-এই সমস্তই ত্ৰিগুণাত্মক 
বেদের প্রতিপাগ্ঠ; অতএব ইহাদিগকে ‘অসত্য’ বলিয়াই মনে 
করি। কিন্তু যদি ইহারা, অন্তর্যামী পুরুষোত্তমে থে আত্মনিবেদন- 
রূপ ফল, তাহার সাধনভূত হয়, তবেই সাথক হইতে পারে ; নতুবা 
স্মস্তই নিরর্থক । 

ভাব, অভিমান বা রাগের পূর্বে রাগান্ুগা সাধনাবস্থায় ও 
পরে সাধ্যাবস্থায় আঁত্মনিবেদন-ভেদে দ্বিবিধ-ভাবযুক্ত আত্মনিবেদন 
হইয়া থাকে । শ্রীরুক্সিনীদেবীর বাক্যে “আত্মালিতশ্চ ভবতঃ 
(ভাঃ ১০।৫২৩৯ ) যে আত্মার্পণের কথা আছে, তাহা আবেশময় ও 
্বন্ধময় অভিমানের সহিত রতির পরে আত্মনিবেদন, ইহার ফল _ 


১৮০ প্রীগৌডীর-প্রধন্ধীবলী 


ভগবন্মাধুধ্যান্ভবরূপ প্রেম-লীভ। 


আত্মনিবেদনটি আদৌ অপিতা অর্থাৎ “তদর্থমেবেদসিতি | 
ভাবিতা” অর্থাৎ "ইহা অভীষ্টের সুখের জন্য এইরূপ অনুমন্ধান ; 


বা চিন্তা বা ধ্যানের সহিত এবং সম্বন্ধ বা ভাববিশেষের সহিত কৃত 
হইলেই, তাহা প্রেমের পরিমাঁণগত ও স্বরূপগত বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার 
করে। তাহা কেবল বৈধী শরণাগতির দ্বারা হয় না। 


মহতের স্রীপাদপন্ধে তাহার সুখান্ুসন্ধানমূলে আত্মনিবেদন। | 
সুখানুসন্ধানবেশ ও সন্থন্ধাভিমীনের সহিত প্রসঙ্গরূপা ও পরিচর্যা" | 


রূপাঁ উপাসনার দ্বারা ভগবন্মাধুরধ্যান্থভবরূপ প্রেমলাভ হয়! 
‘আদৌ অগ্রিতা' বাক্যাংশের দ্বারা পূর্বের সুখানুসন্ধানময়ী স্মৃতি ও 
পরে নবধা-ভক্তির আকার-বিশিষ্ট ক্রিয়া বুঝায় । যে স্থানে ভক্তির 
আকার-মাত্র আছে, কিন্তু স্ুখানুসন্ধানাবেশ নাই, তাহা কখনও 
কর্মকাণ্ড কখনও বা শান্ত্রোক্ত আদেশ-পাঁলন-মূলে অনুষ্ঠিত হইান 
গ্রীণনাভাসরূপ কর্মার্পণ হইতে পারে। শরণীগতিটি_মানফিক 
- ব্যাপার, আর আত্মনিবেদনটি-_ইন্দ্রিয় হইতে আরম্ভ করিয়া 








». এপাশ 


সিদ্ধদেহ-পর্যন্ত ভ্রীভগবানে নিবেদন। আত্মনিক্ষেপ দ্বারা_ যাহা | 


বৈধী শরণাগতির একতম অঙ্গ, স্বতন্ত্রতা-পরিত্যাগ অর্থাৎ 'আগি 
অধীন, আমি পরিচালিত, শ্রীহরি-গুরু-বৈষণব আমার গ্রন্থ 
নিয়ামক, আমি নিত্য বশ্য-নিয়ম্য” এইরূপ মানসিকভাব উদিত 


হয়। শরণাগতির একতম অঙ্গরূপ স্বতন্্রামাত্রপরিহারের দ্বার; 


মাধু্্যান্ুতব হয় না, তদ্দারা চিত্তশুদ্ধি বা সংসারমুক্তি পর্য্যন্ত হইতে 
পারে, কিন্তু কোন বিশেষ-সম্বন্ধ বা বিশেষ অভিমানযু্ত হই 


শরণাগতি ১৮১ 


অভীষ্ট-বস্তর সুখানুসন্ধান মুলে রুচির সহিত যে আত্মনিবেদন, 
তদ্দার| মারুর্য্যান্কভব হয়। কর্মার্পণ বা আরোপসিদ্ধা ভক্তিতে 
চিন্তগুদ্ধি, সঙ্গসিদ্ধা ভক্তিতে মুক্তি ও ভক্তিমাত্রকামা সঙ্গসিদ্ধা 
ভক্তির শেষ ফল-_ প্রবানুম্মৃতীময়ী স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি অথবা আত্ম- 





নিবেদন, তংফলে প্রেম ও প্রেমবৈশিষ্ট্য লাভ হয়। 

গ্ৰীগীতায় পরতত্বে শরণাগতি পর্যন্ত চরম উপদেশ আছে, 
কিন্ত তাহাতে সাধু হইতে শ্্রীগুরুসেবার বৈশিষ্ট্য ও অনন্াভাবা 
ভক্তির মাহাত্ম্য স্পষ্টভাবে কীত্তিত হয় নাই ; একমাত্র শ্রীমন্ভাগ- 
বতেই মহতের পরিচর্ধ্যা ও সঙ্গরূপা উপাসনার ছারা বৈশিষ্ট্য 
বিশেষভাবে কীন্তিত হইয়াছে । শ্রীভাগবত-মহতের সেবা ব্যতীত 
মা্্্যান্ুভব-বৈশিষ্ট্যের অর্থাৎ প্রেমভক্তির স্বরূপগত ও পরিমাপগত 
বৈশিষ্ট্যের উপলব্ধি হয় না। এইজন্য সাধু ও শ্রীগুরুপাদপন্মের 
ুখান্ুন্ধান-স্মৃতিময় ভাব, অভিমান বা রাগযুক্ত আত্মনিবেদনরূপ 
সঙ্গের মাহাত্ম্য সব্বাপেক্ষা অধিক ॥ 

কেহ মস্তিক্ধের বিচারের দ্বারা বুঝা-পড়া করিয়া শরণাগত 
হইতে পারে না। ‘আমার এই পরিমাণ অর্থ গচ্ছিত আছে, অত 
টাকার জীবন-বীমা আছে, অতটা খাওয়াপরার সংস্থান বা 
আখেরের ব্যবস্থা আছে, বা আমার ততটা নাই, আমার অনেক 
পোস্ত আছে, আমার শরীর অত্যন্ত অপটু বা পটু, স্থৃতরাং আমি 
শরণাগত হইতে পারিব না, বা পারিক'-_ এইভাবে মস্তিষ্কের দ্বারা 
বিচার করিয়া কেহ কোনদিন শরণাগত হইতে পারে নাই। 
যাহার তিন কুলে কেহ নাই, যাহার জাগতিক কৌনপ্রকীর অভাব- 


১৮২ প্রীগৌডীয়-প্রবন্ধাবলী 


অন্ুবিধা নাই__এইরূপ ব্যক্তিও মস্তিক্ষের দ্বারা বিচার করিয়া 
শরণাগত হইতে পারেন নাই। আবার, ধাহার অসংখ্য জাগতিক 
প্রতিবন্ধক আছে, সেইরূপ ব্যক্তিও হৃদয়ের স্বাভাবিক আক 
স্বরূপশক্তির কৃপাবিশেষ সঞ্চারিত হইয়া অনায়াসে শরণাগত 
হইয়াছেন। শরণাগতি বৈধী ভক্তি হইলেও উহ! মস্তিক্ষের দ্বার 
চালিত হইয়া কেহ হৃদয়ে উদয় করাইতে পারে না। শান্ত 
অশরণাগতকে ভয় ও শরণাগতকে অভয় প্রদান করিয়া জীবকে 
শরণাগত হইতে প্ররোচিত করেন বটে, কিন্তু স্বরূপশক্তির কৃপা" 
বিশেষের দ্বারা হৃদয় আকৃষ্ট না হইলে কেহ শরণাগত হইতে 
পারেন না। পৃথিবীর বহিম্ঘু্থ ব্যক্কিমাত্রকেই দেখিতে পাওয়া 
যায় যে, তাহারা কামাদি রিপুর তাড়নায় তাড়িত ও ত্রিতাগের 
জ্বালায় জর্জরিত হইয়াও কামাদি রিপুবর্গেরই আশ্রয় গ্রহণ করে, 
কিন্তু একমাত্র শরণ্য পরতত্বের আশ্রয় গ্রহণ করিতে চাহে না! 
ইহার দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে প্রতি মুহুর্তে জ্বলন্তভাবে ৃষ্ট হইাতোছ। 
আবার, স্ত্রী-পুত্রাদির সঙ্গ ত্যাগ, বিলাস-ত্যাগ, কামিনীকার্চন' 
ত্যাগাদ্রি করিবার অভিনয় করিলেই তাহাকে শরণাগত বলা যাধ 
না, যতক্ষণ ন! জীব স্বরূপশক্তির কৃপাশক্তি-সঞ্চারিত হই 
শ্রীহরিকে নিত্য পালনকর্তরূপে বরণ করে। অতএব শরণ্য পর্ণ 
তত্বের স্বরূপশক্তির কৃপাবিশেষ যখন হৃদয়ে অবতীর্ণ হন, তথনই 
জীব সেই কৃপা সঞ্চারিত! হইয়া অদ্বিতীয় শরণ্য পরতবের শর! 
গ্রহণ করে। তাই, শ্রীপ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাহার শরণ 

গতি'-গ্রন্থের প্রারস্তে গাহিয়াছেন,__ 





সাধন ১৮৩ 


“কূপ-স্নাতন-পদে দান্তে তৃণ করি?। 
ভকতিবিনোঁদ পড়ে দুহু-পদ ধরি’ ॥ 
কাদিয়। কাদিয়া বলে-আমি ত’ অধম । 
শিখায়ে শরণাগতি, করছে উত্তম ৷” 


তত 


সাধন 


হরিভক্তির সাধনই আমাদের একমাত্র কৃত্য এই উপদেশ 
বন্ধজীব আমর! সাধুশাস্ত্রের নিকট হইতে সকল সময়েই পাইয়া 
থাকি। প্রীগুরুবৈষণবের এবং শাস্ত্রের নিকট হইতে এইরূপ 
উপদেশ পাইয়া আমরা বিভিন্ন রুচিবিশিষ্ট লোক বিভিন্ন-প্রকারের 
ক্রিয়া-কলাপে প্রবৃন্ত হইয়া তাহাকেই ভক্তি-সাধন মনে করিতেছি । 
সাধু ও শান্ত কাহাকে সাধন বলিতেছেন, তাহা তাহাদের আন্তুগত্যে 
আমাদের জানিতে চেষ্টাবিশিষ্ট হওয়া দরকার । যে ক্রিয়া-ছারা 
আমার অভীগ্দিত উদ্দেশ্যের সিদ্ধি হয়, তাহাকেই সাধন বলা হয়, 
নিরর্থক কোন কার্য্ের অনুষ্ঠান করিলে তাহাকে সাধন বলা যায় 
না। কর্ম-জ্রান-যোগাঁদি নিরর্থক বলিয়া শ্রীমভাগবত তাহাদিগকে 
সাধন বলিয়া স্বীকার করেন নাঁ। ধর্ম্মজগতে যিনি যে পথই 
অবলম্বন করুন না কেন, ভগবদ্ত-লীভই আমাদের উদ্দেশ্য- ইহা 
সকলেই স্বীকার করেন। প্রীমন্ভীগবত বলেন-_-একমাত্র ভক্তি 


১৮৪ গ্রীগৌডীয়-প্রবন্ধাবলী 


বাতীত অন্ত সকল পথই সেই, উদ্দেশা-সাধনে ব্যর্থতা প্রতিপন্ন | 


করে। 

ভক্তি আত্মার নিত্য সহজ-বুত্তি। দেহ-মনের দ্বারা কখনই 
ভক্তির অনুগীলন হয় না। আমরা বদ্ধজীব, আত্মধন্ম সম্পূর্ণরূপ 
বিস্মৃত হইয়াছি। দেহ ও মনের দ্বারা চালিত হইয়া আমরা যাহা 
কিছু করি না কেন, সকলই জডক্রিয়ামাত্র। আত্মার উপরে জড় 
ক্রিয়া কখনই প্রযুক্ত হয় নাঁ। একথা শুনিয়া বা কথঞ্চিদ দিগ- 
দর্শন করিয়া একটি নৈসগিক চিন্তা স্রোত তখনই আসে যে, কৃত্রিম 
উপায়ে মনোনিগ্রহাদির দ্বারা মন স্থির করিয়া বুদ্ধি বা চিত্ত গুদ 
করিতে পারিলে আত্মন্বরূপ জাগরিত হইবে, তখন ভক্তির অন 





শীলন করিলে আমরা ভক্তির প্রকৃত সন্ধান পাইতে পারিব। ) 


সাধনকালে আমরা কর্ম-জ্ঞান-যোগাদির অনুশীলন করিয়া স্তি 
করি, শুদ্ধসত্বে ভক্তিবৃত্তির উদয় হইলে ভক্তিযোগে ভগবানের দেব 
করিব। ভাগবত বলেন__কর্মজ্ঞানাদ্ির অনুশীলন আমাদের 


অচিদ্বৃত্তির দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়, কিন্ত আত্মধর্ম্ম সম্পূর্ণ চিদ্বর্তির ; 


উপর প্রতিষ্ঠিত, অচিদ্বত্তির দ্বারা কখনও চিদ্বৃত্তির জাগরণ হয় না 
অধিকতর সুপ্ত হয় মাত্র। 

'যমাদ্দিভিবধোগপখৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ, 'ুঞ্জানানা” 
ক্তানাং প্রাণায়ামাদিভির্নঠ, 'প্রায়শঃ পুগুরীকাক্ষ যুগে 
যোগিনো মনঃ, ‘ন সাধ়তি_ মাং যোগ? প্রভৃতি শ্লোকে যো 
‘কর্ম্মণাং  পরিণামিতবাদাবিরিধ্যাদমজলম্‌, করিনা 
‘কর্ম্মণ্য কর্মনিহারো ন হ্যাত্যন্তিক ইউ ‘প্ৰায়শ্চিত্তানি চাৰ্ন 


সাধন ১৮৫ 


নারা়ণপরাজুখম্ প্রভৃতি প্োকে কর্ম, ‘জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্ত’, 
যেইন্তেইরবিন্দাক্ষ বিযুক্তমানিনঃ, 'জীবনুক্তা অপি’ প্রভৃতি অসংখ্য 
অনখ্য গ্লোকে কর্ম্ম জ্ঞানাদির প্রয়াস শ্রীমন্ভাগবত নিরাস 
করিয়াছেন । 
অনিত্য বস্তুর দ্বারা নিত্য বস্তুর উদ্বোধন হয় ন! কিন্তু যত্তক্ষণ 
পর্যন্ত আমি নিত্যবৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত না হইতে পাঁরিতেছি, ততক্ষণ 
আমার অনিত্যাঁভিমাঁন ত’ প্রবল রহিয়াছে, অনিত্যাভিমান লইয়া 
নিত্যর সন্ধান আমি পাইতে পারি না, আবার অন্যদিকে 
নিত্যের অনুশীলন না হইলে অনিত্য অভিমানের হাত হইতে 
ছুটাই বা পাইব কি করিয়া? ভাগবত বলেন_- 
“শৃথধতঃ শ্ৰদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্‌ ৷ 
নাতিদীর্ঘেন কালেন ভগবান্‌ বিশতে হৃদি ॥ 
প্রবিষ্টঃ কর্ণরন্ত্রেণ স্বানাং ভীবসরোরুহম্‌। 
ধুনোতি শমলং কৃষ্ণ: সলিলস্ত যথা শরৎ ॥ 
ধৌতাত্মা পুরুষঃ কৃষ্ণপাদমূলং ন মুঞ্চতি। 
মুক্তসব্বপরিরেশঃ পান্থ: স্বশরণং যথা ॥” 
যিনি শ্রদ্ধা-সহকারে শ্রীহরির কথা শ্রবণ করেন বা কীর্তন 
করেন, অতি অল্প সময়ের মধ্যে ভগবান্‌ তাহার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হন! 
করনের দ্বারা স্বীয় জনগণের ভাবরূপ ক্মলাসনে প্রবিষ্ট হইয়া 
ক সকল প্রকার মলিনতা সম্পূর্ণরূপে দূর করেন_ যেমন শরৎ 
আগমনে নদী পুষ্ধরিণী সকলই নির্মল হইয়ী থাকে! এই- 
ঈপে যাহার হৃদয় ধৌত বা পরিশুদ্ধ হইয়াছে, তিনি আর কৃষ্ণ 
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পাঁদমূল পরিত্যাগ করেন না-যেমন কোন প্রবাসী পুরুষ সর 
প্রকারে ক্রেশমুক্ত হইয়া নিজভবনে আগমন করিলে আর তা 
ত্যাগ করিতে চান না। 
শ্রবণ-কীর্তন দ্বারাই চিত্ত শুদ্ধ হয় | «শবণং কীর্ভনং বিষ ' 
শ্লোকে শ্রবণ কীর্তন ভক্তিরই অঙ্গ বলিয়া জানাইয়াছেন। আমি 
দেহ-মনের দ্বারা শ্রবণ করিতে পারি না, শ্রবণ কীর্তন না হইলে 
আমার দেহ-মনোধন্মের ছুটিও হইবে না, তাহা হইলে আমার সাধন 
কিরূপে সম্ভব হইবে? অনেকে আবার বলিয়া থাকেন যে, ভক্তিই 
জীবের সাধন, সিদ্ধাবস্থায় কেবল জ্ঞান-দ্বারাই ভগবৎসাক্ষাংকার 
হইয়া থাকে। কিন্তু ভাগবতের বাণীতে আমরা পাই যে, বাহার 
কেবল-জ্ঞানের অনুশীলন করেন, তাহারা বুথা শ্রম করেন মাত 
কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধি অর্থাৎ ভগবদন্ত লাভ তাহাদের হয় না। 
ভক্তি-দ্বারাই ভগবৎসাক্ষাৎকার হয় । “ভক্তিযোগেন মনসি সমাক্‌ 
প্রণিহিতেইমলে' অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণ-_-এই বাক্যে ভক্তি-দারাই 
ভগবদ্বস্ত-লাভের কথা বলা হইয়াছে. শ্রুতিও বলেন,_-ভক্তি 
রেবৈনং নয়তি, ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি, ভক্তিবশঃ পুরুষ, ভক্তির 
ভূয়সী ৷৷ ভক্তিই জীবকে ভগবৎ-সারিধ্যে লইয়া যান, ভক্তি 
জীবকে ভগবদ্দর্শন করান। সেই পরমপুরুষ ভগবান একমাত্র 
ভক্তি-দ্বারাই বশীভূত হইয়া থাকেন । ভক্তিই শ্রেষ্ঠতমা। হিনি 
লইয়া যান--ভগবদনুস্ধানের পথ-্থরূপ হন, তিনিই ভগবদ 
লাভের উপায়। যাহা দ্বারা পূর্ণপুরুষ ভগবানকে বশীভুত কর! 
যায়, তাহাই আমাদের প্রয়োজন বা উপেয়। সাধ্য ও সাধনরণে 
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মরা ভক্তিই পাঁই। মহাজনগণ ভক্তিকে তিন প্রকার স্তারে 
নিক করিয়াছেন। সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি। শাস্ত্র 
বলেন--নিত্যসিদ্ধ ভাবের প্রকটসাধন যাহা দ্বারা হয়, তাহাই 
নাধনভক্তি। আমার জড় দেহ-মনের দ্বারা আমি যাহা কিছু অনু- 
দীলনকরিতে পারি, তাহা সকলই জড়। সেই সকল জড়ক্রিয়া-দবারা 
বির্বপে চিন্ময় আত্মার নিত্যসিদ্ধভাবের প্রকটন-কাঁধ্য সিদ্ধ হইবে { 
নাধু মহাঁজনগণ আমাদিগকে বলেন প্রীম্ভাগবতে “শৃতঃ শ্রদ্ধয়া 
নিত্য” বলিয়া যে শ্রবণ-কীন্তনের উপদেশ করিয়াছেন, তাহা জড় 
দেহমনের নহে, সেবোন্মুখ চিৎ-কর্ণ জিহবা ও মনের দ্বারাই এই 
শ্রবধ-কীর্তন সাধিত হয়। তবে এই সেবোন্মুখতা লাভ করিবার 
জন্যও শ্রবণ-কীর্ভনাঁদি ভক্তাঙ্গের অনুশীলন করিতে হইবে! 
আমাদের জড়কর্ণ দ্বারা আমরা যে শ্রবণ করিব. জড়জিহ্বাছার! যে 
কীর্তন করিব, হস্তাদিদ্বার! অর্চন করিব, পদদ্বার! প্রীহরিক্ষেত্রান্থ- 
বরণ, মন দ্বারা ধ্যান-ধারণা যাহা! কিছু করিব, তাহার কিছুই 
আমাদের আত্মায় ক্রিয়াশীল হইতে পারে না- ইহা সত্য, এই জন্য 
তাহাকে সাধনভক্তি বলা যাইবে না-- ইহাও সতা। নিঙ্কপট 
ইইয়| অথবা। অন্ততঃ নিক্ষপট হইবার আকাঙ্ক্ষা চিত্তে লইয়া জড়-. 
টা দ্বারা ভক্ত্যঙ্গ-অনুষ্ঠানে প্রকৃত যত্রপর হইলে ভক্ভিদেবী প্রসন্ন 
ইন। তাহার কৃপায় আমাদের এই সকল চেষ্টা জড় হইলেও 
অশুদ্ধ জড়মনের প্রতি শুদ্ধ প্রভাব বিস্তার করে এবং ক্রমে 
৷ টাহাকে জড়ীভিমান হইতে মুক্ত করে! চিদাভাস মন জড়বর্ম্ের 
 ঈশ্শীলনে সৰ্ব্বদা নিযুক্ত থাকিয়া আত্মধর্ষমের বিকাশে বাধা দেয়, 
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যখন মনের উপর হইতে জড়বন্মের প্রাবল্য চলিয়া যায়, তখন 
চিদ্ধর্ম বা আত্মধন্ম মনে বিকসিত হয়। মনই ইন্দ্রিয়াধিপতি মন 
জড়ের আন্গতা ছাড়িয়া আত্মান্থগত হইতে থাকিলে সক 
ইন্দ্রিয়ও তাহার অনুসরণ করে । এই আত্মানথুগত মনের দ্বারা য় 
ভক্ত্যঙ্গের অনুশীলন হয়. তাহাই আত্মবৃত্তি - ভক্তির অনুশীলন। 
জড়াভিনিবেশ থাঁকা-কালে জড় দেহমন-দ্বারা জীব যে ভ্তানের 
অনুষ্ঠান করে, পরমারাধ্য স্্রীশ্রীল প্রভূপাদ তাহাকে সাধনক্রিয় 
বলিয়াছেন। আত্মবৃত্তিদ্বারা চালিত মন ও ইন্দ্রিয় যে ভত্ত্যাদর 
অনুষ্ঠান করে, তাহার রা আত্মগত নিত্যসিদ্ধতা [বের ar 


তাহাকে Ce ও প্রাঞ্জলভাবে তিনি জা € 
দ্বারা আবৃত দর্পণে মুখ দেখা যায় না, তবে তাহার জন্য যে দর্পণ | 
প্রতিবিশ্বিত করিবার শক্তি নাই মনে করিব, তাহাও নহে। খুলি 
রাশি ঝাড়িয়া ফেলিলেই তাহার ধৰ্ম্ম প্রকাশ পাইবে। এই ধু 
বাড়াই সাধন-ক্রিয়া। আর একটি উদাহরণ দিয়াছেন যে, কাছের 
শিশিতে মধু আছে, কাঁচের উপরে যদি কাঁদা লাগে, তবে মর 
পরিষ্কার করিতে হইবে না, কাঁচের পাত্রটী পরিষ্কার করিলেই 
হইবে। এইরূপ কাৰ্য্যই সাধন-ক্রিয়া। চিদাভাস মনকেই আমর 
চিত্বস্ত আমি বা আত্মবস্তু বলিয়া মনে করি__ এইরূপ বিবর্তন 
মলিনতা, এই মলিনতা মনের উপরেই আছে-_আত্মাকে পা 
করেনা, একটা আবরণ-মাত্র দিয়াছে। এই মলিনতা দূর করি 


হইলে মনের উপরই কার্য করিতে হইবে, আত্মার উপরে নে | 
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তৰ মলিনতা দূর করিতে হইলে আত্মধৰ্ম্মের অনুগত হইয়া করিতে 
হইবে, তাহা ন! হইলে আত্মধর্মের প্রতিফলন কখনই চিদাভাস 
মনে হইবে না। সাধন-ভক্তি এই জাতীয় নহে। তাহা আত্ম, 
বৃত্তিতে নিত্যই আছে। শ্রীল প্রভুপাদ তাহার উদাহরণ দিয়াছেন 
_কোন একটি ইঞ্জিন দীড়াইরা আছে, তাহাতে তাহার সকল 
শক্তিই সঞ্চিত আছে, কিন্ত শক্তির প্রকাশ ন! দেখিয়া আমি যদি 
মনে করি যে, উহার গতি-শক্তি নাই, তাহা হইলে ভুল হইবে । 
যেমন সঞ্চিত-শক্তিবিশিষ্ট একটা ইঞ্জিন দাড়াইয়। রহিয়াছে বলিয়া 
তৎকালে ইঞ্জিনের ক্রিরাশক্তি বিলুপ্ত হয় নাই, তদ্রুপ জীবাত্ম- 
সবরূপেও নিত্যসেবাবৃত্তি সক্রিয় না হইলেও বিরাজমান আছে, 
অনর্থবপগমে কৃক্ষসেবাবৃত্তি স্বতঃই প্রকাশিত হয়। সাধনক্রিয়া 
আত্মার উপর কার্যকরী নহে। কিন্তু সীধনতক্তি আত্মার ভূমিকায় 
নিত্য ক্রিয়াবতী। সাধনভক্তির পরিপক্বীবস্থাই ক্রমে ভাবভক্তি 
ও প্রেমভক্তির প্রকাশ, যেমন একটি আভ্রফলের কাঁচা, ডাসা ও 
পাকা অবস্থা পক্ধফলটী কৃষ্ণ সেবার সম্পূর্ণ উপযোগী 1” 

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, শ্রবণ কীর্তনাদি যখন জড়েন্সরিয়- 
দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়, সেই-সময়ে এ গুলিকে ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান বল! 
যায় না, জড়ক্রিয়ামাত্রই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সেই জড় ক্রিয়া 
বারা মনঃ-গুদ্ধি করিয়া পরে আত্মধর্ণের অনুশীলন করিবার কথাই 
এখানে পাওয়া যাইতেছে । অচিত্বৃত্তিদ্বার! চিদ্বৃন্তির উদ্বোধন হয় 
না ইহা ত’ পূর্বেই বলা হইতেছিল, কিন্তু এ ক্ষেত্রেও তাহাই ত’ 
দাড়াইল ৷ আমরা অচিন্ৰ্ত্তিদারা, চিদ্রাজোর সাল, লইতে 


১৯০ শ্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধাবলী 


চাই, জড়চেষ্টাদ্বারা সেবাবৃত্তিকে জয় করিয়া ফেলিতে চাই বলিষ় 
জড়চেষ্টা বা অচিদ্বৃত্তির প্রতি আমাদের একট! নৈসগিকী গ্রীতি 
আছে। সেই গ্রীতির বশীভূত হইয়াই অর্থাৎ অচিতের চশমা 
চোখে দিয়াই চিদ্রাজ্য দেখিতে চাই, আর সেই বুদ্ধি লইয়া বিচার 
করি।  প্রত্যউসুখ হইয়া বিচার করিবার ধৈর্য্য আমরা রাখিতে 
পারি না। কর্ম-জ্ঞান-যোগাদি জড়কর্ম্মমাত্র, আত্মধর্ম্মের সহিত 
তাহার কোন সম্বন্ধই নাই, কিন্তু শুদ্ধভক্তির অঙ্গসমূহ তাহা নহে। 
ভক্তি সর্বদাই চিন্ময়ী, আমার জড়াভিমান থাকা পর্য্যন্ত তাহাকে 
আমার নিকট জড় বলিয়া মনে হয় মাত্র। আত্মধন্মের অনুসরণে 
অর্থাৎ আত্মবিদের আন্ুগত্যে জডক্রিয়াসাম্যে ভক্তির অনুশীলন 
করিলেও ক্রমে-ক্রমে আত্মবৃত্তি ভক্তি হৃদয়ে প্রকাশিতা হন। 
আত্মায় যাহা নাই, জড়মনের আন্গগত্যে তাহার অনুশীলন করিতে 
গেলে জড়মনোধর্ম্মের বাধাই প্রবল হইবে, আত্মবৃত্তি জাগিবে না। 
শ্রবণ-কীর্তনাদি নববিধ বা চতুঃষ্টি প্রকার যে ভক্তির অঙ্গ- 
সকল আছে, কর্ম ও জ্ঞানানুশীলনেও তাহার অনুষ্ঠানাদি দেখা 
যায়, সুতরাং তাহাদের ভক্তির অঙ্গ কোন্‌ সময়ে বলিব? ভক্তি 
পথের পথিক হইয়াযিনি সাধন করেন, তিনি যে-কোন অবস্থায় 
অবস্থিত হইয়া সাধন করুন্‌ না কেন, তাহার অনুষ্ঠান অনিত্য নহে! 
আজ সাধ্যের উপায় বলিয়া যাহাকে একান্তভাবে আশ্রয় করিতে- 
ছেন, দুইদিন পরে সাধ্যবস্ত পাওয়া হইয়াছে মনে হইলে অনাবশ্যক- 
বোধে কম্মা ও জ্ঞানী সেই সকল অনুষ্ঠানকে কাকবিষ্ঠাবৎ পরিত্যাগ 
করিবেন। কন্মাঁ ও জ্ঞানী জড়াভিমানের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত 
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থাকিয়া চিদনুভুতি পাইবার আশা করেন এবং আপন কর্তৃত্বের 
দ্বারা পরিচালিত হইয়াই সকল অনুষ্ঠান করেন। ভক্তি-যাজী 
সর্বদাই আত্মবৃত্তির অনুগত হইয়া শ্রীগুরু-কৃষ্ণের প্রসাদভিখারী ৷ 
তিনি প্রথম হইতেই আদি, মধ্য ও অন্তে গুরুকুষ্ণের কৃপাদ্ধারা 
চালিত হন। “ব্ৰহ্মাণ্ড ভ্ৰমিতে কোন ভাগ্যবান জীব, গুরুকৃষণ- 
প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ”। ভক্তিলতার বীজ আত্মাতে উপ্ত 
হন। গুরু-কুষ্ণের কৃপা কিছু দেহ বাঁ মনের উপর হয় না। গুরু 
কৃষ্ণ পরিপূর্ণ চিদন্ত, আত্মবস্ত, বাস্তববস্ত' অনিত্য নশ্বর জড়-দেহ- 
মনের সহিত তাহার কোন পরিচয়ই নাই। জীবের পুঞ্জীভূত 
নুকৃতির ফলে যখন সে ভগবানের কৃপীভিখারী হয়, তখন গুরুরূপে 
কৃষ্ণ স্বযংই কৃপা করিয়া থাকেন। জীবের আত্মায় গুরু-কৃষ্ণের 
প্রসাদ নিহিত হয় । জীব তখন জড়াভিমান হইতে মুক্ত হইতে 
না পারিলেও অবশে আত্মবৃত্তির আনুগত্য করেন । ইহা গুরু-কৃষ্ণ- 
প্রসাদেই সম্ভব হয়। জড়ীভিমীনের বশীভূত হইয়া অবশে যে 
ভক্তির অনুশীলন করেন, তাহাই তাহার সাধনক্রিয়া। গুরু- 
কৃষ্ণের কৃপাই সাধন, তাহা কিছু জড় নহে, জড় কেবলমাত্র 
আমাদের অভিমান। জড়াভিমীনই আমাদের নিকট গুরু-কৃষ্ণ- 
প্রসাদকে সাধনক্রিয়ারূপে প্রতিভাত করে। বস্ততঃ এ সকল 
অনুশীলন কিছু জড় নহে । আমাদের জড়চেষ্টা আমাদের চিত্ত 
শুদ্ধি করে না। গুরু-কৃষ্ণপ্রসাদ বা ভক্তিদেবীই চিত্তশুদ্ধি করান । 
শয্যায় শায়িত ক্ষুদ্র শিশু তাহার ক্ষুত্র হস্ত প্রসারিত করিয়া - 
জননীর মস্তক ধরিতে গেলে মাতা নিজে মস্তক নমিত করিয়া 
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তাহার নিকট ধরা! দেন, অপর একটি অনভিজ্ঞ শিশু ইহা দেখিয় | 
মনে করিতে পারে যে, শায়িত শিশু নিজ চেষ্টাতেই জননীর মস্তক | 
ধরিয়া ফেলিয়াছে। নিন্কপট সরলচিত্তে গুরু-কৃষ্ণের প্রমাদ 
জড়েক্দরিয়দ্ারা গ্রহণ করিবার জন্য যত্বপর হইলে, যদিও সেই চেষ্টা- - 
যেইখানে গুরু-কৃষ্ণের প্রসাদ আসন গ্রহণ করিয়াছেন-_ সেই আত | 
পৌছায় না, তবুও ভক্তিদেবী কৃপা করিয়া সেই চেষ্টাকে ব্যর্থ ন৷ 
করিয়া তাহার দ্বারা সকল ইন্দ্রিয়কে তক্ত,যনুখ করাইয়া দেন। 
হলাদিনীসারসমবেত সম্বিংশক্তিই ভক্তিশক্তি। অণুচি 
জীবের হলাদিনীবৃত্তি যখন হলাদিনীবিগ্রহ শ্রীগুরূদেব এবং সন্ধি 
বিগ্রহ ভগবান্‌ শ্রীকষ্ণচন্দ্রের প্রসাদে বিকশিতা হন, তখনই 
তাহাকে ভক্তি বলা হয়। জীব অণু হইলেও তাহার আত্মগত এই 
বৃত্তি অনন্থমুখিনী। গুরুকৃষ্ণের প্রসাদ ও ভক্তি ভিন্ন বস্তু নহে! 
“গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ” বলিতে ভর্তিলতার বীজ 
তখনই পাওয়া গেল, আত্মাতে উহার একেবারেই অভাব ছিল, 
তাহা নহে। ভক্তিবীজ যাহা ভাবরূপে জীবের বৃত্তিতে ছিল, গুরু 
কৃষ্ণ প্রসাদ তাহাতে রূপ দান করিয়া থাকেন। ভক্তিরৃত্তি বা 
সেবনবৃত্তি যাহা জীবের চিন্ধর্ম্মে অনুস্ত ছিল, গুরু-কৃষ্ণ প্রসাদ 
তাহার অভিব্যক্তি বা রূপ। জীবাত্মায়_গুরু-কৃষ্ণের কৃপাধিঠা 
নিত্যকালই আছে। যখন জীবের সেবনবৃত্তিকে বিকসিত করিবার 
জন্য শক্তি সঞ্চার করেন, তখনই ভক্তিবীজ উপ্ত হয়। গুরু-কৃষের 
প্রসাদ ব্যতীত জীবের সেবনবৃত্তির অভিব্যক্তি বা প্রকাশ অথবা 
তাহার আশ্রয় কিছু নাই অর্থাৎ গুরু-কৃষ্ণের প্রসাদ ব্যতীত জীবের 
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(নেবারৃত্তির অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় না। ভোগবুদ্ধির জন্য বদ্ধজীবাত্মা 
জড়াভিনিবিষ্ট মনের দ্বারা এই প্রসাদের কোন সন্ধানই পাইতে 
পারেন না, তখন গুরু-কৃষ্চের প্রসাদ আমাতে নাই এবং 
অধিষ্ঠান আমাতে হইতে পারে না-_এইরূপ বুদ্ধি হয়, এই বুদ্ধিই 
জড়াভিমান। এইরূপ বুদ্ধিবিশিষ্ট বদ্ধজীব অভক্ত। গুরু-কৃষ্ণের 
গ্রদাদাধিষ্ঠান আমাতে থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু বর্তমানে 
আমি যখন তাহার কোন সন্ধান পাই না, তখন আমি আমার 
নিজের জড়চেষ্টা্বারা অর্থাৎ অচিদ্বৃত্তির দ্বারাই পরিচালিত 
হইতেছি--এই অভিমান আত্মগত গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদকে সাধনক্রিয়ার 
ছুমিকায় দর্শন করায় । তখন গুরু-কৃষ্ণ-কৃপাই যে সাধন, তাহা 
আমরা বুঝিতে পারি না। গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে যখন আমাদের 
অভিমান পরিশুদ্ধ হয়, তখন গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদ আমাদের শগুদ্ধাত্মার 
বৃত্তির স্বরূপ বা চেতন-ধর্মের রূপ বলিয়া জানিতে পারা যায়। 
তখন গুরু-কৃষ্ণের কপাপেক্ষাদ্বারা নিত্যসিদ্ধ সেবায় ভাব প্রকটনের 
ঈশ্ত যে আত্মগত চেষ্টা হয়, তাহাই সাধন-ভক্তি। 


কর্ম, গান, যোগাদি যদি ভক্তিকে উদ্দেশ করিয়া অনুষ্ঠিত হয়, 

উবে উহাদিগকে সাধন-ক্রিয়া। বল! যাইতে পারে, ভক্তির সাধন বা. 
বাজি কোন ক্রমেই বলা যায় না; যদি. পরিশেষে ভক্তির 

উদ্দেশ দান না করে, তাহ! হইলে বৃথা জড়ক্রিয়া মাত্র! সাধন- 
ক্রিয়া নশ্বর। সাধনক্রিয়ার ভূমিকায় থাকিয়া _ভক্ঞযঙ্গের অন্ন 
লনই জীবের পক্ষে পরম মঙ্গলদায়ক। ভত্ত্য্গগুলি নশ্বর নহে, 
মামাদের জড়াভিমান প্রবল থাকিবার জন্য বা আত্র-দর্পণে অনর্থ- 
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ধূলি থ থাঁকিবার জন্য আমরা তাহার নিতাতা উপলদ্ধি করিতে 
পাঁরিতেছি না। গুরু-রুষের কৃপায় যতটা অনর্থমুক্ত হইব, ততটাই 
নশ্বর-দর্শনের হাঁত হইতে ছুটী পাইব। কর্ম্ম-জ্ঞানাদির অনুশী [লন 
করিলে যতটা অনর্থমুক্তির দিকে অগ্রসর হইতে পাঁরিব, ততটাই 
কর্মভ্ঞানের নশ্বরতা, অর্ধিকতররূপে বুঝিতে পারিব | সেইখানে 
উদ্দেশ্য হইতে সাধন আত্যন্তিকরূপে বিভিন্ন হওয়ায় উদ্দেশোর 
সিদ্ধিলাভ অসম্ভব 'হইয়া পড়ে। | 
জড়বদ্ধ মন আমার গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদ পাইবাঁর নামে পিছু 
হটিতে চায়। এই পিছু হটাই আমার জড়তা । আমি পিছু হটিতে 
হটিতে যে সকল ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান করিয়া ভক্তি-অন্ুশীলনের ভাণ 
দেখাই, তাহা সাধন-ক্রিয়াও নহে, জড়ক্রিয়ার কপটতা-মাত্র 
আমি মনে করি-_সাধনভক্তির দ্বারা আমি ভাবের প্রকটন করিয়া 
ফেলিতেছি। লোকের কাছে বাহাছুরী লইবাঁর জন্য জ্বর 
নৈপুণ্যে আমি দক্ষকে, রাঁবণকেও হাঁরাইবাঁর প্রয়াস করিতেছি, 
মনে করি, ইহাই আমার সেবা, কিন্তু আমি যে সেবার ছলনায় 
আমার দস্তপূর্ণ কর্ম্মাড়ুম্বরের দ্বার! সেবা হইতে ক্রমেই দূরে সরিয়া 
যাইতেছি, তাহা একবারও ভাবিয়া দেখি না। গীতায় কর্ণাযোগী 
বা জ্ঞানযোগী হইতে বলিয়াছেন, এই যোগ শরণাগন্ি ক্রমে ভগবং 
পাদপন্ে' যুক্ত হওয়া; -আমি- কৰ্ম্ম ও জ্ঞানের আড়ম্বর করিয়াই 
যোগী বা ভক্তসজ্জা লইতে চাঁই। অনন্যভীঁক্‌ হইতে চেষ্টা করিতে 
চাইনা, স্বদ্বরাচারত্ব বরণ করিয়া ভক্ত নাম পাইতে চাই। কিছ 
মনে রাখিতে হইবে “লোক দেখান গোরা ভজা তিলকমাত্র NE 
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গৌপনেতে অত্যাচার গোর! ধার ঢুরি।” সর্বদাই আত্মবিদের 
অকপট শরণ লইয়া তাহার কৃপাপেক্ষায় নিজের সকল চেষ্টা চালিত 
করিতে হইবে, নতুবা অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী ৷ 


এ MEO HZ 


ও ছাঃ 


ভগবদ্স্ত লীভের.জন্ত যত প্রকার উপায় বিভিন্ন মনীষিবৃন্দ 
ওখধিবৃন্দের দ্বারা পরিগীত হইয়াছে, তাহার মধ্যে ভক্তিপথই 
সর্বাপেক্ষা সুষ্ঠ ও সমীচীন বলিয়া আঁদর লাভ করিয়াছে । সাধু 
ও শান্রমুখে শুনিতে পাওয়া যায়--ভক্তি অনন্যাপে্ষিণী। ভক্তি 
একচ্ছব্র-সম্রাজ্জী, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং নিরপেক্ষা। বিদ্যা, বৃদ্ধি, 
পাণ্ডিত্য, সৎকর্ম্ম, এমন কি, শীন্ত্রালোচনাও ভক্তিসাধন নহে, 
তখন ধন-রূপাদি জাগতিক স্থূল বিষয়ের সম্বন্ধে আর কি বলা যায়। 
ভক্তিলাভের জন্য সাধু-শান্তর একমাত্র উপদেশ দিয়াছেন যে, শ্রদ্ধা- 
বিশিষ্ট হইতে হইবে । তাহা- হইলে কি শ্রদ্ধাকে ভক্তি-জননী 
বলিব? ভ্রীজীব গোস্বামীপাদ বলিয়াছেন_তাহাও নহে, অন্ধ 
ভক্তির জননী নহে। শ্রদ্ধা জন্মিবার পূর্বেই কাহারও কাহারও 
মধ্যে ভক্তির বিকাশ দেখা যায়? শ্রদ্ধা ভক্তির সহচরী। কখনও 
ভক্ত ন্মুখী সুকৃতি হইতে শ্রদ্ধা হয় এবং শরদধানে ভক্তি বিক্সিত! 


১৯৬ স্্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধীবলী 


হন। আবার কোথায়ও ভক্তি দেবীর আবির্ভাবের সহিত শক 
পরিক্ষুরিতা হন। বদ্ধ জীব কেহ যদি পুণ্জীভূত অনন্ত সুকুতির 
ফলে ভক্তিদেবীর কৃপালাভে উন্মুখ হন, তবে তাহার পক্ষে সদ 
হওয়া একান্ত আবশ্যক । ভক্তিদেবী সাধারণতঃ শ্রদ্ধাদ্ধারেই কূপ! 
করিয়া থাকেন, এই জন্য ভক্তির বিগ্রহন্বরূপ ভক্ত এবং ডক্ত- 
প্রাণধন ভগবানের নিকটেও শ্রদ্ধাবিন্দু, প্রার্থনাই মূঢ় মায়াচ্ছন্ন জীব 
আমাদের একমাত্র সম্বল । 


শ্রদ্ধা শব্দে কেহ কেহ শ্রুতি ও জীগুরু-বাঁক্যে বিশ্বাস বলিহা- 
ছেন। ধাহারা শ্রোত পথ অবলম্বন করিয়া শ্রী গুরুর আনুগতো 
ভক্তি লাভ করিতে ইচ্ছ ক হন, তাহার! যদি গুরু ও শান্ত-বাকো 
বিশ্বাসই না করেন, তাহা হইলে কি করিয়া নিদ্দিষ্ট পথে অগ্রসর 
হইবেন, 'আমি একহাত চালিয়া নিব, এইরূপ বিচার ভক্তির 
রাজ্যে থুংকৃত হইয়া থাকে। শাস্ত্রের নীতিগুলি_ ( doctrines ) 
মানিব, ্রীগুরুদেবের উপদেশও পালন করিব, কিন্তু ইহা-দারাই 
যে আমার অভীষ্টসিদ্ধি হইবে : এ বিচাঁরে নহে, দেখি শান 
গুরুদেবের কত দূর দৌড়, আমি তাঁহার. 01009195 সবের 
অনুষ্ঠান করিতেছি, আমার ইচ্ছার পরিপুরণ হয় কিনা হা 
তাহাতে ভক্তিলাভ কখনই হয় না। সাধু বা শাস্ত্র অচেতন বত 
নহেন। তাহারা পূর্ণ সচ্চিদানন্দময় ভগবদ্বস্ত। আমরা সাধু ও 
শান্্র-কৃপায় ভগবদ্‌ বস্তুর ঈশিতার পরিচয়ে শুনিবার সৌতাগ! 
পাইয়াছি যে, তিনি জীব হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ ভাবে অবস্থান রর 
অত্যন্ত বৃহদ্বস্তরূপে প্রকাশিত হইলেও তিনি “অত্যতিষ্ঠদ্বশা্ুল 


ও 
= 
হু 
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অর্থাৎ প্রতি জীবহ্বরয়েই দশ অঙ্গলী পরিমিত স্থানে বাস করেন। 
কাজেই মনে সাধু-শান্ বাক্যের অনুষ্ঠান ন! করিয়া কেবলমাত্র মুখে 
বাবা দেহের দ্বারা কতকগুলি জড়ের ক্রিয়া! করিলে কি ভগবদ্‌- 
বস্তুকে আয়ত্ত করা যাইবে ? ভগবান্‌ বা ভাগবত কাহারও আয়ত্ত 
হনন|। ভগবান্‌ বশীভূত হন-__শাস্ত্র এইরূপ কথাও কীর্তন 
করিয়াছেন ; কিন্তু সেইখানে সেই বশীকরণের মন্ত্র নিজে প্রয়োগ 
করিবার অভিমান একেবারেই নাই । সম্পূর্ণ রূপে সবরকমে 
“নিজে দেখে নেব” এই প্রবৃত্তি-ত্যাগেই সেই মন্ত্রের আবাহন হয়। 
শান্ত বলেন, 

“জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্ত নমন্ত এব 

জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্তাম্‌। 

স্থানে স্থিতাঃ শ্রতিগতাং তন্তুবাজ্মনোভি- 

রে প্রায়শোহজিত জিতোহপ্যসি তৈম্কিলোক্যাম্‌ ॥” 

একমাত্র সাধুগণকীন্তিত হরিকথা যদি তন্তু. বাক্‌ এবং মনের 

দ্বারা শ্রুত হন, তবেই সেই অজিত হরি জিত হন। মনের দ্বারা 
না শুনিয়া কেবল তন্তু ও বাক্যকে নিয়োজিত করিলে কি মন্মথ- 
মমধকে বা তাহার সেবককে ফাকি দিতে পারা যাইবে ? এই 
বৃত্তি হইতে কোমলশ্রন্ধ জীবকুলকে রক্ষা করিবার জন্য খ্রীজীব- 
গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন, “আদৌ আদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গ? । যদ 
: ধনধাবিশিষ্ট অর্থাৎ দৃঢ়বিশ্বাসযুক্ত না হইয়া থাক, তবে কপটাচরণ 
উরিয়া সাধুসঙ্গ অর্থাৎ ভক্ত এবং সচ্ছান্ত্রের সঙ্গ করিতে যাইও না। 
সরলভাবে তাহাদের প্রতি শরদ্ধাবিশিষ্ট হইবার জন্য তাহাদের 
থা বণ করিতে থাক, তাহাদের প্রদর্শিত আচরণের কাঁচ কাচিও 


১৯৮ গ্রীগৌড়ীর়-প্রবন্ধাবলী 


না। শ্রীল কবিরাজগোম্বীমী বলিয়াছেন_“কোন ভাগ্যে কোন | 
জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়। তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয়।” অনেকেই | 
প্রশ্ন করেন যে, সাধুসঙ্গ না করিলে কি করিয়া শ্রদ্ধা হইবে? রহ র 
বা বিশ্বাস ছুই প্রকার, ইনি আমার অভীষ্ট বস্তু হয়ত দিতে পারে, 
এইরূপ একটা বিশ্বাস--ইহাকে কোমল শ্রদ্ধা বলা যায়; আর 
ইনি আমার অভীষ্ট বস্তু নিশ্চয়ই দান করিবেন, এইরূপ দঃ 
বিশ্বাসকেই প্রকৃত শ্রদ্ধা বলা হয় । কোমল-শ্রদ্ধাকে দৃঢ়শরদ্ধারণে | 
পরিণত করিবার জন্য সাধু-সঙ্গ করিতে হইবে ; সাধুসঙ্দফলেই 
শ্রদ্ধা দৃঢ় হয়; তখন সাধুর আচরিত ও প্রচারিত আচরণ এহা 
করা মঙ্গলদায়ক। কোমলশ্রদ্ধা হইতে কখনও দেখিয়া লই 
ইনি দিতে পারেন কি না, এইরূপ মন্দবুদ্ধির উদয় হয়। এই বৃ 
দ্বারা প্রেরিত হইয়া সাধুর আচরণ পালনের ভাণ জীবের সর্ব 
নাশকর। তবে কোন ব্যক্তি অশেষ সুকুতিকলে এ ীগ্ুরুবৈফবের 
অহৈতুকী স্বতত্রুপার জন্য ভক্তিযুক্ত অর্থাৎ সেবা প্রবৃত্তির উপ 
যুক্ত হন, কিন্তু অভ্ঞতাবশতঃ ভগুরুবাক্য বা শান্তরবাক্যে বিশ্বাস 
হইতে পারেন না। আবার ইহাও দেখা যায় যে, তাহার দেখ, 
প্রবৃত্তি জাগরণের সঙ্গে সঙ্গ শ্রদ্ধার উদয় হইতে ক্ষণমাত্রৎ বিগ 
হয় না। আমরা নারদ ও ধর্মব্যাধের প্রসঙ্গে ইহার উদার 
পাইয়া থাকি। প্রভাসথণ্ডে “মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলং' শ্লোক অহা 
বা হেলয়া” বলিয়া কুষ্ণনামের সকলপ্রকার কীর্তনকীরীর গর 
করুণার কথা বলা হইয়াছে। এই হেলা কপটতা মূলে 
অজ্ঞতার জন্য। কপটতার আশ্রয়ে অন্ধ! নামে হেলাতে € ৮ 


হাহা 
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গরাধ হইয়া জীবের বদ্ধদশা আরও বৃদ্ধি করে। 

কর্মজ্ঞানাদি অন্োপায় বর্জন করিয়া কেবল ভক্ত নুখী 
চন্্তিকে শ্রদ্ধা বলা হইয়াছে। ভক্তি জীবের স্বস্বভাবগত 
বৃত্ি। তাহা হইলে এই শ্রদ্ধা জীবের নিত্য স্বভাব বলিয়াই 
প্রতিপন্ন হয় । শ্রদ্ধাই আমাদের একমাত্র প্রার্থনীয় বস্তু । কিন্তু 
আমাদের শ্রদ্ধার কিছু অভাব আছে বলিয়া আমার মত জীবের 
উ'কখনও মনেই হয় না। পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধা, মহাজনের 
(উত্র্ণ) প্রতি শ্রদ্ধা, বিশ্ব সাহিত্যের প্রতি, বিশ্বমানবের প্রতি 
আমাদের শ্রদ্ধার কত রূপ আমরা দেখিতে পাইতেছি। পরীক্ষায় 
পাশ করিবার প্রয়োজন হইলে পরীক্ষকের প্রতি, সন্তানের অসুখে 
ডাক্তারের প্রতি, অথবা মোকদ্দমার জন্য ব্যারিষ্টার ব! জজ 
সাহেবের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইতে আমাদের কিছুমাত্র কন্মুর নাই। 
ভাব সাধু ও শান্তর তারস্বরে আমাদিগকে অদ্ধাবিশিষ্ট হইবার জন্য 
কেন বলিতেছেন ? তাহারা কাহাকে শ্রদ্ধা বলিতেছেন ? তাহাদের 
উপদিষ্ট ৰন্ধা এবং আমার মনের ছাচে গড়া শ্রদ্ধায় কৌন পার্থক্য 
আছে কি? শাস্ত্র বলেন, শ্রদ্ধা শরণাপত্তিলক্ষণযুক্তা। কাহার 
“রণ লইব ? শ্রীহরিচরণ ছাড়া আর আশ্রয়ের স্থান কোথাও 
নাই। কারণ যাহারা হরিচরণ-বিমুখ, তাহারা নিজেরাই আশ্রয় 
| ইন। যমদূতগণ অনায়াসে তাহাদের" কেশাকর্ষণ করিয়া লইয়া 
। যায়। তাই শাস্ত্র শরণাপত্তি বলিতে সর্ব্কারণকারণ অনাদি 
| অদয়জ্ঞান প্রীগোবিন্দের শরণের কথাই বলিয়াছেন। 
উক্তির অনুকুল কাষ্যের স্বীকার ও প্রতিকুলতাকে সম্পূর্ণরূপে 


| 








২০০ প্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধাবলী | 
বর্জন করিবার জন্য সতত দৃঢ় বত হইয়া সবর্বতোভাবে চেষ্টা, কই | 
একমাত্র আমার রক্ষাকর্তা এইরূপ বিশ্বাস গোপ্ুতে বরণ, আঝ- | 
নিবেদন এবং দৈন্য এইগুলি সব শরণাগতির বিভিন্ন অঙ্গ । ইহার ! 
মধ্যে কৃষ্ণই আমার একমাত্র রক্ষাকর্তা, এই বিশ্বাসই শুদ্ধ | 
আনার রক্ষাকন্তী বলিতে কেবল আমার দেহ মনেরই রক্ষা বিধান | 
তিনি করেন, এইরূপ নহে, আমার আত্মগত ধর্মের আত্মবৃত্তিরও । 
রক্ষা করেন, এইবপ বিশ্বাসের কথাই উদ্দিষ্ট হইয়াছে। করান 
প্রভৃতি অবান্তর কোন বস্তুর অনুশীলনদ্বারাই আমার আত্মবৃত্তি 
সংরক্ষণ হয় না। একমাত্র কৃষ্ণাকর্ষণেই তাহার রক্ষাবিধান হয়। 
এই বিশ্বাস হৃদয়ে জাগে না বলিয়াই কন্ম, জ্ঞান ও আন্তাভিলা 
মূলে জাগতিক পাণ্ডিত্য, এশ্বর্য্যের মোহ পরিত্যাগ করিয়া ভক্তি 
দেবীর কপাকণা লাভে উন্মুখ হইতে পারিতেছি ন! 

ধন্মব্যাধের উপাখ্যানে আমরা দেখিতে পাই, যখন শ্রীনারদ 
তাহাকে অন্যভাবে হরিভজন করিতে আদেশ দিলেন, তখন 
তাহার প্রথম প্রশ্ন হইল যে, তাহার দেহযাত্রা নির্বাহ হইবে কি 
করিয়া, শ্রীনারদ তখন তাহাকে বলিলেন যে, সে ভার শ্রীনারদ 
স্বয়ংই গ্রহণ করিবেন। ব্যাধ এই বাক্যে বিশ্বাস করিয়া তাহাঃ 
আদেশ পালনে ব্রতী হইলেন। ভগবানই সকলকে রক্ষা করেন, 
একথা ব্যাধ পূর্বে কখনও শোনেন নাই। তাই সেবা করিতে 
ইচ্ছাবিশিষ্ট হইয়া তিনি এই বিশ্বাসকে বা শ্রদ্ধাকে বরণ করিও 
পারেন নাই। কিন্তু নিষ্ষপট সেবোন্মুখতার জন্য শ্রীনারদের রী 
হইতে অভয় বাণী শোনামাত্র তাহাতে তাঁহার শ্রদ্ধা বা সুদৃঢ় বিশ্ব 
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টপস্থিত হইল । আমরা শতসহশ্রবার শ্রীগুরদেবের অভয়বাদী 
গুনিয়াও বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতেছি না। ইহার মূলে 
আমার নিজের কর্তৃত্বের বিরাট দন্ত, তদুপরি কপটতার দু্েছ্ 
আবরণ। আমার কতৃত্ব দ্বারাই আমি পরিচালিত হইতেছি, 
এ অভিমান কোন মতেই ছাড়িতে পারিনী। তাহার পর আবার 
মুখে ছাড়িবার ভাণ দেখা ইয়াও অন্তরে সুদৃঢ়রূপে পোষণ করিবার 
'কায়েমী' ব্যবস্থা করিতেছি, অথচ মুখে বলিতেছি_ কই গুরুদেব 
আমাকে “কৃষ্ভক্তি' ত দান করিতেছেন না। হইতে পারে 
অনাদিকালের সেবাবিমুখতার জন্য সংমূঢ়চিত্ত হইয়াছি, সহসা 
বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না, কিন্তু বিশ্বাস স্থাপন করিবার জন্য 
কিছুমাত্র যত্ববিশিষ্ট হইয়াছি কি? কন্ম, জ্ঞান ও অন্যাভিলাষ 
ত্যাগ না করিয়াই আমি ভক্তির অধিকারী হইতে চাই । হইতে 
পারে, সেবাহীন দুর্বল জীব আমি সহসা কর্ম্ম, জ্ঞান ও অন্যাভিলাষ 
ছাড়িতে পারি না. কিন্তু সত্য সত্যই কি এক মুহূর্তের জন্যও 
তাহাদের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য নি্ষপটে শ্রীবৈষ্বচরণে 
বিজ্ঞপ্তি জানাইয়াছি ? যখন “হালে পানি পায় না" তখনই আমার 
শ্রহরি-গুরু-বৈষ্ণবে শ্রদ্ধা হয় । মনে মনে ঠিক জানি, যদি কৃফসেবা 
পাই, অর্থাৎ “কেল্লা ফতে” করিতে পারি, তবে সে আমার নিজের 
যোগ্যতার বলেই হইবে, শ্রীগুরুবৈষ্ণব উপলক্ষ্য মাত্র। আমার 
এই বিশ্বাসকেই আমি প্রীগুরুবৈধণবে পূর্ণ বিশ্বাস বলিয়া জানিয়াছি, 
তাই জীবের একমাত্র অয়ন বা গতি ভক্তি- মার্গ__তাহারও একমাত্র - 
পাথেযেম্বরূপ শ্রদ্ধাধন্‌ হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। শ্রীমস্ভাগবত অনর্থ- 


২০২ শ্রীঃগীড়ীয়-প্রবন্ধাবলী 
যুক্ত ব্যক্তি নিষপট শ্রদ্ধাবান্‌ হইবার পর তাহার অবস্থার কথা 
বলিয়াছেন = 
“জাতশ্রদ্ধো মতকথানু নিধি; সর্ববকর্মস্থ। 
বেদ ছখাত্মকান্‌ কামান্‌ পরিত্যাগেইপ্যনীস্বরঃ ॥ 
ততো ভজেত মাং গ্রীতঃ অদ্ধালুদূ্টিনিশ্চয়ঃ। 
জুবমাণশ্চ তান্‌ কামান্‌ ছুঃখোদর্কাংশ্চ গহয়ন্॥” 
আমরা শাস্ত্র ও সাধুবাক্যে বিশ্বাস করি, এইরূপ প্রচার করি, 
আর ছুবর্বল জীব বলিয়া কামকে সবর্বতোভাবে পরিত্যাগ করিতে 
পাঁরিতেছি না, এইরূপ একটি কপট দুঃখ দেখা ইতে চাই, কিন্ত 
নিষষপটভাবে বুঝে হাত দিয়া এইকথা কি বলিতে পারি যে, আমার 
সকল কর্মে নির্কেদ আসিয়াছে । আমি পরিত্যাগ করিতে সমর্থ 
নই, তাই আমাকে বাধা হইয়া ভোগের ভিতর থাকিতে হইতেছে, 
এই কথাটা আমার খুবই মনঃপূত, আর আমি উৎফুল্ল হৃদয়ে লোকের 
নিকট ইহাই বলিয়া বেড়াই। কিন্তু একবারও কি বলিয়াছি, এই 
কামনা বাসনার জাল আমাকে সেবাবিযুখ করিয়া তুলিতেছে, 
আমি ইহাদের সহিত পারিয়া উঠিনা, কিন্তু হে ভগবন্! আপনি 
পরমসমর্থ, হে মুকুন্দপ্রে্ঠ গুরুদেব আপনি পরমকরুণ এবং ছুষ্টের 
দমনকারী, আমাকে ইহাদের হাত হইতে রক্ষা করুন্‌। নিষ্ষপটে 
এই প্রার্থনা করিতে আমার ভয় হয়, কি জানি আমার ভোগ 
বাসিনা--আমার কল্পনার রঙিন স্বপ্ন যদিই বা টুটিয়া যায়। আমার 
দুষ্ট মনের দমনে আমি ত’ কোনদিনই যত্ব করি নাই বা করিতে 
চাহি না, ভগবান্‌ অন্তৰ্যামী, তিনি কেন আমার মনকে দমিত 
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করিবেন। আর আমিই বা আমার মন আমার বশে নয় বলিয়া 
আশা ছাড়িলেই কি শরণাগতি লাভ করিতে পারিব না, কেবল 
কপটতার আবাহনই করিব। আমার ভোগপর কামনা আমাকে 
সেবা হইতে বঞ্চিত করিতেছে বলিয়া আমার কিছুমাত্র দুঃখবোধ 
কখনও হয় কি? আমি গ্রীতির সহিত দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া ভজন 
করিবার জন্য কোন যত্বই করিতে চাই না, মুখে দুঃখের ভাণ 
দেখাইয়া “জুবমানশ্চ তান্‌ কামান্‌” এই বাক্যের প্রতিই খুব যত্র- 
বিশিষ্ট হই, অথচ আমি বলি, আমি জাতশ্রদ্ধ। যতদিন আমার 
সকল ক্রিয়াকলাপ, জ্ঞান-বিদ্যা-সকল শ্রদ্ধার বিরুদ্ধ কামপর 
জানিয়! দুখ এবং শ্রদ্ধার অনুদয়ের জন্য অভাব বোধ না করিতেছি, 
ততদিন শ্রদ্ধাবান্‌ হইবার আশা দুরাশা বা কপটতামাত্র । 
মহাজনগীতিতে আমরা শ্রদ্ধার প্রার্থনায় পাইয়াছি “ওহে 
বৈষ্ণব ঠাকুর! “তুমি কৃপা করি অদ্ধাবিন্দু দিয়া দেহ কৃষ্ণ নাম 
ধনে”। এখানে শ্রদ্ধাবিন্দু বলিতে কৰ্ম্ম, জ্ঞান অন্যাভিলাঁষ হইতে মুক্ত 
করিয়া কেবলা শরণাগতি দানের কথাই বলা হইয়াছে। শ্রদ্ধার 
বিন্দুই আমাদের প্রার্থনীয়। নিব্রেদপ্রাপ্ত ব্যক্তি যিনি শ্রদ্ধার 
ভাবে স্বীয় কামকে সৰ্ব্বদা শত ধিকার প্রদান করিতেছেন, তিনিই 
“দ্ধালু হইবার জন্য প্রার্থনা জানাইতে পারেন। আমার ভোগ 
পিশাচ, যাহার ভোগেই একমাত্র আনন্দ এবং সর্বদা কামের 
ইমিকীয় প্রেতমৃত্যে রত, তাহার পরে শ্রদ্ধার প্রার্থনা কেবল 
*গটভামাত্র॥ পরিপূর্ণ অন্ধা আমরা চাহিতে পারি না। ক্রিক, 
পি তোমার কৃষ্ণ দিতে পার, তোমার শকতি আছে” এই- বিশ্বাসই 
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শ্রীগুরুবৈষ্বে বা সাধুশাস্ত্রে বিশ্বাস। আমার মত মূঢ় জীবের 
পক্ষে পূর্ণশ্রদ্ধা আমাকে দান কর বলিতে গেলে, কৃষ্ণকে আমার 
করিয়া দাঁও অর্থাৎ তুমি যে কৃষ্ণ দিতে পার, তাহা হাতে কলাম 
বিশ্বাস করাইয়া দাও, এই দাবী আসিয়া যাইবে । এইরূপ দাবী 
দীস্তিকের, দাসান্গুদাসের নহে । কেহ যদি কখনও মনে করেন, 
আমি সম্পূর্ণরূপে শরণাগতি লাভ করিয়াছি, আমি সৰ্ব্বতোভাৱে 
অনন্যাপেক্ষিণী ভক্তি যাজন করিতে সমর্থ হইয়াছি, তিনি তখনই 
বৈষ্ণবত্ব বা ভক্তিপদবী হইতে চ্যুত হইয়াছেন জানিতে হইবে। 
আমি শরণাগত হইতে পারিতেছি না, ইহাই সেবার বিচার বলিয়া 
শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ কীর্তন করেন। পরম দান্তিক আমার সঙ্গে 
শরণাগতির কিছুমাত্র পরিচয় কোন দিন নাই বলিয়াই আমি 
নিজেকে শরণাগত বলিয়া মনে করি। শ্রদ্ধাই সেবা পথের 
আলোকদাত্রী। ছান্দোগ্যোপনিষদ্‌ বলেন “শ্রদ্ধার উদয় হইলেই 
পুরুষ সেই বিষয় ধারণা করিতে যত্দুপর হন । শ্রদ্ধাবান্ই ধারণা 
করিতে সমর্থ হন, শ্রদ্ধাহীন কখনও তাহার ধারণা করিতেই পারে 
ন!| অতএব হে নারদ! আদৌ শরদ্ধা। সেই শ্রদ্ধা কি, তাহাই 
বিশেষভাবে জানিতে চেষ্টা করা উচিত |” আমাদের মত অশ্রদ- 
ধান যদি শদ্ধাবিন্দু পায়, তবেই শ্রদ্ধা কি বস্তু, তাহা জাঁনিবার 
জন্য সচেষ্ট হইতে পারে । কামক্রোধাদি রিপুবর্গের দাস আমি 
শ্রদ্ধার এক কণিকাই যেন চির জীবন ধরিয়া প্রার্থনা করিতে পারি! 
এই শ্রদ্ধার কণিকা আমি যদি নিক্ষপটে প্রার্থনা করিতে পারি, 
তাহা হইলেই শ্রীগুরুবৈষবের অহৈতুকী করুণা আমার প্রতি 
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| অনজশ্রধারে বর্ধিত হইতেছে, ইহাই জানিব। কারণ আমি নিজের 
শক্তিতে কখনই শ্রদ্ধাবিন্দুও প্রার্থনা করিতে পারি না। 
»৮৮৫0-- 


কীন্ন কত্রিতে পাতি না কেন ? 
(প্ৰাপ্ত ) 


শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত যুক্ত হইবার একমাত্র উপায় শ্রবণ 
এবং কীর্তন। জড় চক্ষু, ভোগের চক্ষদ্ণরা শ্রীগুরুদের বা 
গীগৌরহুন্দরের শ্রীপাদপন্নের দর্শন পাওয়া যায় না। কারণ 
তাহাদের পাদগীঠ যেইস্থীনে অবস্থিত, সেই চির স্বভাবের রাজো 
মামাদের দৃষ্টি পৌছায় না, জড়াকাশে বা অভাবে প্রতিহত হইয়া 
বিশেষভাবমাত্র দর্শন করে। ভিন্ন ভিন্ন মনীবিগণ পরবস্ত 
দর্শনের বিভিন্ন পন্থা! আবিষ্কার করিয়াছেন বটে, কিন্তু সেই পন্থার 
সইসরণে যে দর্শন হয়, তাহা অধিকাংশ স্থলেই অদর্শন বা কুদর্শন 
“বং কোন কোন স্থলে আংশিক দর্শনমাত্র হইয়া থাকে। পূর্ণতম 
্ হ্রীগৌরসুন্দর যে পূর্ণ দর্শন বা বেদান্ত দর্শনের কথা বলিয়াছেন, 
সেই সুদর্শনের অনুগত হইলেই প্রকৃত দর্শন সম্ভব হয়। সেই 
ধদান্তদর্শন বলিয়াছেন হরিকীর্ত্ন-দ্বারাই বদ্ধজীবের অন্ধতা ও 
বধ্রতা দূর হইবে। বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য গ্রমভাগবত কলি- 
উল ত্ধূলিতে অন্ধচক্ষু জীবগণের পক্ষে সূর্য্যস্বরপ ৷ শ্রীগুরুপাদ- 


= 
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পদ্ম জানা ইয়াছেন, একমাত্র সংকীর্তন-সুখেই শরীগুরুগৌরান্গের সের 
সম্ভব । সংকীর্তন-বিহীন উদ্যমে কেবলমাত্র ভোগবাদেরই আৰা 
হইয়া থাকে । 

কিন্ত সংকীর্তনই একমাত্র উপায় ও উপের়_ ইহা শুনিয়াও 
সংকীর্ত্তন করিতে পারি না। কৃষ্ণকীর্ততনের এই প্রকার মাহাত্মোর 
কথা শুনিয়াও কেন তাহাতে একবিন্দু যোগ্যতা লাভ করিতে পারি 
না, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে একটি মাত্র কারণ দেখা যায় 
সেটি হইতেছে আমার দেহাত্মাভিমান-- যাহ! অনাদিকাল 
হইতে আমাকে শ্রীগুরুপাদপদ্ে শরণাগতি লাভে বঞ্চিত করিয়া 
রাখিয়াছে। আমার ভোগলোলুপ মনের খেয়াল অনুযায়ী যাহ৷ 
আনার ভাল লাগে, তাহার আলোচনার নাম কীর্তন নহে। 
শ্রৌতবাণীর সেবোন্সুখ জিহ্বাদ্বারা অর্চনই যথার্থ কীর্তন, কিন্তু 
শ্রবণই যখন হয় নাই, তখন কীর্তন কি করিয়া হইবে? প্রগুরুবৈষ- 
বের চেতনময়ী জিহ্বার সহিত আমার কর্ণকে সম্পূর্ণরূপে যুক্ত করিতে 
পারিনাই, মধ্যে রহিয়াছে মায়ার__ভোগ-পিপাসার বিরাট ব্যবধান। 
তাই শ্রগুরুবৈষ্ণবের শুদ্ধ চেতনবাণী কীর্তন করিলেও আমার দৃষ্টির 
অদ্ধতা দূর হয়না আমার মায়াচ্ছন্ চক্ষুর নিকট তাহা ভোগ্- 
বন্তরই অন্ততমরূপে প্রতিভাত হইয়া আমাকে ভোগেরই প্রেরণা 
দিতে থাকে । ইহা সত্য যে, শ্রীগুরুবৈষ্ণব-মুখবিগলিত চৈত্র 
বাণী অনায়াসেই আমার চক্ষুর অন্ধতা, অনাদিকালের কর্ম্মমলে 
পরিপূর্ণ কর্ণের বধিরত৷ দূর করিয়া দিতে পারেন, মায়ার ছলনার 
নিকট তাহার শক্তি ব্যাহত হয় না। আমি বাস্তবিক শুশযু 
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ইলে প্রীগুরুগৌরবাদী আমাকে অচেতনতার হস্ত হইতে রক্ষা 
বরেন। কিন্তু আমি ত’ প্রকৃত পক্ষে নিন্ধপট শুশ্রষু হইতে পারি 
নাই, আমি ত’ সত্য সত্যই আত্মমঙ্গলকামী নই, আমার সকল 
টটোর মধ্যেই অবান্তর উদ্দেশ্য রহিয়াছে, সেইজন্য ভ্রীচৈতন্যাবানী 
মামার নিকট তাহার শক্তি প্রকাশ করেন না, আমার সম্বন্ধে 
তিনি উদাসীনই থাকেন। 

্রীগুরপাদপদ্ধ বলিয়াছেন “বুঝি নাই, এই বিচার ভাল? ৷ 
দববথা আমি বুঝিয়া ফেলিয়াছি বাঁ বুঝিবার ক্ষমতা আমার আছে 
_এইরূপ দান্তিকতা সর্বনাশের মূল। দাস্তিকতা বা অকাল- 
"কিতা জনের সম্পূর্ণ বিপরীত কথা । কিন্তু তাই বলিয়া! “বুঝি 
গাই" এই বিচার যদি বুঝিবার উৎসাহ হাঁস করিয়া দেয়, জড়তা 
মানিয়| দেয়, তাহা হইলে সেবা-স্পুহাও কমিয়ী আসিতেছে, 
খত হইবে। চেতনবাশী অধোক্ষজ বস্তু তাহাকে নিজের 
“য় কখনই আরন্ত করা যাইবে না, “বুঝিয়াছি' এইরূপ যাহার 
ও নিকট তিনি চিরকালই অজ্ঞেয় থাকিবেন। কিন্ত 

শি সযোগ লইয়া আমরা যেন জড়তার প্রশ্রয় না দিই ৷ 
রা ভগবানকে আমরা বুঝিয়া লইয়াছি” ইহা যেইরূপ ভোগের 


চার 3 a > k 7 ৃঁ 
‘বুঝিতে পারিলাম না বা পারিব না” বলিয়া হতাশ হওয়া 
নাড়ি দেওয়াও তেমনিই ভোগের বিচার। যাহারা 


‘লেন, তাহাদের ধারণা জানিবার বা বুঝিবার একমাত্র পন্থা 
্ ২ আধ্যক্ষিক জ্ঞান। সেই আধ্যক্ষিক জ্ঞানকে সম্বল করিয়া 
শাবানের কথা বুঝিতে পারিতেছেন না, তখন উহা চির 


২০৮ শ্রীগৌড়ীর-প্রবন্ধাবলী 
দুবেরাধ্য, অজ্ছের ইত্যাদি মনে করিয়া নিরস্ত হইতেছেন। চেতন- 
বাশীর অধোক্ষজত্ব-বস্তশক্তি তাহারা স্বীকার করেন নী। গৌর- 
বিহিত কৃঞ্ুকীর্তন যে ইচ্ছা করিলেই আমাদের বর্তমান বাধা দুর 
করিরা তাহার কৃপা-বারিতে আমাদের অভিষিক্ত করিতে পারেন, 
এই ভরসা বা বিশ্বাস আমাদের নাই বলিয়াই আমাদের অবণে 
উৎসাহ থাকে না। “বুঝি নাই” ইহা৷ অক্ষজঙ্ঞানীর হতাশার উক্তি 
নহে, ইহা সেবা-লাভের জন্য নি্পট হৃদয়ের আত্তি। ধীাহার 
হৃদয় হইতে ভোগবাসনা সম্পূর্ণরূপে দূর হইয়াছে, মাপিয়া লইবার 
_ বুঝিরা লইবার দুর্বব দ্ধি ধাহার একেবারেই নাই, তিনিই “বুঝ 
নাই”, “সেবা করিতে পারি নাই” এই বিচারে প্রতিষ্ঠিত হইয় 
সেবা পাইবার জন্য অধিকতর ব্যাকুল ও আগ্রহবিশিষ্ট হন! 
কিন্তু কপটচিত্ত আমরা বুঝি নাই বা বুঝিব না-_এই ছলে আলা 
আশ্রয় দিয়া সেবাবৃন্তি হইতে চিরতরে বিদায় গ্রহণ করিবার 
সুযোগ খুঁজিতে ব্যস্ত থাকি। 

আমাদের দ্বিতীয় অন্তরায় আমাদের জড়বিগ্ভার অভিমান! 
যতক্ষণ জড়াহঙ্কার, ভোগলিগ্পা প্রবল রহিয়াছে, যতক্ষণ নি, 
না হইতেছি, ততক্ষণ আমাদের পাণ্ডিত্য, মূর্খতা, ধন, দারা 
আভিজাত্য, হীনবংশ-_সমস্তই আমাদের পক্ষে অন্তরায়! বি 
যিনি সেবোন্মুখ, তাহার পক্ষে ইহাদের কোনটাই বাধা নহে! 
আবার ইহার মধ্যেও প্রাকৃত সম্পদ্‌ ন! থাকিলেই বরং মঙ্গলের 
সম্ভাবনা অধিক থাকে ।: বিাচর্চা ফলে আমাদের বুদ্ধি 
মার্জিত হয়, সমস্ত বিষয়েরই একটি স্পষ্ট ধারণা ( [0০8 ) করিবার 


কীর্তন করিতে পারি না কেন? ১৬ 


কমত] জন্মে। যখন শ্রীগুরুবৈষ্ণব হরিকথা কীর্তন করেন, তখন 
তাহার মধ্যে যে মহা-বিপ্লবময় কথা থাকে, যে সকল আপাত 
বিরোধপূর্ণ কথা থাকে. তাহা আমাদের বুদ্ধিবৃন্তিকে তীব্র আঘাত 
করে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই নূতন কথাকে আয়ত্ত করিয়া ফেলিতে 
নাপারিতেছি, বিরোধগুলির সামঞ্জস্ত করিতে না পারিতেছি, তত- 
কণ মনে একটা ক্ষোভ থাকে । আমরা তখন বৈকুষ্ঠবাণীকে নিজের 
মনের ছীচে ফেলিয়। উহাকে আমার বুদ্ধির ([10161150:) খাগযরূপে 
পরিণত করিতে ব্যস্ত হই । আমার ধারণা --শ্রীগুরুবৈষ্ণবের বাণীকে 
মনের দ্বারা বিচার করিয়া পরজগৎ সম্বন্ধে একটা স্বতঃ বিরোধ 
(Self inconsistencies ) শুন্য theory গড়িয়া তুলিতে 
পারিলেই শ্রবণ হইয়া গেল । এই ধারনার বশবর্তী হইয়া আমি 


চেতন-রাজ্যের সকল স্তরের কথাকেই আমার বুদ্ধির আবেষ্টনীর 
মধ্যে আনিয়া তাহার সম্বন্ধে (0০০7 গড়িয়া তুলিতেই বাস্ত থাকি 
এইকথা কখনও আমার অনুধাবনের বিষয় হয় না যে, শ্রীভক্তি 
বিনোদ বাণী theory) বাঁ 3৫৩৪ মাত্র নহে, উহাই নিত্য বাস্তব- 
সত্য। জ্রীচৈতন্যবামী এবং শরীকৃষ্ণচৈতন্ত একই বস্তু। বৈকুষ্ঠ 
বাদীকে 310(511990891797) এর আসামী করিয়া ফেলিবার এই 
যে ৃষ্টতাপূর্ণ চেষ্টা - শ্রবণ কীর্তনের পক্ষে ইহা একটি প্রধান অস্ত- 
রায়। এইখানেই প্রাকৃত সহজিয়াবাদ আসিয়া পড়ে। বুদ্ধিবৃত্তির 
সাহায্যে শ্রীগুরুবৈধবের শ্রীমুখবাণীকে আয়ত্ত করিয়া লইতে চাই - 
বলিয়া বুঝিতে পারি ন! আমার শ্রবণ কীর্তন এবং শুদ্ধভক্তের .. 
শ্রবণ কীর্ডনে পার্থক্য কোথায় হইতেছে। আমার অনুভূতি হইতে 


| 
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ভক্তের অনুভূতি যে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ, তাহা আমার ধারণায় আসে 
না। অথচ বুদ্ধি দিয়া বুঝিয়া, মাপিয়া লইব, চৈতন্যাবামীকে মানসিক 
ক্ষুধার আহার্য্য করিয়া তুলিব_-এই যে দুর্বব,দ্বি, ইহার হস্ত হইতে 
কিছুতেই পরিত্রাণ পাইতেছি না। ইহার মূল কারণ আমার 
শরণাগতির অভাব, দেহে আত্মবোধ । 
শবণ-কীর্তনের আর একটী অন্তরায়__-আমার দুর্ব্বলত| বা 
কপটতা। ব্রীগুরুবৈধব আমাকে পুনঃ পুনঃ আদেশ করিয়াছেন 
তুমি নিষ্কপট চিত্তে শ্রবণ করিয়া কীর্তন কর। তোমাকে সেবোম্মখ 
দেখিলে শ্রীগৌরবাণী তোমার রসনাপথে উদিত হইয়া তোমার 
নিত্যমঙ্গল বিধান করিবেন । কতবার ত’ একথা শুনিলাম ; কিন্ত 
সেই আদেশ-পালনে যত্ববিশিষ্ট হইতেছি কই? তখন আমার 
দুর্বলতা আসে, ট্টুলজ্জী, লোকাপেক্ষা-কত প্রকারের বাধা 
আসিয়া উপস্থিত হয়। এই সকলের মূলে আছে ভোগপিপাসা। 
বহির্ম্ম খ জন-সমাজের নিকট প্রতিষ্ঠা কামনা করি বলিয়াই 
আমাকে তাহাদের মতামত, তাহাদের রুচির অপেক্ষা করিয়া 
চলিতে হয়। কিন্তু আমি যদি বিন্দুমীত্রও নিক্ষপট হইতাম, 
শ্রীগুরুবৈষণবের সেবা করিবার জন্ত আমার যদি একটুকুও আপ্তি 
থাকিত, তাহা হইলে শ্ৰীগুরুবৈষ্ণবের আদেশ পালন করিয়! তাহা- 
দের সন্তোষ বিধান করা অপেক্ষা নিজের প্রতিষ্ঠা সংগ্রহকে আমার 
অধিক প্রয়োজনীয় বোধ হইত না ভোগপিপাসা আমার কিছু" 
তেই গেল না, তাই আমার শ্রবণ-কীর্তন হয় না, যাহা কিছু করি, 
সমস্তই নিজের ইন্দ্রিয় তর্পণমূলেই করিয়া থাকি। কতদিনে আমার 
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এই বাধা দূর হইবে জানি না। আমার একমাত্র ভরসা প্রীগুরু- 
বৈধ্বের শ্রীপাদপদ্ম। তাহারা নিজগুণে যদি কখনও আমার 
দটচিন্ত শোধন করিয়া সন্ধীর্তনমণ্ডলীতে সকলের পশ্চাতে আমাকে 
একটু স্থান দান করেন, তবেই আমার মঙ্গল, নতুবা আমার আর 
অন্য কোন উপায় নাই। 


হি ০১৪ 


গ্রন্ধাত্িন্দু 


বৈষ্ণৰ ঠাকুর গাহিয়াছেন_- 

“একাকী আমার, নাহি পায় বল, হরিনাম সঙ্কীর্তনে। 

তুমি কৃপা করি, শ্রদ্ধাবিন্দু দিয়া, দেহ কৃষ্ণ-নাম-ধনে ॥” 

আবার অন্থাত্র গাহিয়াছেন-. 

“কপাবিন্দু দিয়া, কর এই দাসে, তৃণাপেক্ষা অতি হীন। 

সকল সহনে, বল দিয়া কর, নিজ-মানে স্পৃহাহীন ॥” 
অনাদি বহির্ খ জীব অনাদিকাল হইতে সংসার-রেশ হইতে উদ্ধার 
পাইবার আশায় নানাপ্রকার চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। যুগ- 
ধান্তর ধরিয়া তপস্তা করিয়াছে । বহু দিবসব্যাপী এবং বহু শ্রম 
নযারসাধ্য কর্মকাণ্ড-যজ্ঞাদির আয়োজন করিয়াছে। নির্ভেদ 

লোচনাদ্বার! মুক্তি লাভের চেষ্টা, যোগপন্থা অবলম্বন করিয়া 

প্রকার অমান্ুষী কৃচ্ছতাস্বীকার--সংসারের জন্মমরণ-মালা 
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হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্য কত প্রকার পন্থাই যে আবিষ্কৃত হই. 
য়াছে ও হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। যিনি যে পথের বাঘে 
মতের আদর করেন, সেই পথ বা মতের মাহাত্ম্যপ্রচারে তিনি 
সতত মুখর। শান্্রের নজির, ইতিহাসের নজির, সেই সেই বিশেষ 
মতের পরিপোবক পূর্ব পূর্বব ব্যক্তিগণের নজির দেখাইয়া আপন 
মতের প্রীধান্ত স্থাপন করিতে কাহারও চেষ্টার অন্ত নাই। 

সাধুর সংস্পর্শে আসিয়া অনন্যভক্তিতে ধাহার বিশ্বাস হই" 
য়াছে, তিনি কর্ম, জ্ঞান, যোগ, ব্রত, তপস্যা কৌনটারই আদর 
করেন না, তিনি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া একবিন্দু শ্রদ্ধার মহিমা 
কীর্তন করিয়া থাকেন । 


“কর্ম, জ্ঞান, তপোযোগ, সকলিই ত’ কর্ম্মভোগ, 
কৰ্ম্ম ছাড়াইতে কেহ নারে। 
সকল ছাঁড়িয়া ভাই, শ্রদ্ধাদেবীর গুণ গাই, 


ধার কৃপা ভক্তি দিতে পারে ॥৮ 

কম্মী কর্মের আদর করেন, জ্ঞানী জ্ঞানের গর্বে স্ফীত, যোগী 
যোগপস্থাকেই শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া বিচার করেন ; কিন্ত অদ্ধালু বা 
শরণাগতজন শ্রদ্ধাকেই একমাত্র শ্রেয়পথ বলিয়া জানেন ৷ সাধন" 
ভক্তিরাজ্যে প্রবেশের পুর্বে সাধন-ক্রিয়া নামে একটা ব্যাপার 
আছে। জড়াভিমান দুর করিয়া আত্মন্বরূপ উপলব্ধির যে চেষ্টা 
তাহাকে সাধন ক্রিয়া বলা যাঁয়। নি্ষপট আত্তির সহিত কৃষ্ণক 
শরণ সাধুর নিকট প্রপন্ধ হইয়া তাহার শ্রীমুখ হইতে সন্বন্বজ্জানে 
বিষয় শ্রবণপুরর্বক তাহা উপলব্ধি করিবার যত হইলেই সাধনক্রিয়া 
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হন৷ এই সাধন ক্রিয়ার মূলবস্ত শ্রদ্ধা । শ্রদ্ধা না থাঁকিলে সাঁধন- 


রিয়া দুষ্ঠু হয় না। উহা নামাপরাধে পর্যবসিত হইয়া যায় । তাই 
দর্ণাগতের প্রার্থনা বৈষ্ণবাকুর যেন তাঁহার হৃদয়ে শ্রদ্ধার উদয় 


করিয়া কৃষ্ণনামধন দান করেন__তীহাকে সন্বন্ধতহ শিক্ষা দেন। 


| আবার অভিধেয় যাঁজন কালেও তিনি বৈষ্ণবেরই কৃপাপ্রার্থী। 
ব্বঠীকুর তীহাঁকে কৃপা করিয়া কুষ্ণকীর্ভনে যোগ্যতা দান করুন! 
বি্তাবধ্পতি শ্রীগৌরস্ুন্দর বিষ্ঠাবধূজীবন শ্রীকৃষ্ণসঙ্ধীর্তনের জয়গান 
বরিয়াছেন। সেই গৌরবিহিত কৃষ্ণকীর্তনে অধিকার লাভ করিতে 
হইলে তৃণাপেক্ষা সুনীচ, তরু অপেক্ষা সহিষ্ণু, অমানী এবং মানদ 
হা প্রয়োজন বৈষ্ণবঠাকুরের কুপাকণই এই অধিকার দানে 
। সমৰ্থ । 
শরণাগতজন একবিন্দু করুণাই প্রার্থনা করেন । 
শ্রদ্ধা, একবিন্দু কৃপাই তাঁহার কাম্য, তাহা অপেক্ষা অধিক কিছু 
তিনি চাননা। তিনি জানেন, গুরুবৈষ্ণব করুণা বারিধি, দুর্ভাগ্য 
জীবকুলের প্রতি তীহাঁদের দয়ার সীমা নাই৷ তিনি জানেন, 
NER অপরিসীম, যুগযুগান্তর-ব্যাপী কন্ধানুষ্ঠান, যোগ, 
জন্তার আবাহন বা জানীলোচনার দ্বারা যে কল্যাণ লাভ সমভ 
রি একমাত্র অনন্যস্রদ্ধাই তাহা সুলভে দান করিতে পাঁরেন | 
জানেন, গুরুবৈষ্ণবের একবিন্দু কৃপাই যথেষ্ট । তাহা কেবল 
RG নহে, পরস্ত অনস্তকোটি বিশ্ত্ৰন্মাণ্ড প্লীবিত 
ত খল জীবকুলের আত্যন্তিক শ্রেয়ঃ সাধন করিতে পাঁরে। 
দবের একবিন্দু কৃপাই শুদ্ধতক্তি। সেই ভক্তিতেই সমস্ত 


একবিন্দু 
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কল্যাণ নিহিত আছে এবং সেই ভক্তিসাধনের সহায় শ্রদ্ধা । সকল 
ছাড়িয়া শ্রদ্ধার মাহাত্মা যিনি গান করেন, যিনি শরদ্ধাবিন্দুর প্রার্থী 
তিনিই প্রকৃত শ্রদ্ধাবান্‌ ইহা বুঝিতে হইবে। জীগুরুবৈষ্বের কূপ 
যাঞ্র। তিনিই করেন, যিনি প্রীগুরুবৈকবের রুপা লাভ করিয়াছেন। 
অনা এবং কপার মাহাত্মা সম্যক অবগত আছেন বলিয়াই তিনি 
শরদ্ধাবিন্দ্, কৃপাবিন্দুই ভিক্ষা করেন, বিন্দুতে জড়জগতের পরি- 
মানগত হেয়তা আরোপ করেন না । 
নিত্য বহিশ্মু'্খ, মঙ্গললাভে চির উদাসীন আমরা এই বিন্দুর 
মহিমা উপলদ্ধি করিতে পারি না । শ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপা যে কি 
বস্ত, তাহার বৈশিষ্টা কোথায়, গুরুবৈষ্বের একবিন্দু কৃপাই 
যে অনন্ত, বিশ্বত্রন্মাণ্ডে তাহার স্থান নাই, ইহা! আমাদের অনু- 
ভবের বিষয় হয় না বলিয়াই আমরা এই বিন্দুর বিচারের বৈশিষ্ট্য 
অবধারণে অসমর্থ হই । আমাদের প্রাকৃত অভিজ্ঞতার তৌলদণ্ডে 
আমরা শ্রীগুরুবৈষবের কৃপাকে মাপিয়। লইতে যাই। জড়জগতে 
দয়ার নামে যে প্রচ্ছন্ন হিংসা বর্তমান, গোম্পদে প্রতিবিস্বিত অনন্ত 
আকাশের ন্যায় প্রাকৃত জগতের ক্ষুদ্র, খণ্ড ও হেয় স্থান, কাল এবং 
পাত্রে পরজগতের করুণার যে বিকৃত প্রতিফলন বর্তমান_-সেই 
তথাকথিত করুণার সহিত শ্রীগুরুবৈষ্ববের কৃপার সাম্য করিয়া 
ফেলি। একটুখানি সেবোন্ুখ, একটুখানি নিফপট- হইলেই সে 
কপার অসাধারণত্ব উপলব্ধির বিষয় হইতে থাঁকে। কিন্তু আমা 
দের চিন্তাক্রোত বহিৰ্্ম তার প্রতি ধাবিত, আমরা অচিং প্রতী- 
তিতে এতদূর অভিনিবিষ্ট যে, শ্ীগুরুবৈধ্বের কৃপাকে আমরা কৃপা 
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নিয়াই গ্রহণ করিতে পারি না। আমাকে উদ্ধার করিবার জন্যই 
ভগবান সাধু এবং গুরুরূপে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইহা 
এব করিয়াও আমার চিত্তে কিছুমাত্র বিকার উপস্থিত হয় নাঁ- 
মামার মনে হয় এ আর এমন একটি বড় কথা কি! কুপমঞ্ডক 
ধোন মহীসাগরের কথা শুনিয়াও খুব আশ্চর্ধ্যান্িত হয় না, মহা- 
মাগরকে তাহার কুপেরই সমতুল জ্ঞান করিয়া নির্বিকার থাকে, 
দেইরপ আমরাও আমাদের জাগতিক অভিজ্ঞতার ক্ষুদ্র আধারে 
গর্তের পরিপূর্ণ করুণাকে টানিয়া আনিয়া মনে করি উহা এই 
জগতের মন্দোদয়কারী প্রচ্ছন্ন মাংসর্ধ্যেরই সমপধ্যায়তুক্ত | 
শরুবৈষ্ব আমাকে কৃপা করিতেছেন, ইহা, শুনিলেও নিজেকে 
। কৃত্কতার্থ জ্ঞান হয় না, ধন্যাঁতিধন্ত জ্ঞান হয় না। স্্রীগুরুবৈষণবের 
দেবা করিবাঁর জন্য হৃদয়ের অদম্য উৎসাহ জাগে না । আমরা 
আমাদের ভোগবিচাঁরের কষ্টিপাথর দিয়া গুরুবৈষ্ণবের কপাকে 
যাচাই করিয়া লইতে যাই । মনে করি উহ! আমাদের প্রাপ্য বস্তু, 
খামাদের ভোগেরই ইন্ধন । নিত্য মঙ্গলদায়িনী দয়াকে এইভাবে 
দিতে গিয়া আমাদের দয়ালাভ হয় না, আমরা বঞ্চিত হইয়া 
যাই। শ্রদ্ধাহীন শ্রবণ-কীর্তনের আড়ম্বর করিয়া চিত্তদর্পণ মার্জনা 
করা দূরে থাকুক, চিন্তমল বন্ধিতই হইতে থাকে। তি 
| ড শ্রীগুরুবৈষ্ণবের অতিমন্ত্য করুণার যথাৰ্থ স্বরূপ যাহারা 
করিতে পারিয়াছেন, যীহারা তাহার আভাসও পাইয়া- 
ছন, তাহার! সেই মহাকল্লোল-বাঁরিধির সংস্পর্শে আসিয়া অর 
বা হইয়া যান। সকল কাৰ্য্যে সকল সময়ে তাহারা সেই অপুর্ব 
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করুণার পরিচয় পাইয়া থাকেন ৷ 

প্রীগুরুবৈষ্বের কৃপা প্রতিক্ষণে নূতনরূপে প্রকটিত হই 
প্রতিমুহুর্তে নুতন আলোক দান করিয়া, চিরনূতনের রাজ্যের ইঙ্গিত 
দিয়| তাহার হৃদয়ে সেবার নব নব প্রেরণ! দাঁন করিয়া থাকেন। 
জড়জগতের তথাকথিত দয়ার তুচ্ছত্ব, হেয়ত্ব, ফন্তত্ব প্রতিমুহু্ 
উপলদ্ধি করাইয়া স্বীয় পাদপন্মে আকর্ষণ করেন। তাই গ্রীণ 
বৈষ্বের কৃপার মহিমা, তাহাদের অপার সেবক-বাৎসল্য তাহারাই 
কীর্তন করেন, যাহার! তাহার সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসিবার সৌভাগা 
লাভ করিয়াছেন। সেই মহাসিন্ধুর উল্লেখ তাহার! করেন না 
করিতে পারেন না। তাহারা একবিন্দুর গুণগাঁনেই বিভোর! 
অপ্রাকৃতরাজ্যের কৃপার কি বৈশিষ্ট্য, শুদ্ধভক্তি-প্রাপ্তির সহাঃ 
অন্ধার কি বৈশিষ্ঠ, তাহার ইঙ্গিত এই বিন্দু-বিচাঁরের মধ্যেই 
পাওয়া যায । 

৫৪03৮ 


অহও-ক্তপগ। 


রূপান্গ মহাজন শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মহ 
কৃপাই ভজনলাভের একমাত্র উপায় বলিয়া জানাইয়াছেন,_ 
“মহত্কৃপা বিনা কোন কৰ্ম্মে ভক্তি-নয় ৷ 
কৃষ্ণভক্তি দরে রহু সংসার নহে ক্ষয় ৷” 
কোন কর্ম-দ্বারা ভক্তি লাভ হয় না। দেশভক্তি, াতৃভর্ি 
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পিতৃতক্তি বাঁ ইতর দেবদেবীর প্রতি ভক্তির কোন কথা নহে, 
(বল মাত্র কৃষ্ণভক্তির মহাজনদই মহতুপা বলিয়া উল্লিখিত 
হইয়াছে । “কোনও কৰ্ম্ম বলিতে কেবল উদর-ভরণাদির জন্য 
অমিত কর্মাসমুহই যে কৃষ্ণভক্তি প্রদানে অসমর্থ তাহা নহে, পরন্থ 
দান-ধ্যানাদি সৎকর্ম, বিপুল জনসমাজ আলোড়নকারী কর্ম্মমাগীয় 
হ্থায়াসসকল, কিম্বা জনসমাজ-ত্যাগকারীর হিমালয়ের নির্জন 
ছয় বাস, এমন কি তথাকথিত ভক্ত্যঙ্গসমূহের অনুষ্ঠানও যদি 
মহতের কৃপামূলে সাধিত না হয়, তাহা হইলে উক্ত সকল কাৰ্য্যই 
রুভক্তি-তাৎপর্য্যবিহীন বৃথা কর্মে পর্যবসিত হয়। 
মহতের দ্বারে সকলেই প্রার্থী। মহতের কৃপাদৃষ্টিতে 
অভিবিক্ত হইতে পারিলে শ্রেয়োলাভের সুবিধা হয়। প্রাকৃত 
কৰি গণমোহন ছন্দৌবন্ধে মহতের বন্দনা করিয়াছেন যাচ্ছ 
মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লন্বকামী” অর্থাৎ উত্তম বাঁ মহতের নিকট 
যাঙ্ধা করিয়া বিমুখ হওয়াও বরং ভাল, কিন্তু অধমের নিকট প্রাপ্ত 
মনোরথ হইলেও প্রার্থন। করা নিতান্ত অশোভন । 
মহতের নিকট প্রার্থনাই স্ুসঙ্গত। কিন্তু মহৎ কে? যাহাকে 
| হং বলিয়| স্থির করি, তিনি বিমুখ করিবেন, এইরূপ অ-মহত্বের র 
| nl করিয়া আবার স্ততিগান কেন? আমার মনের ছাচে 
গড়া বা গণমতের ভোটাধিক্যে নির্বাচিত জনেই কি মহত্ব 
| ইপ্রতিষ্টিত থাকিবে? 
রর হর জাগতিক স্ুুবিধাবাদীর প্রয়োজন বহু_ 
য়াজনসিদ্ধিই তাহাদের শ্রেয়, তাই প্রার্থনাও তাহাদের 
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বহুমুখী। যেইখানে সেই প্রার্থনার পুরণ হয় অর্থাৎ অপস্বার্থ 
দোহন করিবার আশা থাকে, সেইখানে আমরা নির্ধিববাদে 'মহং 
শব্ধ প্রয়োগ করিয়া বসি। আমার প্রয়োজনের মহৎ, আমিই 
স্থষ্টি করি। মহাজনের পথের ত’ দরকার নাই, দরকার আমারই 
সম আশয়বিশিষ্ট জনগণের মনোনীত তথাকথিত পথের মহাঁজন। 
বহু পথের উর্বর ভূমিতে তাই বহু মহাজন গজাইয়া উঠিয় 
থাকেন। টাকার মহাজন, ব্যবসায়ের মহাজন, রাজনীতি বা যুদ্ধ- 
নীতির মহাজন, এমন কি, শৌগ্ডিকালয়ে গমনপথের মহাজন 
সংখ্যার শ্যুনতা কিছু দেখা যায় না। প্রয়োজন অনুসারে কখনও 
অফিসের বড়বাবু, কখনও বিশ্ববিষ্ভালয়ের পরীক্ষক, কখনও বা ধন- 
র্মদান্ধ ব্যক্তি সকলেই মহৎ আখ্যায় ভূষিত হইতে থাকেন! 
যখন গণমতের চক্ষু দিয়া দেখিতে চাই, তখন স্বদেশ-কম্মী প্রভৃতি 
কর্মাবীরগণ, হাসপাতাল, বিদ্যালয় প্রভৃতির দাতা দানবীরগণ 
অথবা দরিদ্র-নারায়ণ, দুঃস্থ নারায়ণ সেবাকারী ধর্ম্মবীরগণ আমা- 
দের কাছে মহৎ বলিয়া প্রতীয়মান হন। স্বার্থপোষণ না করিতে 
পাঁরিলে এই মহত্বের অবসান ঘাট। আজ মনের যে ছাচে ফেলিয়া 
মহৎ গড়া ইলাম, কাল যদি মন বদলায়, তবে মহতের আকারও 
বদলাইবে আর যাহাকে মহৎ গড়াইয়াছিলাম, তাহাকে খারিজ 
করিতেও তিলমান্র বিলম্ব হইবে না। অর্থের, প্রয়োজন বোধ 
করিয়া মদ্যপ ইন্দরিয়াসক্ত জমিদারের নিকট উপস্থিত হই, যদি 
কিছু পাইবার আশা থাকে, তখনই তাহাকে “মহৎ বলিয়া স্তুতি 
করি, যদি না পাই অথবা পাইবার আর সুযোগ নাই জানিতে 
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পারি, তখন গালাগালি দিই পরীক্ষক বেশী নম্বর দিলে তাহার 
প্রশংসা করি আবার কম নশ্বর দিলে তাহারই তীব্র নিন্দা করি। 
মতের ব্যভিচার আরও প্রন্ুট ; আজ এক নেতাকে গাড়ী 
রিয়া বিরাট শোভাবাত্রা বাহিনীর মধ্যে পুষ্গমাল্যে ভুষিত করা 
হইতেছে, দেশ বিদেশ তাহার জরগানের চষ্কানিনাদে মুখরিত 
হইতেছে, সংবাদ পত্র সব তাহার কীন্তিগানে মাতিয়া উঠিতেছে 
আবার অন্যমত প্রবল হইলে সেই দেশবাসীই তাহাকে ফুংকার 
করিয়া দেশ হইতে নির্বাসিত করিতেছে । ইতিহাস এইরূপ বহু 
দৃষ্টান্তের সাক্ষী | 

অসতের কৃপাকটাক্ষে মহতের সৃষ্টি ও প্রলয় জগতে সাধিত 
হইতেছে, চতুদিকে ইহাই দেখিতে পাই । মহতের কৃপার বিচার 
করিবার আর অবকাশ কোথায় ? মহতের মহত্বের প্রয়োজন 
আমাদের নাই, আমরা চাই কতটুকু আদায় করিয়া লইতে 
পারি তাহারই ন্ুুযৌগ। কিন্তু জগতে বৈশ্যনীতি প্রবল! 
কড়ি না ফেলিলে তৈল মিলে না এবং কড়িবিহীন তৈল পাওয়া 
গেলেও তাহা গ্রহণ করিতে যাওয়া যেন জগতের বিরুদ্ধে বিপ্নবের 
মৃষ্ি। তাই যেখান হইতে দেহ-মনের খোরাক কিছু আদায় হয়, 
শুস্বূপে জ্ঞাতসারে, কখনও অজ্ঞাতসারে মনের পিচ্ছিলতাঁর 
জন্যও তাহাকে মহৎ বলিয়া প্রশংসা করি। প্রয়োজনের যোগান- 
ধারী রূপ মহত্ব প্রদর্শন করিতে যদি সে কুষ্টিত হয়, তাই আগেই 
বলিয়া বসি যে, বিমুখ করিলেও তুমি ছাড়া আমার আর গতি নাই 
অর্ধাং আমার স্তুতি-দ্বারাই তোমাকে ক্রীড়নক পুতুল বানাইয়া 
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তোমার নিকট হইতে মহতকপা ({) নিংড়াইয়া লইব। কখনও ঝা 
অন্যের পাতে দই দিবার প্রস্তাবের ন্যায় নিজের মহৎসঙ্জা জাহির 
করিবার উদ্দেশ্যে অন্ত লোককে মহৎ আখ্যা দিয়ে থাকি। 
নিজের থলি সকলেই ভন্তি করিবার জন্য ব্যস্ত, ফলে আমি 
যাহাকে মহৎ বলি অন্যে তাহাকে বলে না, এক দেশ যাহাকে মহং ৷ 
সাজাইয়াছে অপর দেশ তাহা স্বীকার করে না. পরিণামে 
জগদ্যাপী এই মহা অশান্তির স্থটি । 
মহতের নিকট প্রার্থী হইতে পারিলে সমস্ত কোলাহল দুর 
হয়, ইহাই প্রকৃত সত্য । কিন্তু কলি-কোলাহলের ত’ অন্ত নাই। 
কলি অর্থে বিবাদ। তাই যুগমাহাত্ম্য বদ্ধনকল্পে ধৰ্ম্ম, কর্ম, দান, 
ধ্যান, ব্রত, তপ, এমন কি, সাঁধন-ভজন বা ভগবৎসেবানুষ্ঠান_ 
সকলের ভিতরই আত্মপ্রকাশ করে মৎসর হৃদয়ের কলহরপ 
বিষোদগীরণ। আমরা প্রার্থনা করি, প্রার্থনা পুরণদ্ারা তৃপ্ত হইব, 
কিন্ত জগতে তৃপ্তিরও কোন লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে 
কি ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, বিশ্বে মহদ্‌গণ বিচরণ করেন 
ন! অথবা তাহারা কৃপা বিস্তার করিয়া কামনার শাস্তিদারা তৃতি 
বিধান করেন না বা সেইরূপ শক্তি তাহাদের নাই! 
মহতের নিকট মহতই প্রার্থনীয়। আমার বিকারগ্রস্ত মনের 
অর্থ বা প্রয়োজন-সরবরাহকারী কিছু মহৎ নহেন বা সেই প্রয়োজন 
দানও মহতের মহত্বের পরিচয় নহে। যাহারা মহতের নিকট 
প্রার্থী, তাহারা মহৎ হইতে মহীয়ান্‌ হইতে পারেন না, কিন্ত 
আমরা প্রকৃত মহাজনের নিকট উপস্থিত হইলেও মস্তক অবনমিত 
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করিতে পারি না। ক্ষুদ্র হইলেও মাপিবার বাসনা প্রবল হইয়া 
আরাঁধনা-বৃত্তিকে স্তব্ধ করিয়া দেয় । আমাকে দান্তিক জানিয়াও 
তিনি অমায়ায় কৃপা করিতে উদ্যত হইলে সে কৃপা গ্রহণে তখন 
পরাহ্ুখ হইয়া পড়ি। মহতের নিকট হইতে কৃপা আমার শিরে 
বর্ধিত হউক--এ বিচাঁরকে দূরে রাখিয়া আমার দিক্‌ হইতে যাহা 
্রাপ্তব্য বলিয়া মনে করি সেই খেয়ালকেই মহতের কৃপা বলিয়া 
টালাইতে চাই। মহৎ-কৃপা কি এবং মহৎকুপাতে ই, লাভ হয়, 
তাহা একমাত্র মহদ্গণই বলিতে পারেন । 

আমরা আমাদের নীচতা-দবারা মহত্বকে মাঁপিয়া লইবার জন্য 
মহতের নিকট উপনীত হই বলিয়া আমার ও মহতের মধ্যে 
ভবান্ধির বিরাট ব্যবধান গড়িয়া উঠে। অমহদ্গণের পক্ষে মহদ্‌- 
গণকে চিনিতে পারা সম্ভব নহে। তবে মহতের করুণার বা 
মহত্তের পরিচয় এই যে, তাহারা অমায়ায় কৃপাও বিস্তার করিয়া 
থাকেন এবং “নায়মাত্মা” এই শ্রুতিবচন অনুসরণে একমাত্র সেই 
অমায়ায় কৃপা দ্বারাই তাঁহাকে জানা যায়। 

নিঃশ্রেয়সদানই মহতের মহত্ব। একমাত্র নিঃশ্রেয়স দানের 
অস্থই তাহাদিগের মন্ত্যাদি সকল স্থান ভ্রমণ । যদি মহতের কৃপা" 
প্রাথী হইয়া মহতের শিক্ষাদ্ধারা চিত্ববৃত্তি সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া 
জাতীয়তা লাভ না করা যায় তাহা হইলে নিঃশ্রেয়স-লীভের 
পরিবর্তে কখনও প্রত্যক্ষ পরিহার, কখনও লাভ-পুজা- -প্রতিষ্ঠা 
প্রতি মহতের নিকট হইতে গ্রহণীয় হইয়া দাড়ায় । শ্রীল কবিরাজ 
স্বামী শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাঁদের শেষ লীলায় মহতের সাক্ষাৎ 
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৬১ 


অনুগ্রহ ও নিগ্রহের পরিচয় কি-ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা 
বর্ণন করিয়াছেন। রামচন্দ্রপুরী নিজেকে গুরুদেবের উপচে 
অভিমান করিয়া ব্রন্মজ্ঞান উপদেশ করিতে গেলে মাধবেন্দ 
পুরীপাদ বলিলেন -- 
“কৃষ্ণ না পাইন মরৌ আপনার দুঃখে । 
মোরে ব্রহ্ম উপদেশে এই ছার মূর্খে ৷” 

এইরূপে গুর্ববাশ্রয় পরিত্যাগের জন্য তাহার চিত্তমালিন্ 
উপস্থিত হইল। “এই যে মাধবেন্দ উপেক্ষা করিল। সেই 
অপরাধে ইহার "বাসনা জন্মিল॥” শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী অনুদ্ষণ 
কষ্চনাম-কীর্তনমুখে যাবতীয় সেবাকাঁ্য করিতে লাগিলেন, তাহাকে 
মাধবেন্্র পুরীপাদ আশীবর্বাদ করিলেন - “তুষ্ট হঞা পুরী তারে 
কৈলা আলিঙ্গন ৷ বর দিলা, “কৃষ্ণে তোমার হউক প্রেমধন।" 
“সেই হইতে ঈশ্বরপুরী 'প্রেমের সাগর | রামচন্দ্রপুরী হইল 
সর্ব নিন্দাকর ॥ মহদন্ুগ্রহ নিগ্রহের সাক্ষী দুইজনে । এই ছুই 
দ্বারে শিখাইলা জগজনে ৷” 

মহতের নিকট হইতে কৃষ্ণপ্রেম-লাভই মহতের কৃপালাড! 
যেইখানে এই আশীর্ববাদের অভাব, সেইখানেই কর্ম্মপর বাঁ জ্ঞান 
পর আশ্রয়বিদ্বেবরূপ কৃষ্ণ-সন্বন্ধ-বিহীন নিহিবশেধবাদ আসিয়া 
জীবহৃদয় গ্রাস করে। শ্রীভক্তিসন্দর্ভে শ্রীজীব গোস্বামিপা 
প্রথমে ধ্যান; ধারণা, নিদিধ্যাসনাদি বর্ণন করিয়া পরে বলিতে" 
ছেন - “অনন্তরং ূর্ববচ্ যদ্রি মহৎকৃপাবিশেষেণ দিব্যদৃষ্টিত! ভব, 
তদা বিশেষোপলদ্ধিশ্চ ভবেৎ নচেৎ নর্িশেষ চিন্তা 


মহৎ-কুপা ২১৩ 


ভ্লীনো ভবতি!”  রামচন্দ্রপুরীর চরিত্রে দেখা যায়, বিরাট 
ধারণাদি যৌগিক পদ্থাসমূহ অবলম্বন না করিলেও তিনি উন্নত 
উচ্্ল রস-প্রচারের মূল পুরুষ শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের নিকট 
হইতে কৃষ্ণপ্রেম-লাভে বঞ্চিত হইয়া কেবল শুগ্ধ ত্রদ্মজ্ঞানাভি- 
মানই সঞ্চয় করিয়াছিলেন। মহতের কৃপা-দৃষ্টি যেখানে নাই, সেখানে 
ভগবংপ্রীতির নামে যাহাই করা যাউক না কেন_ মুখে “মায়াবাদ- 
মমঙ্ছান্্ম' আওড়াইয়া কঠন্বরকে সংগ্রামে তুলিয়া চেচাইলেও 
তিনি নিজেও মায়াবাদী ভিন্ন আর কিছুই নহেন। ভক্তি-বৈশিষ্টয 
বিচারের প্রতিকূল হওয়াই মায়াবাদ। সাধনাঙ্গসমূহ সম্পূর্ণরূপে 
কেবলমাত্র মহতের কৃপাদৃষ্টিক্রমেই সাধিত হয়, এই বুদ্ধির 
বিপ্ধয়ক্রমে আমার সেবা (1) দ্বারা মহতের বা শ্রীপুর 
দেবকে তাক্‌ লাগাইয়া দিব বা তাহার উপর টেক্কা দিব অথবা 
মানসম্মানাদি আদায় করিয়া লইব এই বিচার যেখানে প্রবল. 
সেখানে সকল সম্ভার আশ্রয় কিগ্রহের নিকট গৌছাইয়া দিবার 
বিচার থাকে না। তখন "সর্বস্ব, গুরবে দগ্যাৎ' ভুলিয়া ভাগের 
কড়ি গোছাইবার চেষ্টাই বলবতী হয় । আমার ভাগ বাটোয়ারা 
অঙ্থ্যায়ী গুরুদেব পাইবেন, ইহাই ত’ নির্ধিবশেষ চিন্তা । 
_ মহদ্গণ সৰ্ব্বদাই কৃষ্ণভক্তি যাজন করেন । সেই ভক্তি- 
টি অনুকুল সেবা-বরণই “কর্ম্মণা মনসা গিরা শ্রোকোদিন্ট 
যনীসকল। মহতের কৃপা-কটাক্ষ-দ্বারা আমাদের স্বতত্্রতা বা 
নি নিয়মিত হইতে পারে । আমাদের ঈহা অর্থাৎ চেষ্টা, করম 
বাক্যকে যদি সববর্ষেণ অন্ুকুল-কৃষ্ণান্ুশীলনকারীর কৃপা- 


২২৪ প্রীগৌডীয়-প্রবন্ধাবলী 


দৃষ্টিতে সুনিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য তীব্র আকাঙ্ষা পোষণ করি, 
তবেই কৃষ্ণ কার্ড তোষণপর কন্মানুষ্ঠান-দ্বারা মহতের মনোহভীষ্ট 
পূরণের সেবা-সাহাব্য হইতে পারে। নতুবা মহতের কৃপাশক্তি 
দ্বারা মহংকে আুখী করিবার চিন্তা দূর করিয়া স্বতন্্তা বা 
মায়াপরতন্ত্রতার বশে “লোকোহয়ং কন্মবন্ধনঃ :” দশাই জীবের লাভ 
হয়। 

নিখিল জীবাত্মার আত্মা শ্রীকৃষ্ণের অনুকুল অনুশীলন করেন 
বলিয়া একমাত্র মহদ্গণই প্রত্যেক জীবের প্রতি অনুকুল স্বভাব- 
বিশিষ্ট । মহতের পাৰগুদলন, মনোব্যাসঙ্গ ছেদন প্রভৃতি আচাধ্য- 
লীল! প্রকৃতপক্ষে জীবের প্রতি পরম অন্ুকুলতা বা পরম দয়ার 
পরিচয়। প্রতিকুল-স্বভাব বলিয়া আন্ুকুল্যকে আমরা প্রতি- 
 কুলরূপেই দেখি। শ্তরীহরি বিশ্বাত্খা হইলেও কংসের নিকট কালা- 
গুক যম সদ্শা। মহৎ বা মহাভাগবতগণ প্রতিকূল চিত্তকে 
সংশোধিত করেন কেবলমাত্র গুরুবুদ্ধিতে তাহাকে কীর্তন অভি- 
সারে অনুব্রজ্যা করাইবার জন্য । তাহার দিক্‌ হইতে সংশোধনের 
বিচার নাই, তিনি প্রগতির বা ব্রজের অনুকুল রপচর্ধ্যায় 
পারঙ্গতি শিক্ষা দেন, সকল বিরূপ কুরপ সরাইয়া দিয়া আত্মার 
নির্মল বৃত্তি জ্ঞানক্্মাদি অনাবৃতা পরমা ভক্তিশোভাই বৃদ্ধি করেন! 
যেখানে জীব স্বীয় স্বতন্থতাকে সর্বভত্স্তত্ত্র মহতের স্বতত্রতার 
অন্থকুলে নিয়ন্ত্রিত করিতে বা মায়াপরতন্ত্রতার হাত হইতে নিষ্কৃতি 
লাভ করিয়া প্রকৃষ্ট আত্মগত স্বতগ্রতা লাভের পক্ষপাতী হন 
না, সেখানেই মহতের কৃপা বঞ্চনীরপে প্রকাশ পায়। বঞ্চনাও 





০ ২২৫ 


মহতের অনুকূল কৃষ্ণনুশীলন। মধ্যম ভাগবতাধিকারী মহদ্‌- 
গণের ভগবাঁনে প্রেম ও তদধীনে মৈত্রীর ন্যায় অজ্ঞ ও বিদ্বেষীর 
প্রতি কপোপেক্ষাও কৃষ্ণ ও তদীয় জীবের প্রতি অনুকুল অন্ু- 
শীলনের পরিচয় । 


যিনি স্ব্বাপেক্ষা অধিক আন্ুকুল্য বরণ করেন, মহদ্গণ 
ঠাঁহারই অনুকুলতার পরিপুষ্টি বিধান করিয়া কৃষ্ণের অনুকুল 
অনুশীলন করেন। মহতের আশ্রয়ে কৃষ্ণানুশীলন করিতে যাইয়া 
যাহার! মহতের অন্ুক্লে স্বীয় চিন্তবৃত্তিকে সুনিয়ন্ত্রিত করেন 
নাবরং আপনার জড় স্বতন্ত্রতার দ্বারা মহতের মহত্বকে নিয়মন 
করিবার ধৃষ্ট বুদ্ধি পোবণ করেন, ভীহারা বিষয়-বিগ্রহের অনুকূলে 
গতিবিশিষ্ট আশ্রর-বিগ্রহকে বিষয়-বিগ্রহের পরিবর্তে আপনার 
মতের অনুকূলে চালিত করিতে চান অর্থাৎ আশ্রয়ের আশ্রিত 
না হইয়া সেব্য হইতে চান। ইহা অহংগ্রহোপাসনী। মহদ্গণ 
সেই অহগ্রহৌপাসনাকে স্তব্ধ করিবার জন্যই তংপ্রতিকুল চিন্তা- 
মতের বহুমানন করেন। ইহাতে একদিকে তিনি যেমন “যে 
যথা মাং” এর সঙ্গতি বিধান করেন, অপরদিকে তাহার সংসার 
গয় না করিয়। পুনঃ পুনঃ এই মায়িক বিশ্বের ভোক্তু-অভিমানের 
অবসর প্রদান করেন । মায়ার লাথি খাইয়া কোন জন্মে তাহার 
এই অহংগ্রহোপাসনা বা অসৎ মনোরথের ধুর ভাঙ্গিতে পারে। 
ইহা মহাভাগবতের কৃপারই লক্ষণ। বহিন্মু খতার বহুমাননকে 
শজ্মনগণ ভুল না। বোঝেন, তজ্জন্ত শরণাগতি শিক্ষামূলে মনোব্যা 
সঙ্গ-ছেদনাদি দ্বারা সেই মহদ্গনই আবার অমায়ায় কৃপা বিস্তার 
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করেন। সেই কৃপাই প্রার্থনীয়_যে কৃপায় অবঞ্চকতা বিরাজমান; 
সেই কপালাভাশায় মহতের পদধূলি-দ্বারা মস্তক অভিহিত 
করিতে পারিলেই কৃষ্ণলাভ হয় এবং সংসার ক্ষয় হয়। 

পূর্ণ শরণাগতি গ্রহণ করিয়া নিজেকে মহতের পাদপন্ুস্থিত 
ধূলী সদৃশ জ্ঞান করিতে পারিলেই সকলের সকলপ্রকার সুবিধা 
হইয়া থাকে। মহদ্গণ যাহাকে বঞ্চিত করেন, তাহাকে তাঁহার 
কৃপা হইতে বা কৃষ্ণ হইতে বিমুখ করান না। মহদ্গণ নিজে 
সর্বদা কৃষ্ণোন্ুুখ বলিয়া প্রত্যেক আচরণের মধ্য দিয়া প্রত্যেক 
জীবকে উন্মুখতাই শিক্ষা দেন। যাহার! মহতের নিকট যাইয়া 
তাঁহার অন্ুবন্তিতাকে জীবাতু অর্থাৎ ভজনের প্রাণ বলিয়া গর 
করেন না, মহদ্গণ বঞ্চনাদ্বারা পরীক্ষা করিতে চাহিলে 'স্বামিন 
কতার্থোইন্মি বরং ন যাচে’ বলিতে চাঁন না, তাহারা নিজেরাই 
নিজেকে বঞ্চিত করিবার জন্য দিব্যরতু ছাড়িয়া কাঁচতুল্য আশিষ 
সহ গ্রহণ করেন। যাহারা বিমুখ, তাহারা চিরকালই বিমুখ, 
তাহাদের আর পুনরায় বিমুখ হইবার অবকাশ কোথায়? তাহারা 
মনে করিতে পারেন, আমি ঘন্টার পর ঘণ্টা মহতের নিকট থাকি, 
আমি তাহার মনোইভীষটপুরণে ব্রতী, আমি তাহার চিত্তের সৌখা 
বিধান করি, তিনি আমার মতের অনুকুল ইত্যাদি। কিন্ত প্রকৃত 
প্রস্তাবে তাহার! মহতের মহত্ব হইতে লক্ষকোটি যোজন দূরে 
অবস্থিত ; নিজের মনের আবরণের কাছ হইতেই তাহারা ফিরিয়া 
আসিয়াছে, মহতের নিকট যাইতে পারে নাই। রামচন্দ্পুরী 
মধবেন্দ পুরীপাদের ত্যক্তাশ্রমী শিয্ত, বাহাতঃ তিনি পুরীপাদের 
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নিকট আগমন করিয়া শেবলীলার সময় সঙ্গী হইয়াছিলেন; কিন্ত 
তথাপি তাহার চরিত্রে এই দেখা যায় যে, তিনি নাধবেন্্র পুরী 
গাদের দর্শনই কখনও পান নাই। যদি মুহূর্ত কালও কাহারও 
মহতের সঙ্গলাভ হয়, তখন মহতের অন্থবপ্তিতাই তাহার জীবাতু 
হয়। মহতের কৃপায় মহত্ব লাভ হইলে তখনও অনুগামী 
মহদ্গণ তাহাদের অগ্রণীর অন্ুব্রজ্যা করিয়া মহতের অনুকুল 
কৃ্চসেবাতেই যত্বপর হন। ইহাই মহৎকৃপা-প্রাপ্তির লক্ষণ। 
তখন আর মহতের মহত্ব ওজন বা যাচাই করিবার জন্য মানদণ্ড বা 
তাত্রলিপির প্রয়োজন হয় না। যাহার! বঞ্চিত হইতে চান, 
তাহারা নিজেকে মহতকৃপাপ্রাপ্ত বলিয়া মনে করিলে বা প্রচার 
করিতে চাহিলে মহদ্গণও তাহাতে সায় দিয়া থাকেন; কিন্ত 
তখনই মহতের বাক্যে তাহার প্রকৃত কৃপালন্ধকে জানা যায়, যখন 
তিনি সেবককে কেবল আপনার প্রিয়রূপে নহে, পরন্ত বিষয়-বিগ্রহ 
অথবা বিষয়-আশ্রয়-মিলিত-তন্থ শ্রীগৌরসুন্দরেরও  প্রেষ্ঠরূপে 
প্রতিষ্ঠিত করেন। 

মহদ্গণ নিত্যকালই মহান্‌ বাঁ ভূমা বস্তু । শ্রীমভ্ভাগবত 
শ্রীভরত ও ও সিদ্ু-সৌবীরাধিপতি রহুগণের প্রসঙ্গে মহতের পদরজঃ 
প্রভাবে ইন্দ্রিয়াদির অতিরিক্ত অধোক্ষজ-জ্ঞান লাভ হয়, ইহাই 
জীবকে জানাইতেছেন (ভাঃ ৫১২১১) 

“জ্ঞানং বিশুদ্ধং পরমার্থমেকমনন্তরংত্ববহিত্র্ধ সত্যম ৷ ৷ 
প্রত্যক্‌ প্রশাস্তং ভগবচ্ছব্দসংজ্ঞং যদ্বাসুদেবং কবয়ো বদস্তি॥” 
পরিজ প্রমার্থভূত এক বাহার ব্ৰহ্ম অপরিচ্ছিন 
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প্রত্যক্‌ ও নির্ধিবকাঁর যে জ্ঞান, তাহাই সত্য এবং তাহাই ভগবচ্চ- 
সংজ্ঞ হইয়া থাকে। স্ুধীগণ এই জ্ঞানকে বাস্থদেৰ বলি 
থাকেন।” ইহাই কৃষ্ণসম্বন্ধন্ঞান, মহতের কৃপা-দ্বারাই ইহা লাভ 
হইয়; থাকে । শ্রীশ্রাল প্রভুূপাদ অধোক্ষজ ও কেবল বা অগ্রাকৃত 
সেবাও যে মহতের বিন্দুমাত্র পদধূলি স্পর্শে লাভ হয়, তাহাই 
অমায়ীয় কৃপা-দ্বারা নিখিল জীবকুলকে জানাইয়াছেন_-“আমার 
গুরুপাদপন্মের পরাগের একটু কণা ছড়িয়ে দিলে তোমাদের মত 
কোটি কোটি লোক উদ্ধার লাভ ক'রবে। এমন কোনও পাণ্ডিত্য 
জগতে নাই-__এমন কোন সদ্বিচার চতুর্দশ ভুবনে নাই_কোন 
মনুষ্য দেবতায় নাই- যা নাকি আমার গুরুপাদপন্নের ধুলির একটি 
কণা হ'তে ভারী হ'তে পাঁরে।” এই পাণ্ডিত্য হলাদিনীর 
আন্মগত্যে সম্বেদনের বা অপ্রাকৃত সম্বিৎশক্তির সেবাঁকৌশল; 
জাগতিক বিদ্যা বা বুদ্ধিমত্তা নহে। মহতের পদধূলি এত বু 
ভারী জিনিষ। যাহারা নিজেকে মহতের পাঁদপদ্নস্থিত ধুলিস্শ 
বলিয়া মনে করেন, তাহাদের অপ্রাকৃত নির্মৎসর দন্ত প্রাক 
মাংসর্ধ্যোভুত দস্তকে স্তব্ধ করিয়া মহতের অসমোদ্ধ তই প্রকাশ 
করে। ইহা মহতের প্রকৃষ্ট কুপারই পরিচয় । এইরূপ অমায়া 
কৃপা প্রকাশ করিবার জন্য মহত্তম প্রীগুরুপাদপন্ম অন্ত ভাষা 
ব্যবহার করেন, তবে সকল প্রকার ভাষা একই তাৎপর্যপর! 
“আমাদের এই জরদ্গব-তুল্য দেহটাকে আমরা! সপার্ধদ জী 
চৈতন্তের সঙ্কীর্তন-যজ্ঞে আহুতি দিবার আকাজ্কা পোষণ কীরছি। 
আমরা কোনপ্রকার কর্মীরা ধর্মমবীরত্বের অভিলাষী নহি, বি 





মহতৎকৃপা ২২৯ 


 স্ন্নজনে শ্রীরূপ-প্রভূর পাদপন্মের ধুলিই আমাদের স্বরূপ__ 
| ন্রামাদের সর্বস্ব । ভক্তিবিনোদ-ধারা কখনও রুদ্ধ হ'বে না, 
আপনারা আরও অধিকতর উৎসাহের সহিত ভক্তিবিনোদ-মনোহ- 
ভীষ্বপ্রচারে ব্রতী হবেন । আপনাদের মধ্যে বহু যোগ্য ও কৃতী 
ব্যক্তি রয়েছেন। আমাদের অন্য কোন আকাঙ্ক্ষা নাই, আমাদের 
| একমাত্র কথা এই 

“আঁদদানস্তণং দস্কেরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ । 

শ্রীমদ্রূপপদীস্তোজ-ধুলিঃ স্তাং জন্ম-জন্মনি ৷” 
‘এইসকল কথ! কোনও না কোন দিন আমরা বুঝতে পারব' 
৷ যদি সত্যই মহতের অমায়ায় কৃপা পাইবার আশায় মহতের 
) অনুকুল সেবা-ব্রতে কায়, মন ও বাক্য উৎসর্গ করিতে পারি। নতুবা 

সকলই বিরোধ-পূর্ণ বিপ্লবময়ী বাণী বলিয়া মনে হইবে ৷ 

| অন্বয় ও ব্যতিরেক বিচারে কৃপা ও বঞ্চনা উভয়ই মহতের 
ঈপাবিস্তার। তবে প্রত্যেক শুঅষু সারগ্রাহী ব্যক্তিমাত্রেই 
ডিরঙ্কার, পুরস্কার, আশীবর্বানী, প্রশংসাবাদ, সংশয়-ছেদনকারী 
বাত কঠোরবাক্যসমূহের মধ্যে অমায়ায় কৃপা-গ্রহণেই সর্বদা 
ইক ও উদ্ধত থাকেন । 

মহতের অন্থুগত ও স্বজাতীয়তা-প্রাপ্ত সেবকগণকেও অনেক. 
সময় মহতের বঞ্চনা-কার্য্যে সাহায্য করিতে দেখা যায় । তাহারা 
যেষহতের ব্চনা-লীলা। বোঝেন ন! বা বঞ্চিত জনগণের উপর 
বরুণ, তাহ নহে। মহতের সেবা পরিপুষ্টির জন্য তাহার বঞ্চনা- 
নীলাতে যোগ দেন, আবার মহতের প্রকৃত কৃপা বা মনোহভীষ্ট- 
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প্রচার-লীলায় সে বঞ্চনার স্বরূপ তাহার! নিজেরাই প্রকাশ করিয়া 
অমন্দোদয়দয়া বিতরণে ব্রতী হন | কেহ বঞ্চিত হউক, ইহা 
তাহারা চান না। কারণ সেব্যের সেবা-বৈভবের বিস্তৃতিই সেবকের 
অন্থুক্ষণ কাধ্য। শ্রীঞ্চব মহারাজের চরিত্রে আমরা দেখিতে পাই 
তিনি স্থানাভিলাধী হইয়া শ্রীহরির আরাধনা করিয়াছিলেন; 
কিন্তু মহাত্মা শ্রানারদের কৃপা লাভ করিবার পর রাজাপ্রা্থিক 
কৃপা বলিরা আর মনে করিতে পারেন নাই। পরব মহারাজ 
রাজ্যকামনা করিয়াছেন বটে ; কিন্তু ভগবানকে বঞ্চিত করিবার 
অর্থাৎ ভগবানের দ্বারা নিজের সেবা করাইয়া লইবার মতলব 
তাহার ছিল না। 
শ্রীভগবান ক্রবের নির্ব্যলীকতা ও তাহার শ্রীপাদপদ্মপ্রাপ্ত 
বিবরে দৃঢ় নিষ্ঠা দর্শনে সন্তষ্ট হইয়া দেব নারদকে তদভিন্ রর 
দেবরূপে গ্রুবের নিকট প্রেরণ করিলেন । মহতের কৃপা পাইয়া 
এর রাজ্য ত' আর কামনা করিলেনই না, পরন্ত শ্রীভগবান্‌ যখন 
তাহাকে উহা দিলেন, তখনও আর তিনি ভাহা লইতে স্বীকৃত 
হইলেন না। শ্রীচৈতন্থগরিতামৃতে স্কন্দপুরাণোক্ত এক ভক্ত ব্যাধের 
আখ্যারিকা আছে। তাহাতে দেখিতে পাই, শ্রীনারদ প্রথমতঃ 
তাহাকে ব্যবহারিকভাবে বলিলেন যে, তুমি ব্যাধ, তোমার পঞ্গে 
পণ্ুহত্যা অল্প পাপ, তবে তুমি অদ্ধমূত করিয়া কষ্ট দিও না৷ 
ব্যাধকে তিনি উপদেশ করেন নাই, কেবলমাত্র সান্থুনয় অনুরোধ 
করিয়াছেন, কিন্তু পরে যখন এ ব্যাধ “শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্‌' এই 
বাক্যের অনুসরণ করিলেন, তখন নারদ তাহাকে হিংসা-কার্য্যাদি 
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গশরিপে পরিত্যাগ করিয়া অনন্যভাবে কৃষ্ণভজনের উপদেশ 
দিলেন। ব্যাধ তখনও গোপ্তত্বে বরণরূপ শরণাগতিতে প্রতিষ্ঠিত 
হইতে পারেন নাই. তজ্জন্য দেহাদি-নিব্বাহ-চিন্তায় তিনি ব্যস্ত 
হইলেন, কিন্তু শ্রীগুরুপাদপদ্ম সর্বদাই শিষ্যকে হরিসেবায় পূর্ণ 
নুযোগ দিবার জন্য ব্যস্ত ; তিনি বলিলেন যে, 'তুমি ইহার জন্য 
চিন্তিত হইও না, তোমার প্রয়োজনীয় বস্তু তুমি পাইবে । পরে 
অগ্গ একদিন নারদের সহিত সাক্ষাৎকার হইলে যখন নারদ 
জিদ্রাসা করিলেন, ‘তুমি শরীর নির্বাহের উপযুক্ত দ্রব্য পাও ত’ ?' 
তখন যে ব্যাধ একদিন বহু পশু মারিয়া জীবন ধারণের উপায় 
করিতেন, অল্প পশু হনন দ্বারা তুষ্ট হইতে পারিতেন না, তিনি 
তখন নির্ধিরোধে যে-সকল দ্রব্য সম্ভার তাহার নিকট আসিয়া 
উপস্থিত হয় তাহাঁও গ্রহণে অস্বীকৃত হইতেছেন। তিনি বলিলেন, 
গ্রভো! আপনি অত্যধিক দিতেছেন, ইহা আমার প্রয়োজন নাই । 
পাকে যে সকল উপহার দিত, তিনি তাহাকে গুরুদেবেরই প্রেরিত 
এই জ্ঞান- -করিতেন। তথাপি “প্রসাদ-জ্ঞানে যাহা খুশী তাহাই 
হণ কর’ এইরূপ কপটতামূলক ভক্তিবিরোধী বাক্য বলেন নাই। 
ধীনাতন গোস্বামী প্রভুর আখ্যানেও তিনি তাহার যোগ্য সম্মান 
ধইণকে মহাপ্রভুর কৃপা বলিয়া জানান নাই। অর্থ, দ্রবিণাদি 
ন র্মবীর প্রভৃতি বলিয়া স্ততিদ্ারা লাভ, পূজা, 
। ৯৭ প্ৰাপ্তিই কিছু মহতের কৃপা-প্রান্তি নহে। শ্রীল রঘুনাথ 
টস গোসষাসিপ্রভ সব সময়ে মহাপ্রভুর কাছে যাইতেন না বা 

৭ সহিত কথা বলিতেন না, তজ্জন্য তিনি কিছু মহাপ্রভুর 


২৩২ গ্রীঃমীড়ীয়-প্রবন্ধাবলী 


অ-কুপা-পাত্র ছিলেন না। তিনি শ্রাগৌরসুন্দরের কৃপায় নি 
ন্ুন্নাত। তিনি স্বরংই শ্রীগৌরনুন্দরের কৃপাবিগ্রহ। স্ত্রীর 
সনাতনের দেহ মহাপ্রভুর নিজের দ্রব্য, তিনি স্বীয় অনুকূল কাধে 
তাহা ব্যবহার করিবেন, ইহাই মহাপ্রভুব প্রকৃত কৃপা-সুচক বাক্য। | 
এল কবিরাজ গোস্বামিপাদ জগজ্জীবের নিকট তাহাই বলিয়া 
ছেন। মহদ্গণ সর্ব্বদা কৃষ্চকীর্তনে মগ্ন । তাহার কীর্তনে দোহার 
দিবার আদেশ প্রাপ্ত হওয়াই তাহার কৃপা-লাভ। শ্রীল সনাতন 
শ্রীল রূপ-রঘুনাথকে মহাপ্রভু তাহার এই দোহার কাধ্যে এ. 
জীবের জন্য মূল গায়কত্বে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাঁহার দ্বিতী 
দেহ-্বরূপ হইলেও শ্ররপ-সনাতন প্রভুর গুষণ চাঁনা চিবাইয় 
দিনাতিপাত বা গ্রাল দাস গোস্বামিপ্রভুর সড়া প্রসাদ গ্রহ? 
কখনও বাধা দেন নাই এবং বল্লভ ভট্টাদির ন্যায় উত্তম প্রমাণ 
' দ্বারা তৃপ্ত করেন নাই । 


শ্৫0-- 


প্রবণ ও কীর্তন 


শ্রবণ ও কীর্তন শুদ্ধভক্তির সর্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গ, তাহা nn 
্রীগুরুপাদপদ্ম হইতৈ শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করি! 
ভক্তির নয়টি অঙ্গের মধ্যে শ্রবণ কীর্তনই প্রধান, অন্যান্য অর্দ 


ৰণ 
শ্রবণ-কীর্তন-মুখে সাধিত হইলেই শুভ ফল প্রদান করে, নতুবা 


শ্রবণ ও কীর্তন ২৩৩ 


জান বা অন্যাভিলাষের সাধনরূপে পর্যবসিত হইয়া যায়। 
ব্রমভাগবত সৰ্ব্বত্ৰ শ্রবণ কীর্ভনেরই প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছেন, 
এবণ-কীর্তনের মধ্য দিয়াই শ্রীমন্ভাগবতের প্রকট হইয়াছে । 
্রীতগবানের শব্দাবতার জীবের চরম নিঃশ্রেয়স দান করিবার 
জন্তই প্রাকৃত ভূতাকাশে অবতীর্ণ হন। অ্চারূপে ভগবান তত 
কূপা করেন না, যত কৃপা শব্দরূপে করিয়া থাকেন। কীর্তনবিগ্রহ 
গ্ৰীগুরুপাদপদ্ম হইতে সন্বন্ধতত্জ্ঞীন লাভ করিয়া যিনি শব্দ দ্বারা 
ধবত্রন্মের নিক্ষপট সেবা করিতে পারেন, তাহারই চরম কল্যাণ 
লাভ হয়। 

্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশ-্রীগুরুপাদপন্মের আদেশ শ্রবণ 
করিয়া শ্রুত বিষয় কীর্তন কর। শ্তরীগুরুবৈফবের ্রীমুখ হইতে 
যখন শ্রবণ করি, তখন আমি শ্রোতা ও গুরুবৈষ্ণব কীর্তন-কারী, 
আবার অন্য সময়ে আমি গ্ররুবৈষ্ণবের আঁদেশীন্ুসারে কীর্তনকারী 
এবং অন্যান্য সুকৃতিসম্পন্ব্যক্তি শ্রোতা । অনর্থযুক্ত সাধক আমার 
যদি শ্রবণ-কীর্ভতন এবং শ্রোতা ও কীর্তনকারিসম্বন্ধে শ্রৌতজ্ছান না. 
থাকে, তাহা হইলে শ্রবণ-কীর্তন সুষ্ঠুভাবে কখনও হইবে না। 
সুতরাং আমি যদি প্রকৃতপক্ষে আত্মমজল চাই, তাহা হইলে 
শ্রবণ ও কীর্তন সম্বন্ধে কএকটি কথা আমাকে মনে রাখিতে হইবে । 

কোন্‌ বস্তুর কথা আমাদের শ্রবণ € কীর্তন করিতে হইবে ই 
মায়ার শ্রবণ-কীর্তন নহে, অধোক্ষজ বস্তুর বিষয়ই আমাদের 
শ্রোতব্য ও কীন্তিতব্য। বদ্ধজীব আমি, মায়ার সহিত আমার 
পরিচয়. আছে, এই ভাতের বিচিতে হতে: 


২৩৪ শ্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধাবলী 


শুনিয়া আসিতেছি, মায়িক জগৎ সম্বন্ধে আমার একপ্রকার জ্ঞান 
আছে। স্থৃতরাং এই জগৎ সম্বন্ধে কোন কথা হইলে আমার পূর্ব 
সঞ্চিত জ্ঞানসাহায্যে আমি উহার সত্যমিথ্যা পরীক্ষা করিয়া 
লইতে পারি। কিন্তু অধোক্ষজ-বস্ত-সন্বন্ধে আমার কোন জ্ঞান 
নাই । তিনি অক্ষজজ্ঞান-গম্য নহেন, জড় অভিজ্ঞতা-দ্বারা তাঁহাকে 
মীপিয়া লওয়া যায় না। তাহার স্বরূপগত স্বতন্ত্র ইচ্ছাশক্তি 
পরিচালনা করিয়া তিনি জীবের ইন্দ্িয়জ জ্ঞানকে নিত্যকাল 
নিরস্ত করিয়া থাকেন।  প্রীগুরুপাদপদ্ধে সর্ব্বাত্বসমর্পন পূৰ্ব্বক 
নিন্কপটে শরণাগত হইতে পারিলে শ্রীরাধামাধবের কৃপা লাভ 
করা যায়। কৃষ্ণকে কৃপা করিতে বাধ্য করা যায় না; কৃপা করা 
বা না করা সম্পূর্ণরূপে তাহার স্বতন্ত্র ইচ্ছার উপরেই নির্ভর করে। 
'অনুষ্ঠানসমূহ ক্রটাহীন ভাবে পালন করিতেছি, সুতরাং সাধন-ফল 
নিশ্চয়ই পাইব” এইরূপ উক্তি ক্ম্মী, জ্ঞানী, অথবা অন্ঠাভিলাধী 
করিতে পারেন, কিন্তু কৃষ্ণের নিকট এ প্রকার দাম্ভিক মনোবৃত্তি 
লইয়া যাওয়া যায় না। ভক্তিমার্গে সাধন ও প্রয়োজনে আত্যান্তিক 
ভেদ নাই। কৃষ্ণকৃপা ব্যতীত ভক্তি-সাধন কখনই হইতে 
পারে না। 

এইরূপ অধোক্ষজ বস্তু আমাদের শ্রবণ-কীর্তনের বিষয়। 
কেবল মাত্র কর্ণ দ্বারা কতকগুলি শব শ্রবণ করিয়া গেলাম, হয়ত 
তখনই ভুলিয়া গেলাম, না হয় অন্ত পীচটা জাগতিক কথার মত 
কিছুক্ষণ সমালোচনা করিয়া তারপর তাহাকে স্মৃতিপট হইতে 
বিদায় করিয়া দিলাম, অথবা কথাটা মুখস্থ করিয়া রাখিলেও 





শ্রবণ ও কীর্তন রা 


গ্ুবিষয় অনুভবের বস্তু কখনই হইলেন নাঁ- তাহার নাম শ্রবণ 
নহে। কৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ ও লীলাকথা শ্রবণ-মাত্র তাহা 
বয়ে ক্ুত্তি পাইতে থাকিবে, এবং হৃদয়ে ভাবের উদয়ে হৃদয় 
টাদ্লিত হইয়া সমস্ত দেহেও ভাবচিহ্ন প্রকাশ পাইবে-_এইরূপ 
হইলেই শ্রবণ হইল । কিন্তু এই ভাবে শ্রবণ করিবেন কে? 
একমাত্র শ্রীগুরুদেব এবং তাঁহার বৈভবস্বরূপ বৈষ্ণববৃন্দই এইরূপ 
শ্রবণের অধিকারী । সুতরাং শ্রবণ সম্থান্ধে সর্বক্ষণ ইহা আমার 
মনে রাখিতে হইবে যখন শ্রীগুরু-বৈষ্ণব হরিকথা কীর্তন করিতে- 
ছেন এবং আঁমি শ্রবণ করিতেছি, তখন গুরুবৈষ্ণবের কীত্তিত 
বিষয় সমস্তই আমি ব্ুষ্ঠুরূপে শ্রবণ করিতেছি বা করিতে পারি, 
এইরূপ বিচার কখনও ন! আসে । আবার শ্রীগুরুদেবের কথা 
আমি কি কখনও বুঝিতে পারি ৮ এইরূপ বিচার করিয়া শ্রবণে 
অবহেলা করিয়া জাড্যের প্রশ্রয় দেওয়াও কপটতা। পূর্ব্ব শ্রুত 
কৌন বিষয় যদি পুনরায় শ্রবণ করি, তাহ! হইলে এইরূপ চিন্তা 
যেন কখনও না হয়-উহা আমার শোনা কথা, পুর্ব হইতেই 
বহুবার শুনিয়াছি, সুতরাং বার বার আর কি শুনিব! এইরূপ 
অভিমান করিলেই সর্বনাশ হইল। এরূপ চিন্তা ন! করিয়া, 
ীগরবৈধব বার বার কীর্তন করা সত্বেও উহা আমি বাস্তবিক 
শবণ করি নাই, যদি সত্যসত্যই আচার্য্ের অবিষ্ভানাশিনী বীর্ঘ্- 
বতী বাণী আমার কর্ণে প্রবেশ করিত, তাহা হইলে আমার সকল 
নর্থ দূর হইয়া হরি-গুরু-বৈষ্ণব-পাঁদপন্নে নিষ্ঠা হইত। আমার দুশ! 
দখিযাই পরম কারুণিক গুরুদেব আমার মঙ্গলের জন সেই বিষয় 


২৩৬ গ্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধাবলী 


পুনরায় কীর্তন করিতেছেন__এইরূপ জানিয়া পুরব্বাপেক্ষী অধিক 
দৈন্য আন্তি ও মনোযোগের সহিত যদি শ্রবণ করি, তাহা হইলেই 
আমার প্রকৃত মঙ্গল লাভ হইতে পারে । ইহা খ্রব সত্য যে, কৃষ্ণ 
কথা আমি সম্পূর্ণ নুষ্ঠরূপে শ্রবণ করিতে পারি না। কারণ জড় 
মন কখনও জড় কর্ণের সাহায্যে কৃষ্ণ কথা শুনিয়া ফেলিতে পারে 
না। তবে যদি নিষ্পট সেবা-প্রবৃত্তি থাকে, তাহা হইলে ক 
শব্দরূপে কর্ণপথে হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া অনাদি-সঞ্চিত অবিষ্যা 
মলরাশি দূর করিয়া দেন। যেই পরিমাণে দ্বিতীয়াভিনিবেশ অগ- 
গত হইয়া স্বরূপের উদ্বোধন হইতে থাকে, কৃষ্ণকথা-অ্রবণও সেই 
পরিমাণে হইয়া থাকে । 

অন্যদিকে, প্রীগুরুদেবের আদেশে যখন আমি নিন্ধপট 
শুশ্রাধুগণের নিকট হরি-কীর্তন করি, তখন যদি আমার সরলতা ও 
সেবা-প্রবৃত্তি না থাকে, তাহা হইলে মনে দন্ত হইবে--আমি বক্তা 
ইহারা শ্রোতা, আমি উপদেশক, অন্যান্য সকলে আমার উপদেশ 
গ্রহণ করিতেছে; ইহারা সকলেই অজ্ঞ ও মুর্খ, সুতরাং আমি 
ইহাদের গুরুস্থানীয়। দত্ত, কপটতা এবং প্রতিষ্ঠাশা পরল্পর 
অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক যুক্ত। একটি কোন ক্রমে উপস্থিত হইলে 
অপর ছুটি সঙ্গে সঙ্গেই আসিবে । নিজেকে গুরু অভিমান কর! 
মাত্র গুরুরূপে প্রতিষ্ঠা পাইতে ইচ্ছা হয়। শাস্ত-সন্বপ্ধে যতটা! 
পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতে পারিব, ততটাই লোকে শাল্তজ্ঞ পণ্ডিত 
এবং উচ্চাধিকারী বলিয়া আমাকে সন্মান দিবে, এইরূপ ধারণ? 
বশবর্ত্তা হইয়া তখন অনেক প্রকার বাগাডম্বর করিয়া থাকি! 


Ee 


শ্রবণ ও কীর্তন ২৩৭ 


গর্ব নিয্নাধিকারে অবস্থিত হওয়ায় উক্ত অধিকারের যে সকল 
বহন্ত গ্রীগুরুূপাদপদ্ম হইতে শ্রবণ করিবার যোগ্যতা আমার হয় 
নাই, লোকের নিকট তাহাই ব্যাখ্যা করিয়া রসিক ভক্ত সাজিতে 
আমার তখন যত্ন হয়। এ সকল বিষয়ে অধিকার না থাকায় 
উহার গৃঢ় রহস্ত আমার হৃদয়ে সৃতি পায় নাই, সেই জন্য আমার 
মুখে উহা প্রকৃতপক্ষে প্রকাশিত হয় না। আমি তখন গৌজামিল 
দিতে আরম্ভ করি, মনে মনে ভরসা থাকে, যাহারা শুনিতেছে, 
মকলেই একান্ত অনভিজ্ঞ, উহারা ত' আর আমার গৌজামিল 
ধরিতে পারিতেছে না । 

কিন্ত যদি নরকের গ্রাস হইতে রক্ষা পাইবার বিন্দুমাত্র 
ইচ্ছাও থাকে, তাহা হইলে এই গুরু হইবার ধুষ্টতা আমাকে 
র্ধাগ্রে ত্যাগ করিতে হইবে । খিনি যেইরূপ প্রকৃতি-বিশিশ্ট তিনি 
অপরকে তাহার তুল্য মনে করেন--ইহা বদ্ধজীবের পক্ষে স্বাভা- 
বিক। কিন্তু মনে করিলেই কিছু আর তাহা সত্য হইয়া যায় ন! । 
আমি কপট, দাত্তিক, অবণ-কীর্তনে যোগ্যতাহীন বলিয়া সকলেই 
সেইরূপ হইবে, এইরূপ মনে করিবার আমার কি অধিকার আছে ? 
আমার কীর্তন ও শ্রীগুরুদেবের কীর্তন এক নহে! শ্রীগুরুদেব 
এই জগতে নাম-ত্ৰহ্মের প্রকট করিয়া নিখিল জীবকুলের সুপ্ত 
চেতনকে উদধ দ্ধ করিয়াছেন । আমি বদ্ধ জীব, অতি ক্ষুদ্র ও 
ঘর্বল, অন্যকে উদ্ধার করিবার শক্তি আমার কোন দিনই নি 
আমার কীর্তন-_্রীগুরুদেবের আজ্ঞা পালন করিয়া রাত, 
লাভের জন্য চেষ্টা করা। ্রীগুরুদেব আমাকে কখনই উপদেষ্টা 


২৩৮ শ্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধীবলী 


সাজিতে আদেশ করেন নাই। আমি যখন কীর্তন করি, তখন 
শ্রীগুরুদেব আমার অন্তরে চৈন্তা গুরুবপে এবং অ অদ্ধালু ব্যক্তিগণের 
হৃদয়ে অবস্থিত থাকিয়া উহা শ্রবণ করেন-_বাস্তব সত্যের বাণী 
আমি অকপট চিন্তে কতটুকু কীর্তন করিতে পারিতেছি, তাই 
পরীক্ষা করেন। যাহার! শ্রদ্ধা সহকারে হরিকথা শ্রবণ করেন, 
তাহার! নিয়াধিকারী বা অনর্থযুক্ত, এইরূপ চিন্তা করা আমার 
পক্ষে অপরাধ জনক। কারণ অনর্থযুক্ত, ভোগলিগ্দ, মন জড় কর্ণ 
দ্বারা কষ্ণকথা শ্রবণ করিতে পারে না, সেবোম্মুখ চিত্ত সেবোদুখ 
কর্ণে কৃষ্ণের কথা শ্রবণ করিয়া তাহার সেবাতেই নিযুক্ত থাকেন 
আমার ন্যায় সেবাবিমুখ হইয়া অপরাধপঙ্কে ডুবিয়া যান না। 
আমাকে ছূর্বলচিন্ত, একাকী কৃষ্ণ-কীর্তনে অসমর্থ জানিয়া প্রীগ্ুর- 
দেব বহুরূপে আমার নিকট উপস্থিত হন এবং কৃষ্ণকথা কীর্তন 
সব্বতোভাবে উৎসাহ দান করেন। প্রীগুরুপাদপদ্ধাশ্রিত সকলেই 
প্রকৃত শ্রবণ কীর্তন-মুখে তাহার সেবা করিতেছেন, সকলেই 
একান্তিক শরণাগতি-প্রভাবে হরিভজনে অগ্রসর হইতেছেন, কেবল 
আমিই পারিতেছি না। জাড্য ও কপটতার প্রশ্রয় দিয়া শ্রবণ" 
কীর্তনের ছলনায় নিজের ইন্দ্রিয় তর্পণ করিতেছি এবং অপরের 
সেবা-সৌষ্ঠব দর্শন করিয়া হিংসা'জর্জরিত চিত্তে তাহাকেও আমারই 
ন্যায় কপট মনে করিয়া সান্তনা লাভ করিতে চেষ্টা করিতেছি! 
কীর্তন-সম্বন্বে আমার এইরূপ মনে রাখা আবশ্ক। 
শ্রীগুরুবৈষব যখন হরিকথা কীর্তন করেন, তখন তাহাদের কথার 
ভাষাগত দোষাভাস প্রভৃতি দর্শনে তাহাদের চরণে অপরাধ করিয়া 
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নরকর পথ প্রশস্ত না করি। কিন্বা যদি দেখিতে পাই, তাহার! 
গ্রামার রূচিকর কোন কথা বলিতেছেন না, বা আমার প্রশংসা 


ই করিতেছেন না, তাহা হইলে তাহাদের পক্ষপাতী ইত্যাদি মনে 





করিয়া ভক্তিপথ হইতে চিরতরে ভ্রষ্ট হইয়া না যাই। বাহাদৃষ্টিতে 
আক্ষরিক বিদ্যায় অধিকার না থাকিবাঁর অভিনয় করিলেও 
টাহাকেই যেন একমাত্র কৃষ্ণতত্ববেত্তা শব্দ ও পরত্রন্ধে নিষ্ণাত 
গরবিষ্ঠার মূল আশ্রয়রূপে জানিতে পারি । গুরু বৈষ্বের কীন্তিত 
বাণীতে সিদ্ধান্তবিরোধ নাই, ভ্রম, প্রমাদাদি-জনিত দোষ নাই, 
ধরু-বৈষুবের বাক্য মিথ্যা হইতে পারে না, আপাত-বিরোধ দেখা 
গেলেও উহাই চরম সত্য অথবা উহা তাহাদের অন্ুরমোহন-নিমিত্ 
ব্ধনামূলক বাক্য, অজ্ঞতাস্চক নহে । গুরুবৈষ্ণব চৈতন্যবাণী- 
গ্রহ, তাহাদের বানী সাক্ষাৎ কৃঞ্ণ। দস্ত করিয়া তাহাদের 
ব্যতীত কখনও কীর্তন করিবার স্পদ্ধ। দেখাইব না। 
পরহাতে কৃষ্কীর্তন না হইয়া কলিকোলাহল মাত্র হইবে এবং 
মামাকে অনর্থগর্তে পাঁতিত করিবে, আমার জড়াসক্ত মন জড়জিহ্বা- 
খারা চেতনবাণী কীর্তন করিতে পারে না, তবে শ্রীগুরুদেবে এমন 
একটি এশী শক্তি আছে যে, আমি প্রকৃত সেবোন্মুখ হইলে তিনি 
সামার জিহ্বায় হরিকীর্তনের উদয় করাইয়া আমার মঙ্গল সাধন 
রতি পারেন। যতক্ষণ আমি নিষ্কপট থাকিব, ততক্ষণ শ্রীচৈতন্ত- 
নী আমার অধিকার অনুসারে আমার দ্বারা কী্তিত হইবেন। 
রঃ করিয়া ব্যাসাসনে বসিলেই কি কীর্তন হইবে ? এর দাম্ভিক- উ। 
ফলে গুরুদেবের আসন পাইবার ছ্রাকাজ্ষারূপ মহা অনর্থ 
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আসিয়। হৃদয় অধিকার করিবে এবং অবশেষে মায়াবাদের আবর্তে 
পড়িয়া চিরদিনের জন্য বিনষ্ট হইতে হইবে । 

জগতকে ফাকি দেওয়া যায়, কিন্ত শ্রীগুরুদেবকে ফাকি দেওয়া 
যাঁয়না। আমার অন্তরে যে প্রতিষ্ঠীশা সুপ্তভাবে লুক্কায়ি 
রহিয়াছে, তাহার সন্ধান আমি সকল সময় না পাইলেও শ্রীপুর 
দেবের নিকট কিছুই অজ্ঞাত থাকে না। শ্রীগুরুদেব আমার কর্ণ 
যে চেতনবাণী সঞ্চার করিয়াছেন, আমি যদি তাহা অকপটে কীর্তন 
করি, তাহা হইলে তাহা শ্রবণ করিয়া শ্রীগুরুদেব সন্তষ্ট হইবেন। 
আর যদি প্রতিষ্ঠা পাইবার আশায় সত্যকে বিকৃত করিরা নিজের 
সুবিধাজনক করিয়া প্রচার করিতে থাকি অথবা আমার অধিকার- 
বহিভূতি উচ্চস্তরের বিষয়ের অবতারণা করিয়া প্রশংসা কুড়াইতে 
যাই, তাহ! হইলে তাহা কি শ্রীগুরুদেবের কর্ণানন্দ বিধান করিবে? 
শ্রীগুরুদেব মায়ার কীন্তন কখনও শ্রবণ করেন না। শ্রীগ্ুরুদেবের 
শ্রীচরণাশ্রিত কোন সেবক যখন হরিকথা কীর্তন করিতেছেন, তখন 
যদি আমি মনে করি, এইসব আমার শোনা আছে, ইনি অধিকদিন 
শ্রবণ করেন নাই সুতরাং বেশী কথা আর কি জানেন, অথবা এই 
সকল কথা গুরুপাদপন্ম হইতেই ত’ কতবার শুনিয়াছি, আর 
অপরের নিকট কি শুনিব, কিন্বা যদি মনে করি আমি যত বড় বড় 
কথা বলিতে পারি, ইনি তাহা পারেন নাঁ_ইনি প্রাথমিক কথ 
গুলিই মাত্র বলিতেছেন__তাহা হইলে আমার গুরুবৈষ্ণব-লঙ্ঘণ? 
রূপ মহা অপরাধ হইবে । শ্রীগুরুদেবের কথা আমার যদি সব 
শোনা হইয়াই থাকে, তবে আমার আচারে প্রচারে ও বিচারে 
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সেই বাণীর তাঁৎপর্ধ্য পরিস্ফুট হয় না কেন? কৃষ্ণনাম শ্রবণ 
করিবার সঙ্গে সঙ্গে নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকর-সমন্বিত হইয়া 
দয় স্ৃত্তি পান না কেন? শ্রীগুরুদেবই একমাত্র কীর্তনকারী। 
তিনিই সকল সেবোন্মুখ হৃদয়ে অবস্থিত থাকিয়া তাহাদের কৃষ্ণ- 
বার্ধনে নিযুক্ত করেন। নিখিল বিশ্বজগৎ এবং সমগ্র জীবসন্তা 
শ্্ীলদেবগুরুপাঁদপন্মেরই বৈভব। প্রীপগুরুকৃপায় এই সত্য উপলব্ধি 
করিবার সৌভাগ্য ধাহাদের হইয়াছে, তাহারা সর্বক্ষণ শ্রৌতবাণী 
কীর্তন করিয়া শ্রীগুরুদেবের আনন্দ বিধান করেন। তাহারা 
তন্্রভাবে বাঁ কোন অভিসন্ধিমূলে শ্রবণ-কীৰ্ত নমুখে শব্দব্রহ্মের 
সেবার পরিবর্তে তাঁহাকে ভোগ করেন না। তাহাদের আচার, 
প্রচার ও বিচার এক তাৎপর্য্যময়। তাহাদের কীর্তন আমার 
্ায় ছলনাময় কীর্তন নহে, সুতরাং উহার অমধ্যাদা না করিয়া 
্রীগুরুমুখ কীন্তিত চৈতন্যবাণী-জ্ঞানে অরদ্ধাসহকারে অবণ করিলেই 
আমার পরম শ্রেয়ঃ লাভ হইবে । 

সর্বক্ষণ জরীগুরুপাদপদ্রে প্রার্থনা জানাইব,- যেন আমি 
প্রকৃত ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীই শ্রবণ ও কীর্তন করিতে পারি। আমি 
যদি বাস্তবিক ম্গলেচ্ছু হই, তাহা হইলেই ্রীগুরুপাদপন্মই 
মামাকে সিদ্ধান্ত-বিরোধ হইতে রক্ষা করিবেন। কেহ ফি কীর্তন" 
কালে কোন বিরুদ্ধ কথা বলিতেছেন, বুঝিতে পারি, অথবা আমি 
যখন অপরের নিকট কীর্তন করিব, তখন শ্রোতা যদি কোন তি 
অসার কথা বলেন, তাহা হইলে আমার Pi 
পটতা ও সেবাবিমুখতা থাকাঁতেই: এরূপ -কুথা! আমাকে শু 


২৪২ জ্ীগৌড়ীয়-প্রবন্ধীবলী 


হইল, আমিই উহার জন্য দায়ী এবং যিনি এরূপ বলিলেন, 
তাহারও একান্তিকতার কিছু অভাব আছে, জানিব। উভয় 
ক্ষেত্রেই উভয়ের কল্যাণের জন্য শ্রীগুরুপাদপদ্মে কীদিয়। প্রার্থনা 
জাঁনাইব ৷ 
_ শ্রবণ-কীর্তনই ভক্তিলতাকে বদ্ধিত করে বটে, কিন্তু যদি 
প্রতিষ্ঠার আশায় শ্রবণ-কীর্ভনের ছলনা করি, তাহা হইলে এ 
প্রকার শ্রবণ-কীর্তনই আমার ভজনপথের অন্তরায় হইয়া দাড়ায়। 
শ্রীমন্মহা প্রভুর শ্রীমুখোক্তি__ 
“শবণ-কীর্তন-জলে করয়ে সেচন ॥ 
কিন্ত যদি লতার সঙ্গে উঠে উপশাখ।। 
ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধি বাঞ্ছা অসংখ্য তার লেখা ॥ 
সেকজল পাঞা উপশাখা বাড়ি যায় । 
স্তব্ধ হইয়া মূল শাখা বাড়িতে না পায় ॥” 
আন্তুগত্যময় কীর্তন ও শ্রবণের দ্বার! যেমন শ্রদ্ধাভক্তি লাশ 
হয়, আবার জ্ঞান-কর্ম্মের আশায় বা. অন্তাভিলাষমূলে শ্রবণ-কীর্ে 
করিলে এরাপ অরবণ-কীর্তনের দ্বারা প্রচুর লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাও পাণ! 
যায়। এই “সেকজল” অবশ্য শুদ্ধ শ্রবণ-কীর্তভন নহে, উহা ছলনা 
মাত্র। প্রীগুরুদেব বাঞ্ছাকর্নতরু, যে যাহা চাহিবে, তাহাকে তাহাই 
দিবেন। তাহার সহিত কপটতা করিতে গেলে তিনিও রন 
করিবেন। অন্তাভিলাষ লইয়! শ্রবণ-কীর্তন করিলে ভোগলো 
মনের বাঁসনান্ুরূপ প্রচুর প্রতিষ্ঠাদি পাওয়া যাঁয়। বদ্ধজীর মাত্রেই 
এই প্রতিষ্ঠাপ্রিয়, সুতরাং সুলভে উহা একবার পাওয়া গেলে উহার 
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মোহ আর কিছুতেই কাঁটে না মঙ্গলের আশাও চিরতরে বিলুপ্ত 
হয়। প্রীগুরূদেবের সহিত কপটতা করিতে গেলেই সর্বনাশ 
অনিবাধ্য - এই কথ! হৃদয়ে যেন সর্বক্ষণ জাগরূক থাকে। 


Ge ASK A 


জতও-্দেব। 


মহাঁমায়ার কারাগারে আবদ্ধ দুর্গত জনগণের মহৎসেবা 
বাতীত মুক্তির অন্য কোনও উপায় নাই--এইকথা ন্যুনীধিক শতবার 
আমাদের কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে; তথাপি ভক্তসব বা মহজ্জন- 
সঙ্ঘের সন্নিকটে অথবা সংস্পর্শে আসিয়া দিন দিন আরও 
কারাবদ্ধ হইতেছি_ এবং কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশীর নিগঢ় একে 
একে বাড়িতেছে। ইহ! কেন হয়? ক্রীমদ্ভীগবত মহতসেবাকে 
বিমুক্তির দ্বার বলিয়া যোষিৎ এবং যোধিৎ সঙ্গীর সঙ্গকে তমোদার 
বলিয়াছেন। যদি মুক্তির পথে অগ্রসর না হইয়া থাকি; তাহা 
হইলে যৌধিৎ বাঁ যোবিৎ সঙ্গই করিতেছি বুঝিতে হইবে ৷; কখনও 
স্থল গৃহমে্ধিত্ব বরণ করিয়া মহতের সঙ্ঘ হইতে দূরে থাকিতেছি, 
আবার কখনও মহতের সেবার ছলনায় তাহার সন্নিকটে থাকিয়াও 


২৪৪ শ্রীগৌডীয়-গ্রবন্ধাবলী 


এই তিনটি বস্তুর বিচার আছে। সেব্য মহৎ ও তাহার সেবার 
বিচারে শ্রীমন্ভাগবত বলেন, 
“মহৎসেবং দ্বারমাহুব্বিমুক্তেস্তমোদ্বারং যোধিতাং সঙ্জিসঙ্গম্‌। 
মহান্তস্তে সমচিত্তাঃ প্রশান্ত বিমন্যবঃ সুহৃদঃ সাধবো যে ॥ 
যে বা ময়ীশে কৃতসৌন্নদার্থা জনেষু দেহম্তরবাত্তিকেষু । 
গৃহেষু জায়াত্মজরাতিমৎস্থু ন 'গ্রীতিযুক্তা যাবদর্থাশ্চ লোকে ॥” 
মহতের সেবা বিমুক্তির দার । মহৎ ছুই প্রকার, ব্রহ্মোপাসক 
বা আত্মারামতাপ্রাপ্ত এবং ভগবছুপাঁসক । গ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি- 
পাদ সমচিত্তাঃ শব্দে নিবিবশেষ ব্রন্মোপাঁসক অর্থ নির্দেশ করিয়া: 
ছেন। এইস্থলে ভগবছুপাসনার অঙ্গ বিশেষ যে নির্ধিবশে বরহ্ম- 
ধারণা, তাহাই বুঝিতে হইবে; কারণ বিবর্তবাঁদাশ্রিত নিবিবশেষ- 
চিন্তাপর মায়াবা দিগণ “অসঙ্ছান্ত্ী আশ্রয় করায় তাহাদের মধ্য 
কোন মহদ্গুণের সম্ভাবনা নাই। এইখানে “সমচিত্তাঃ প্রশান্ত” 
বলিতে শ্রীমপ্তগবদগীতায় “তরহ্মভৃতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন 
কাজ্ষতি” প্রভৃতি লক্ষণের দ্বারা যে অবস্থার উল্লেখ হইয়াছে, 
তাহাই বুঝিতে হইবে । ইহাদের মহত্বের কথা উল্লেখ করিয়া পরে 
বলিতেছেন, যাহারা আমাতে অর্থাৎ ঈশ্বরে সৌন্দ্য স্থাপন করিয়া 
তাহাই পরমার্থ জ্ঞান করেন এবং দেহাদি বিবয়বাস্তণনিষ্উজনগণের 
বা জায়াপুত্রধনাদিতেগ্রীতিযুক্ত নহেন, দেহধারণের উপযোগী 
অর্থেই সন্তঃ--এইরূপ লোকই প্রকৃষ্টতর মহৎ। “যে বা" শখে 
এই প্রকৃষ্টতরত্বই উদ্দিষ্ট হয় । - ভগবাঁনে সৌহগ্ভই মহতের প্রকৃত 
লক্ষণ অন্যগুলি বাহ্‌লক্ষণ মাত্ৰ ৷, মহতের তটস্থ লক্ষণ এবং অন? 
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ওব্যতিরেক বিচারে স্বরূপলক্ষণ সম্বন্ধে অন্য দুইটি শ্লোক পাইয়। 
থাকি = 

“মহদ্বিচলনং নৃণাং গৃহিণাং দীনচেতসাম্‌। 

নিঃশ্রেয়সার্ধভগবন্নান্তথা কল্পতে কচিং ! 

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা 

সব্বৈগুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ। 

হরাবভক্তস্ত কুতো মহদ্গুণা 

মনোরথেনীসতি ধাবতো বহিঃ ॥” 

মহতের তটস্থলক্ষণ বিচারে তিনি নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ ভগবৎসেবা 
দান করেন এবং তাহার স্বরূপ লক্ষণ_-ভগবাঁনে তিনি অকিঞ্চনা 
উক্িবিশিষ্ট। নিষ্িঞ্চন ভক্তি বৰ্ত্তমান থাকাতেই তিনি মহৎ 
কারণ শ্রুতি বলেন ‘অণোরণীয়ান্‌ মহতো মহীয়ান্‌ বস্তুই 
অ্রভগবান্। ভগবৎসেবাবিহীন জন 'মহতো মহীয়ানের? সেবা না 
করায় অসৎ মনোরথের দ্বারাই চালিত হন। তাহাতে মহ 
বিকাশের অবকাশ নাই । 
মহতের সেবা বিমুক্তির হেতুম্বরূপ। স্বরূপে অবস্থিতিই 

খুক্তি। ভগবদ্দান্ত বা ভগবংসেবাঁতে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই মহংসেবা। 
বা জাগতিক কোন বিষয়ের আলোচনা করিয়া বা দৈহিক কেনি 
কার অসুবিধার হাত হইতে নিস্তার পাইবার জন্য বাহতঃ 
কায়িক সেবা৷ অথবা কৃষ্ণসেবার সুবিমল যশে সুপ্রতিষ্ঠিত মহতের 
বিছু প্রতিষ্ঠা আমি বিস্তার করিয়া দিব ইত্যাদি ধারণার বশবর্তী 
ইয়া দৈহিক মানসিক বা বাচিক ক্রিয়াসকল কিছু সেবা গছে ! 
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সেবার স্ুষ্ঠতার সহিত সেবকত্বের বিচার বিজড়িত। রী 
প্রহলাদ মহারাজের বাক্যে জানিতে পারি, যাহারা সেব্যের সেবা 
করিয়া তাহার পরিবর্তে কিছু অর্থ-দ্রবিণাদি ইতর প্রয়োজন দোহন 
করিতে চায়, তাহারা ভৃত্য বা সেবক নহে, বণিক্‌ মাত্র। যে: 
সেব্যের নিকট কিছু অপস্বার্থ প্রার্থনা করে, সে সেবক নহে, আর 
প্রভৃ-পরিচয়ে পরিচিত যেইজন স্বামিত্বের আকাজ্জীয় সেবককে 
কাম্যবস্ত দান করেন, তিনিও প্রভু নহেন। যেইখানে সেবাদারা 
সেব্যের স্ুখবিধান ব্যতীত অন্য কোন অবান্তর উদ্দেশ্য থাকে, 
সেইখানে সেবক যতই পরিচর্যা! বাঁ মনোহভীষ্ট পালনের অভিনয় 
করুন না কেন, তাহা! কখনই সেবা নহে বা এ সকল তথাকথিত 
সেবানুষ্ঠানকারীও সেবক নহেন। যেইখানে সেব্যবস্ত স্বীয় সেবাধি 
কার প্রদানের পরিবর্তে কাম্যবন্ত দান করেন, সেইখানে তিনি স্বী 
সেব্যলীলা সংগোপন করেন অর্থাৎ সেইসকল কপট আশ্রিতা' 
ভিমানীদিগকে আশ্রয়দাঁনে বিরত হন । 

মহংসেবার প্রথমেই মহতের প্রতি সুদৃঢ় শ্রদ্ধার উদয় হয়! 
শ্রদ্ধা হইতেই সেবাতে নিষ্ঠ! এবং রুচি আসে । মূল শ্রদ্ধার যেইখানে 
অভাব, সেইখানে নিষ্ঠা বা রুচির অভিনয় অসতী স্ত্রীর স্বামী দেব 
অত্যাগ্রহের ন্যায় । সেব্য ও সেনক যদি উভয়েই এক ভূমিক? 
অবস্থিত না হন, তাহা হইলে পূর্ণ সেবা কখনই হইতে পারে ls 
এক ভূমিকায় অবস্থানে নির্বিবশেষ চিন্তার কোন স্থান 
সেবক নিত্যকালই সেবক থাকেন; এক ভূমিকায় থ বর 
আশ্রয়বৈশিষ্ট্যের' কখনই ধ্বংস হয় না। মুক্তগণও সর্বদা তাহা? ৃ 


| 





j | 
টা 
| 





সহৎ-সেবা। ২৪৭ 


| বরগ্রীর অনুসরণ করেন। শ্রদ্ধা সেবোন্মুখ চিত্তের নিযুন্থণ-যন্থ । 


হেই পরিমাণে শ্রদ্ধা দৃঢ় হইতে থাকে, সেই পরিমাণে চিত্ত সেব্যের 
াশ্রয়বিশিষ্ট হইতে থাকে। পরিপূর্ণ সেবার উদয় হইলে 
্জাতীয়াশয়ন্সিগ্ধতা লাভ হয়। সেব্যের সুখবিধানই সেবা, ভিন্ন 
াশযযুক্ত চিন্তবিশিষ্ট বিজাতীয় লোকের দ্বারা কখনও নুখপ্রান্তি 
হয না॥ সজাতীয়াশয়ন্সিগ্ধ সেবকের হৃদয় স্বচ্ছ দর্পণের ন্যায় 
মপূর্ণরূপে সেব্যের প্রতিফলন প্রদর্শনে সমর্থ হয়। সেব্যের গমন, 
বিচরণ, বিচার, ব্যবহার, মনের ভাবসমূহ এবং চিন্তাধারা সকলই 
মেবকের নিকট সুপরিজ্ঞীত, পরন্ত কোন কিছুই আগন্তক 
নহে। তথাপি সেব্য-সেবক-ভাবের হানি হয় না। সেবক সর্বদাই 
মেব্যের অনুগমন করেন; সেব্যকে কখনও নিজের অন্থগমন 


| ঝ্রাইতে চাহেন না। সেব্য-মহৎও তাহার অগ্রনীর অনুসরণকারী 
| বলিয়া অভিমান করেন, তিনি সেবক-মহংকে তাহার নিজের সেবক 
| বলিয়া জ্ঞান করেন ন!। তিনি তাহার সকল অনুসরণকারীকে 


স্বীয় অগ্রণীর অনুসরণকারী বলিয়াই জানেন । 

“কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পার, তোমার শকতি আছে” 
মহতের প্রতি এই বিশ্বাসই শ্রদ্ধা। মহতের অনুকুল কৃষ্ণের 
ঈধানথসন্ধানম্পৃহার বশীভূত হইয়া মহতের অন্ুত্রজ্যা করিবার নাম 
মইতের সেবা। সেবা নিজের খেয়ালের চরিতার্থতা নহে | মহাতের 
সেবাই সেবকের পরিপূর্ণ লাভ _ এ বুদ্ধির পরিবর্তে যখন অপর 
ধনের আকীজ্ষা আসিয়া উপস্থিত হয়, তখনই মহতে মত্ত যরুদিরপ 
অস্থয়া আসিয়া জীবহ্ৃদয়কে গ্রাস করে । ্রাকৃতবিচারহষটতার জন্য 
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সেবার ভাণ দেখাইয়া মহতের নিকট হইতে আদায় করিব, এই 
দুর্বব দ্ধি সর্ববননাশের পথ আবিষ্কার করে। তখন বিচার হই 
থাকে, আমার বুদ্ধিদ্বারা সেব্যকে অভিভূত করিয়া ফেলিব। কিন্তু 
সেবাবস্ত যে সর্বদাই আমার অক্ষজজ্ঞান অতিক্রম করিয়া অবস্থান 
করেন, তাহা সহস্রবার শোনা থাকিলেও সেই সকল কেবলমাত্র 
কথার কথা বলিয়াই বোধ হয়। 

শ্রদ্ধার অভাবের জন্য মহতের প্রতি অস্তয়া কখনও জ্ঞাতসারে 
কখনও বা অজ্ঞাতসারে আসিয়া হৃদয়ে প্রবেশ করে। তখন সাধুগণের 
অমায়ায় কপাদ্বারা নিয়মিত না হইতে পারিলে নিধিবশেষ চিন্তা 
প্রবল হইয়া পড়ে। শাসিত উপদিষ্ট বা শিষ্য হইবার পরিবর্তে 
মহতের উপদেষ্টা শাসক বা গুরু হইবার বিচার উপস্থিত হয়। 
কখনও বা সেবক অভিমানের ঠাট বজায় রাখিয়াও বিবর্তবুদ্ধিতে 
পড়িতে হয়। নিজের প্রাকৃত বুদ্ধি সেবোর প্রতি আরোপ করিতে 
গেলেই বিবত্ত বুদ্ধি বা বাঁউলিয়া মতের উদয় হয়। বিশ্বাস কমলা" 
কান্ত প্রকৃত ঈশতত্ব শ্রীঅদ্বৈত প্রভূকে ঈশ্বরত্বে স্থাপন করিয়াও 
বাউলিয়া চিন্তাধারা হইতে অব্যাহতি পান নাই। 

মহতের অন্থগমনই মহতের সেবা । অনুগমন সম্ভব হা 
মহতের অনুশীলন দ্বারা। সর্বদা মহতের শিক্ষায় অনুপ্রানিত 
হওয়াই মহতের শি্যত্ব। আচার, প্রচার এবং বিচারের মধ্য দিয়া 
মহদ্গণের শিক্ষা বিস্তারিত হয়। মহতের আচার অনেক সময় 
যুটজনের বোধগম্য হয় না। মন সর্বদা স্ব-সুখকামনায় ব্যস্ত বয় 
মহাজনের প্রচারকেও নিজ ভোগতর্পণ-মূলে ব্যবহার করিবার রি 
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ধরিত হইতে থাঁকি, একমাত্র বিচারই এ সময় আমাদিগকে রক্ষা 
রিয়া থাকেন । শতজন্ম ধরিয়া কৃষ্ণার্চন করিয়াও যদি গীতার 
ানুবীং তনুমাশ্রিতম্” বা ভাগবতের “অর্ট্যে বিষে শিলাবীঃ” 
রা “স্তাত্ববুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে” প্রভৃতি বিচার হৃদয়ে উদিত 
নাহয়, তাহা হইলে এ সকল অর্চনাদি ব্যাপার কেবল বিড়ম্বনা 
মত্র। মহতের বিচারে প্রতিষ্ঠিত হইলে প্রকৃত শিষ্যহলাভ হয়, 
ভন “শাবি মাং তাং গ্রপন্নম্৮ এই সেবাময়ী উক্তি সেবকের হৃদয়ে 
ই স্থান পায়। বিচাঁরধার! স্তব্ধ হইলে কর্ম্ম ও জ্ঞান, ভোগ 
$ ত্যাগ আসিয়! সেবাপ্রবৃত্তির বিনাশসাঁধনে যত্ব করে। 
অনুকুল বিচারধারার আশ্রয় গ্রহণই মহতের মনোইভীষ্টে 
ব্রতী হওয়া। যে ধারণ পুর্ব পুরর্ব অগ্রণী মহদ্গণের মধ্য দিয়া 
আসিয়াছে, নিজের অসম্মতবাদরদ্বারা তাহাকে রুদ্ধগতি মনে করিতে 
হইবে না। মহতের বিচারে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিয়া যিনি নিয়ত সেই 
বিচার প্রচার করেন এবং “সভায়াং বৈষ্ণবো মতঃ” পদ্ধতি ত্যাগ 
| করিয়া স্বতঃসিদ্ধরূপে অনুক্ষণ আচরণ করেন, তীহারই অধীনে 
| দ্র প্রণালিকীরূপে আয়ায়গত বিচার-ধারাকে বহন করিয়া সহস্র 
উংসে বাহিত করিতে হইবে । ইহাই মহতের মনোইভীষ্ট-পরিপু্তির 
মাধন। ১ 
‘আশ্রয় লইয়া ভজে, তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে, আর সর মরে 
অকারণ? আশ্রয় ন! লইয়া কৃষ্ণ ভজন করিতে গেলে আত্যন্তিক 
বিনাশই লাভ হয়। চল তি কথা আছে--“বড় গাছে নাও বাধা । 
অর্থাৎ যদি সুদৃঢ় আশ্রয় থাকে, তাহা হইলে সকল প্রকার স্থুবিধা 
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হইতে পারে। মহতের বা মহাভাগবতের আশ্রয়গ্রহণ অর্থাং 
মহাতের সেবাধিকার পাইলে মায়াবাদরূপ ঘোর মৃত্যুর হাত হইতে 
রক্ষা পাওয়া যায় । মহতের সঙ্গে থাকিলে বা আমার জড় বাকা 
মনঃ চেষ্টাদ্বারা জগৎ আলোড়নকারী অথবা বিধি মহেক্দ্রাদির ক্ষোঁভ- 
কারী প্রচুর কর্মসকলের অনুষ্ঠান করিতে থাকিলেই কি মহতের 
সেবা হইবে, না তাহার আশ্রয়-লাভ ঘটিবে? 


শ্রীল মাধবেন্্র পুরীপাদের শেষ লীলায় রামচন্দ্র পুরী ও 
শ্রীদশ্বরপুরীপাদ উভয়েই মাধবেন্দ পুরীপ্রভুর সহিত অবস্থান 
করিয়াছিলেন। জগদাচার্য্য মহাবিষ্ণুতত্ব শ্রীঅদ্ৈত প্রভু মূলতঃ 
বিভূতত হইলেও গৃহস্থাশ্রমীর লীলাভিনয় করিয়া বাহাতঃ পুরী প্রভু 
হইতে দূরে থাকিয়া অনুক্ষণ পুরীপাদের ভক্তি-বিচার প্রচার-মুখে 
সিগ্ধ সেবকের আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন । ত্যক্তাশ্রমী রামচন্দ্র 
পুরী ও শ্রীঈশ্বর পুরীপাদ পুরীপ্রভূর সন্নিকটে থাকিয়া তাহার 
“ৰায় ব্রতী হইলেন। তাহাতে প্রীঈশ্বরপুরী গুরুদেবের একনিঠ 
ননি্ধ সেবকরূপে ভজনের পরাকাষ্ঠালাভ প্রদর্শন করিলেন আর 
রামচন হইলেন স্ব দোষের আকর। প্রীমাধবেন্জ পুরী প্রভু 
লীলা-সংগোপন-কালে যখন কৃষ্-বিরহে কাতর হইয়া ক্রন্দন 
করিতেছিলেন ; তখন রামচন্দ্র শীগুরুদেবে মর্ত্যবুদ্ধি-ক্রমে তাহাকে 
গীড়াকাতরদর্শনে তীব্র উপদেশ ছারা শিক্ষা দিতে উদ্তত হইলেন! 


“রামচন্দ্র তবে উপদেশে ভারে । 
শিষ্য হইয়া গুরুকে কহে, ভয় নাহি করে॥ 
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তুমি পূুৰ্ণব্ৰহ্মানন্দ করহ স্মরণ। 

ব্ৰহ্মবিৎ হইয়া কেনে করহ রোদন % 

শুনি মাধবেন্দ্র-মনে ক্রোধ উপজিল। 

দূর’ ‘দূর’ “পাপী? বলি ভং“সন। করিল ॥ 

“কৃষ্ণ না পাইন্ু, না পাইন্থু মথুরা । 

আপন দুঃখে মরে, এই দিতে আইল জালা ॥ 

মোরে মুখ না দেখাবি তুই, যাও যথি তথি। 

তোরে দেখি মৈলে মোর হবে অসদ্গতি ॥ 

কৃষ্ণ না পাইন্ুু, মরে? আপনার দুঃখে । 

মোরে ব্রহ্ম উপদেশে এই ছার মুখে ॥? 
| রামচন্দ্র পুরী নিজেই বলিতেছেন, “তুমি ত্্মানন্দ অথচ 

র্ভূত ব্যক্তি ষে প্রসন্নাত্মা, এ বিচার তাহার নাই। ভগবদ্‌ 

ভক্তের আদৌ গীড়াদি নাই, ইহা তাহার ধারণাতেই আসে না। 
| নিজেকে ত্রন্মবিদ্‌ মনে করিয়া তাহার ধারণান্ুযায়ী অপর ব্ৰহ্মবিদের 
তি আবার উপদেশ প্রদান করিতে কিছুমাত্র কুটাবোধ করিতে 
ছন না। অন্যদিকে শ্রীঈশ্বর পুরীও ভগবদ্বিরহ-কাঁতর, গুরু-শিষ্যের 
চিন্ত একই ভাবে ভাঁবিত, তজ্ন্ত সময়োচিত সেবার বিধান-দ্বার! 
চিন্তের ধৈর্য্য-সম্পাদনে নিযুক্ত হইলেন ৷ বাহ লীলার সহায়তা 
তিনি স্বহস্তে পুরীপাদের যুত্রপুরীষাদি মার্জন করিতে লাগিলেন 
| খং যে জন্য প্রকৃত অস্বাস্থ্য বোধ করিতেছিলেন, তাঁহার তৃপ্তি 
বিধানের নিমিত্ত নিরন্তর কৃষ্ণনাম গান করিতে লাগিলেন। কর্ণ 
শাম গানই তাহার প্রকৃত সেবা। 


২৫২ শ্রীগৌডীয়-প্রবন্ধাবলী 


শ্রীচৈতন্থভাগবতে শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্ীম ন্িত্যানন্দ প্রত হর 
সম্বন্ধে একটা ঘটনা লিখিয়াছেন। শ্ত্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সনে 
বহুমূল্য অলঙ্কারাদি দর্শন করিয়া কতকগুলি দস্থ্য উহা লুঠানর 
উদ্যোগ করে। রাত্রিতে অকৃতকাধ্ধ্য হইয়া তাহার! দিবাভাগে 
গঙ্গান্নানে চলিল। তাহাদের এই গঙ্গাস্সীনকে গঙ্গাদেবীর 
মাহাত্ম্য-রক্ষণ, এইরূপ বিচার বোধহয় স্থিরবুদ্ধি-বিশিষ্ট কেহই 
করিবেন না। এ দন্থ্যগুলি দ্বিতীয় রাত্রিতে আক্রমণ করিতে 
যাইয়া শ্নিত্যানন্দের দেহরক্ষী বৈকুণঠ প্রহরীর দর্শন পাইল। 
তাহারা যদিও প্রহরীর অর্থাৎ বহির্ভীগে থাকিয়া নিত্যানন্দপরতুর 
সেবা করিতেছেন, তথাপি তাহাদের বদনে অনুক্ষণ কৃষ্ণনাম ক রিও 
হইতেছে। ই'হারা বৈকুণের দ্বারদেশস্থিত প্রহরী নহেন। ভীহারা 
প্রভুর চিত্ত জানেন, তাহার জন্য প্রভুর অনুকুল-কৃষ্ণনাম-সেবাতেই 
ব্রতী হইয়াছেন। 

বল্লভাচার্য্য পণ্ডিত গদাধর গোস্বামিপাদের মন্ত্শিতত্ গ্রহণ 
করিয়া আম্ুগত্যাদিও বহু দেখাইয়াছেন, তবুও পণ্ডিত-গোস্বামীর 
বিচারধারা গ্রহণ না করিয়া সমচিত্ততা লাভ না করার দরুণ অচ্যুত 
গোষ্ঠীতে স্থান পান নাই। 





Do 





প্রীনায়-ভজন 


[গত ১২ই জুন, ১৯৩৮ রবিবার সন্ধ্যারাত্রিকের পর ‘গৌড়ীয়'- 
ম্পাঁদক কলিকাতা গ্রীগৌড়ীয়মঠের সারম্বত-শ্রবণসদনে পরী চৈতন্য- 
চরিতামৃত অন্ত্যলীলা ২০শ পরিচ্ছেদ হইতে শ্রীনাম-ভজন সম্বন্ধে 
এক ব্যাখ্যান প্রদান করিয়াছিলেন। তাহার সেই ব্যাখ্যানের 
| মর্ম নিয়ে প্রদত্ত হইল £--] 

“র্ষে প্রভু কহেন,_শুন স্বরূপ রাম রায়। 
নামসঙ্কী্তন কলৌ পরম উপায় ॥ 

সঙ্ধীত্ত ন-যন্ঞে কলো কৃষ্-আরাধন । 

সেই ত’ সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ ॥” 
“কৃষ্ণবৰ্ণং ত্রিষাহকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপাধদম্‌। 
যজৈ সঙ্ধীত্ত'ন প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ৷” 


| শীলাচলে শ্ত্রীভগবান্‌ গৌরসুন্দর তাহার অস্তালীলা-প্রকট 
| খালে যখন তাহার একান্ত অন্তরঙ্গ ভক্ত শ্রীন্বরূপদামোদর ও 
গায় রামানন্দ প্রভৃতির সহিত বিপ্রলন্ত-বিভাবিত হইয়া শ্রীবৃষভানু- 
নন্দিনীর ভাবে কৃষ্ণবিরহে অহনিশ বিলাপ করিতেছিলেন, সেই 
ঈময় মহাপ্রভু তাহার-ভাঁবান্ুরূপ এক একটি শ্লোক আস্বাদন 
করিতেন এবং সেই শ্লোকাবলগ্থনে ভজনের নিগৃঢ় রহস্ত মন্মী ভক্ত 
গণৈর নিকট প্রকাশ করিতেন। যীহারা বর্তমানযুগে সপার্ষদ 
ীগৌরহরির সঙ্ধীর্িত শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ দিত্যসি্ 


২৫৪ শ্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধাবলী 


গৌরনিজজন ও বিষ্ণুপাদ গ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 
ভিজনরহত্ত' গ্রন্থ শ্রীরূপানুগ শুদ্ধবৈষ্বের আন্থুগত্যে তাহার 
শ্রীমুখে শ্রবণ ও তদ্রসামৃত আন্বাদন-সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, 
তাহারাই জানেন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক অবলম্বনে ঠাকুর ভক্তি- 
বিনোদ তাহার 'ভজনরহস্ত” গরন্থ-বণিত অষ্টকাল লীলামধ্যে সেই 
শিক্ষাসমূহকে কিভাবে গুম্ষিত করিয়াছেন। এই শিক্ষাষ্টককে 
অষ্টকাল লীলামধ্যে গ্রথিত করিবার রহস্য যাহার! শ্রীন্বরূপরূপা- 
মুগ গুরু-গৌঁড়ীয়ান্ুগত তাহারাই বুঝিতে পারেন এবং তীহারাই 
জানিয়া থাকেন যে, একমাত্র নামভজনই ভজনের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ 
ইহাই সর্ধসাধ্যসার। সাধনের ভিন্ন ভিন্ন উপায় শাস্ত্রে কথিত 
আছে; কিন্তু শুদ্ধ গৌড়ীয় বৈষ্ঞবগণের বৈশিষ্ট্য এই যে, তাহারা 
শামভজন বা শ্রীনামের আনুগত্য ব্যতীত স্বতন্তরভাবে অন্য কোন 
সাধনাঙ্গ স্বীকার করেন না। যেমন লীলাম্মরণাদির কথা ভজনাঙ্গ- 
মধ্যে গণ্য কিন্তু তাহাতে শিক্ষা-বৈশিষ্ট্য এই যে, নামসন্ষীর্ভনকে 
বাদ দিয়া পৃথগ্‌ভাবে কোন লীলাম্মরণ নাই। “যদ্যপ্যন্যা ভক্তি 
কলো কর্তব্যা তদা কীন্তর্াখ্যা ভক্তি সংযোগেনৈব” এই মহাজন 
বাক্যই তাহার সঙ্গতি। এক শ্রীনাম-সংকীন্তনের মধ্যেই সমস্ত 
ভজনবিচার অনুস্থ্যত, সকল সাধ্যসার. নিহিত-_সাধ্য ও সাধন 
একাধারে বিরাজিত। এইজন্য শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাহার 
'ভিজনরহস্ত, গ্রন্থে শিক্ষাষ্টক অবলম্বনেই অষ্টকাঁল লীলাকে বিভাগ 
করিয়াছেন। সেই শিক্ষাষ্টকের প্রত্যেক শ্লৌকই নামভজন বিচার 
পর, নামভজনকেই লক্ষ্য করেন। 


শ্রীনাম-ভজন ২৫৫ 


মহাপ্রভু হর্ষভরে তাহার একান্ত অন্তরঙ্গ নিজজন প্রীস্বরূপ- 
বগরায়কে সাধ্য-সাধন বা উপায়-উপেয়ের অভেদ বর্ণন করিয়। 
শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট চরম অভিধেয়রূপে শ্রীভগবানের শাব্দিক 
হবার অপ্রাকৃত শব্ব্রহ্ম প্রীনাম সংকীত্তন-মাহাত্ম্য বর্ণন 
করিলন। 

্র্ঘপ দামোদর-- মহাপ্রভুর দ্বিতীয় দেহস্বরূপ ৷ মহাপ্রভুই 
| আর একটি দেহে শ্রীন্বরূপ দামোদর | শ্রীরায় রামানন্দও মহা- 
| গতর আর একটি স্বরূপ । তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া মহাপ্রভু 
| শন্দভরে বলিলেন । 
| 'নামসংকীন্তনই কলিতে সর্ধশেষ্ঠ উপায়’ । 

পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে, নামভজনই সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়” এইটি 
কিকেবল বেদবাক্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া বা মানিয়া লইতে 
| ই? ইহার অস্থকুলে কি কোন যুক্তি বা বিচার নাই? 
বলিতে’ একথাই বা বলিলেন কেন? তাহা হইলে ইহা কি 
| রে জন্য ? যদিও কলি বহুবংসর ( ৪৩২০০০ ) ব্যাপী, 
‘হা হইলেও ত’ উহা খণ্ডকাল ? তবে কি নাম কালদ্বারা পরি- 
E ইন কোন বস্তু ?_এই প্রকার নানা সংশয় আমাদের মনে উদিত 

তপারে। উহার মীমাংসা আবশ্যক । 'কলোৌ পরম উপায়"; 
বে ‘কলোঁ’ বলিতে বিবাদ-তর্ক প্রধানযুগে 'তর্কাপ্রতিষ্টানাৎ 
এই সুত্রান্থসারে জানা যায়, তর্কের কোন প্রতিষ্ঠা বা স্থিরতা_ 
রা পরমসত্যেও তর্কের উদয় হওয়ায় তর্ক-প্রধান চিত্তের 

ও স্থিতি নাই। স্ত্য-ব্রেতা-দ্বাপর যুগে, যেখানে বিবাদ 











২৫৬ শ্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধাবলী 


তর্কের প্রাধান্য নাই, সে যুগেও নাম-ভজন পরম উপায় আছে 
বটে, কিন্তু যে যুগে বিবাঁদ-তর্কই প্রধান, সে যুগে নামসংকীর্তনই 
একমাত্র পরম উপায়। কেননা-অতীব্দ্রিয বস্তুকে এই জগতে 
সন্ধানের অন্ত কোন উপায় নাই। সাধারণ ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুর 
কথাই ধরা যাউক। যে সমস্ত বস্তু বর্তমানে আমাদের ইন্দ্রিয়ের 
অতীত-েমন পাঞ্জাব কাশ্মীরে যেই সকল জিনিষ আছে, সেই 
সকল জিনিষকে আমরা কলিকাতায় বসিয়া দেখিতে পাই না। 
কাশ্মীরের বাগানের ফুলের স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এখানে বসিয়া 
ত্ক্চক্ষুজিহবা। নাসিকেন্দ্রিয় গ্ৰাহ করিতে পারি না, অবশ্য সেইস্থান 
হইতে উহা আসিলে পারি, কিন্তু এমতাবস্থায় আমাদের একটি 
ইন্দ্রিয়মাত্র কার্যকর হইতে পারে, সেটি কর্ণ। সেইখান হইতে 
যদি কেহ সংবাদ লইয়া আসে, তবে তাহার নিকট হইতে সেই 
কাশ্মীরের অভিজ্ঞান কর্ণের মধ্য দিয়া লাভ করিতে পাঁরি। নতুবা 
ইন্দ্িয়াতীত বস্তু-সম্বন্ধে অভিজ্ঞান লাভের আর উপায়ান্তর নাই। 

আর একটা দৃষ্টান্ত-- মনে করুন, আমরা যখন সমস্ত ইন্সিয়ের 
দ্বার রুদ্ধ করিয়া ঘুমাইয়া থাকি, তখন সেই সুযুপ্তি অবস্থার 
আমাদিগকে জাগাইবার উপায় কি? শব্দধ্বনি বা আহ্বানই 
তখন আমাদিগকে সেই মোহনিদ্রা ভাজাইয়া দেয়। রুদ্ধকবাট- 
গৃহমধ্যস্থ স্ুষুপ্তি-সমাচ্ছন্ন আমাকে জাগ্রদবস্থার আনয়ন করি- 
বার অন্ত কোন উপায় নাই। কোন ব্যক্তিবিশেষের হস্ত আমার 
গাতরম্পর্শ করিতে পারে না, চক্ষু বন্ধ, নাসিকা-জিহ্বার কে? 
ক্রিয়া নাই, একমাত্র কর্ণ ই সেইস্থলে ক্রিয়াপর, শব্দই আমার 
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| {ও চেতনকে উদ্দ্ধ করিয়া দেয়। সেই প্রকার অনাদি অনন্ত- 
নল হইতে মোহনিদ্রার় অভিভূত আমাদিগকে জাগাইতে হইলে 
প্রহার একমাত্র পরম উপায় সব্বশ্রেষ্ঠ উপায় ‘শব্দ'। এইজন্য 
প্রত বলিয়াছেন-_নামসংকীর্তন কলো পরম উপায়’ । ভ্রনামই 
ঘামাদের আত্মার একমাত্র নিত্যারাধ্য, পরমপ্রিয় বস্তু ; নিত্য 
| দ্দ-পু্ণচিন্ময়বিগ্রহ শ্রীগুরুমুখপদ্মবিনির্গত শব্দ আমাদের কর্ণ- 
| সার প্রবিষ্ট হইলে আমাদের চেতনের ক্রিয়া যতই উন্মেষিত 
হইতে থাকে, ততই আমরা সেই প্রিরতমের নামে আ: হইতে 
[থাকি উদ চেতনে শ্রীনামব্রন্মের সংকীর্তন বাঁ সম্যক্‌ < 
দসাধিত হইয়া থাকে । 
“স্ংকীন্তনযজ্ঞে কলোঁ কৃষ্ণ-আরাধন । 
সেই ত’ সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ ॥” 
কেবল 'সংকীন্র্ন বলিয়া! তৃপ্ত হইলেন না, সংকীর্তনের 

|'হিত একটি ‘যজ্ঞ’ শব্দের ব্যবহার করিলেন। কেন ন! যজ্ঞের 
| যজেম্বরের ইন্দ্রিয-পরিতৃপ্তি হয়। সংকীর্তন সুষ্ঠ হইবে 
| ইন, যখন যজ্রশ্বরের ইন্দরিয়-তর্পণ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হইবে। 
[কির আরাধনা বা সম্যক্‌ প্রকারে আনন্দবিধান হইলেই 

মের সম্যক্কীর্তন বা সংকীর্তন হইয়া থাকে। জীবের 

ভিিতর্পণ নামকীত্তনের উদ্দেশ্য নহে। ধর্ম্মার্থকাম বা মোক্ষ 
"ড্র জন্য যে নামসংকীন্ত্নাভিনয়, তাহাতে কৃষ্ণেন্দিয়ত্পণ্র 
সকথা না থাকায় তাদৃশ কীর্তনকে শুদ্ধ সংকীর্তন বলা বার 

৷ কৃষ্ণের আরাধনা হওয়া চাই 1 
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স্মেধা আর কুমেধা বলিয়া ছুইটি কথা আছে। তিনিই 
সুমেধা বা তাহারই বুদ্ধি সুন্দর, যিনি সংকীর্তনযজ্ঞে কৃষ্ণের 
আরাধনা করেন। তিনিই কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবা-সৌভাগ্য লাভ করিয়া 
ধন্য হন। সুমেধোগণের বিশেষ পরিচয়-প্রদানার্থ শ্রীমন্ভীগবত 
‘কৃষ্ণবৰ্ণ তিষাইকষ্ং শ্লোক কীর্তন করিয়াছেন - 
“কৃষ্ণবর্ণং ত্বিবাইকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গান্র-পাদম্‌। 
যন্ঞৈঃ সঙ্কীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি স্থমেধসঃ॥৮ 

[ অর্থাৎ ধাহার মুখে সর্বদা কৃষ্ণবর্ণ, ধাহার কান্তি অবঃ 
অর্থাৎ গৌর, সেই অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র ও পার্ষদ পরিবেষ্টিত মহা- 
পুরুষকে সুবুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তিগণ সংকীর্তনপ্রায় যজ্ঞদ্ধারা যজন করিয়া 
থাকেন । ] 

সংকীর্তনবুল যজ্ঞের দ্বার! রুক্সবর্ণভ্ীগৌরসুন্দরের আরাধনাই 
স্থমেধোগণের কার্য । 

সেই নামসংকীর্তনে কি হয়? তাই বলিতেছেন 

“নামসংকীর্তনে হয় সব্বানর্থ-নাশ । 
সর্ববশুভোদয় কৃষ্ণে প্রেমের উল্লাস ॥” 

‘অৰ্থ অর্থে প্রয়োজন, যাহা প্রয়োজনীয় নহে, তাহাই অনর্থ ৷ 
নামসংকীর্ভনে সেই সমুদয় অনর্থই দূরীভূত হয়। বর্তমানে আমরা 
অপ্রয়োজনকে ‘প্রয়োজন’ মনে করিতেছি ' 'স্বরূপ-ভ্রম' একটি 
অনর্থ। ‘আমি কে’ তাহা ভুলিয়া গিয়াছি, অনাত্মা দেহমনে আগ 
বুদ্ধি করিয়া আমাদের পিতামাতা-ভাতা-বন্ধু-্্রী-পুত্রপরিজনব 
আসক্তি উপস্থিত হইতেছে, স্বরূপ ভুলিয়া আমরা বিরূপে আস 
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টতেছি! ‘অসত’ আর একটি অনর্থ_-অনিত্য-বিষয়-ভোগ- 
দগাদা। এইগুলি অনেক সময় বুৰি, কিন্তু হৃদয়দৌরব্বল্যবশতঃ 
নাক মানাইতে পারি না, অসতে টানিয়া লয়। এই হৃদয়- 


৷ দীর্ধল্য একটি অনর্থ ; ‘অপরাধ’ আর একটি অনর্থ। দশাপরাধ 


্ঘভাবে বিচাৰ্য্য । শুদ্ধনামসংকীর্তনের আভাসফলেই এই 
দলের বীজ বিনষ্ট হুয়। সম্যক্‌ কীন্্নে ত’ কথাই নাই । নাম- 
নবীন্তন হইলে সৰ্ব্ব সুমঙ্গলের উদয় হয়, কৃষ্ণের প্রেমসমুদ্র 
্বলিত হইয়া উঠে; এই কথাই মহাপ্রভু তাহার শিক্ষাষ্টকের 
গ্রথম শ্লোকে বর্ণন করিয়াছেন 

্রীকফ্ণসংকীন্তনই সব্ধধোপরি বিজয় লাভ করুন। এই কৃষ্ণ- 


কীৰ্তন জিনিষটি কি; কেন সেই সংকীর্ত্তন আমাদের সুষ্ঠুভাবে 
| হইতেছে না, আর শ্রীন্বরূপ-রামরায় সমীপে যে কৃষ্ণসংকীত্ত নের 








মার্শ মহাপ্রভুর শ্রীযুখ দিয়া প্রচারিত হইয়াছে, তাহাও বিশেষ 


| বপেবিচাধ্য ! এই কৃষ্ণ সংকীত্ত'নের পক্ষে প্রবল বাধা_ দেহাগ্হং 


বৃদ্ধি বা অহংমম ভাবরূপ নামাপরাধ। 'আমি-আমার' বুদ্ধির জন্য 


| মামাদের সুষ্ঠুভাবে কীর্তন হয় না। হরিনাম করিতেছি, কখনও 
| ইচ্ান্বরে কীর্তন, কখনও উপাংশু, কখনও বা মানসজপ করি বটে, 


কিন্ত মনে মনে কৃষ্ণেতর বিষয় বাড়ী ঘরদুয়ার চিন্তা করিয়া বদি 
কিকরিয়া ভোগ করিব, কি কি জিনিষ ভোগ করিব, কিনি 
উন সংসার পত্তন করিব,_ এই প্রকার নানা বিডি 
বিভোর হইয়া পড়ি; অথচ আমার হস্তে শরীমালিকা + 


ওইরপ হয়? ‘দেহাতহং ই ইহার একমাত্র কারণ। যখন 
হাছ্যহ 
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অপরের নিকট ব্যাখ্যা বন্তৃতাদি করি, তখন খুব পণ্ডিতের মত বত 
বড় কথা বলি, পাণ্ডিত্যের আর অবধি নাই, কিন্তু নিজের আদরের 
দিকে দৃষ্টিপাত করিতে গিয়া দেখি, আমি 'দেহাপ্ঠহং বুদ্ধিঃই 
ছাড়িতে পারিতেছি না। এইটি সাধকের নিজের দিক্‌ থেকে মস্ত 
বড় অযোগ্যতা। এইজন্য ঠাকুর ভক্তিবিনোদ আমাদিগকে 
‘গোগীনাথ-বিজ্ঞপ্তি’ শিক্ষা দিয়াছেন । গোগীনাথের নিকট কাদিতে 
হইবে, ছুর্দশার কথা জানাইতে হইবে । গোগীনাথই আমার 
প্রভুর প্রভু । 
“আমার প্রভুর প্রভু '্রীগৌরনুন্দর ৷ 
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর ॥” 

শুদ্ধত্বরূপে অবস্থিত প্রত্যেক জীবাত্মার একমাত্র বন্ধু গোপী। 
গোপীই একমাত্র পুরুষাভিমান পরিত্যাগ করাইতে পারেন। 
পুরুযাভিমানই যত অনর্থের মূল, ‘পুরুষাভিমান’ অর্থে “আমি 
ভোক্তা, আমি কর্ত’_ এইরূপ অহঙ্কারবিমূঢ়ত।। এই অভিমান 
কেবল যে পুরুষদেহে, তাহা নহে, আ্রীদেহ-ধারণেও পুরুষাঁতিমান 
প্রবল হইতে পারে। ভোক অভিমানের নামই পুরুষাভিমান। 
আমি পুরুষ’ এই অভিমানই আমার সর্ধনাশের মূল । এমতা" 
বস্থার ‘আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরনুন্দর” ইহ! ব্যতীত আমার 
ভরসার আর কিছুই নাই। তিনিই আমার একমাত্র রক্ষাকর্ত 
জানিয়া যাহাতে তাহারই প্রীপাদপন্সে শরণ গ্রহণ করি, ভীহাবেই 
বিজ্ঞপ্তি জানাই, শত শত বিদ্ববিপত্তি অভাব-অস্থুবিধাকে তাহারই 
করুণার পরিচয় জ্ঞানে তাহাদের আক্রমণ অগ্লানবদনে সহ করিতে 
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পারি, আঁত্রেন্দিয় তর্পণের জন্য বিন্দুমাত্র ব্যাকুলতা না আসে, 
তন্ধ্তই ‘গোপীনাথ-বিজ্ঞপ্তি’ কী্তন। “দৈন্য, আত্মনিবেদন, 
গোপ্তত্বে বরণ । অবশ্য রক্ষিবে কৃষ্ণ, বিশ্বাস পালন। ভক্তি- 
অনুকুল মাত্র কাৰ্য্যের স্বীকার । ভক্তি-প্রতিকুল-ভাব-বর্জনাঙ্গী- 
কার ॥"_এই “যড়ঈ্গ শরণাগতি হইবে ধাহার। তাহার প্রার্থনা 
গুনে শ্রীনন্দকুমার ॥” কৃষ্চের কৃপা-লাভের জন্য দৈন্য চাই, আত্ম- 
নিবেদন চাই, হাহাকার চাই, নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিলে 
চলিবে না। জাঁড্যদ্বারা আক্রান্ত হইবার নাম কৃষ্ণভজন লহে। 
নাম-সংকীন্ত্ন জিনিষটি কি? কৃষ্তকে আহ্বান করা-ডাকা। 
কোন্‌ সময়ে ডাকার দরকার হয়? আমার বন্ধু যখন আমার 
নিকটে বসিয়া থাকেন, তখন কি তাহাকে ডাকি? যখন দূরে_ 
অতিদুরে অবস্থান করেন, তখনই তাহাকে প্রুতম্বরে আহ্বান করি। 
সেইরূপ কোথা কৃষ্ণ, রাধিকারমণ রাম” বলিয়া আহ্বান কৃষ্ণবিরহ 
ঘপতিক্রমে হৃদয়ের অকপট আতি হইতেই আসে। আর্ত জীব 
ব্যাকুল হইয়া__কৃষ্ণবিরহ কাতর হইয়া কৃষ্ণকে উচ্চস্বরে ডাকেন । 
কৃষ্ণের জন্য বিরহ হইলেই হৃদয় হইতে ডাক আসে । সুতরাং 
| 'হরে কৃষ্ণ ইত্যাদি যৌলনাম সংকীত্ন ভক্তহৃদয়ের অপ্রাকৃত 


জাড্য আসে--তমোধৰ্ম্মাক্তান্ত হইয়া যাই। বন্ধ অনৰ্থক জীব 
আমরা, আমাদের স্বরূপের স্বভাব, প্রকৃত 
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গিয়াছি, তাই আজ আমাদের এই দশা, কৃষ্ণের জন্য আতি ব| 
ব্যাকুলতা উপস্থিত হইতেছে না। যাহাতে আত্তি আসে, ব্যাকুলত। 
আসে, বিরহ উপস্থিত হয়, এইজন্য সাধুসঙ্গ প্রয়োজন। 
প্রত্যেকের হৃদয়েই সে জিনিবটি রহিয়াছে ; কেবল জাগাইতে 
হইবে তাহাকে । হৃদয়ের আন্তির সহিত কীর্তন হইলেই 

“সংকীর্ত্তন হৈতে পাপ-সংসার-নাশন। 

চিত্তশুদ্ধি, স্ববভক্তি-সাধন-উদগম ॥ 

কৃষ্ণপ্রেমৌদগম, প্রেমামুত আস্বাদন । 

কৃষ্ণপ্রাপ্তি, সেবামৃতসমুদ্রে মজ্জন ৷” 

হরিনামে কি কি ফল লাভ হইবে ? সংকীর্তন হইতে পাপ 
চলিয়া যাইবে, দীক্ষায় সিদ্ধিলাভ হইবে। দীক্ষা কাহাকে 
বলে? 
“দিব্যং জ্ঞানং যতো দগ্ঠাৎ কুৰ্য্যাৎ পাপস্ত সংক্ষয়ম্‌ ৷ 
তম্মান্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্বকোবিদৈঃ॥” 
দিব্যজ্ঞান-লাভরূপ দীক্ষা লাভ হইলে পাপের সম্পূর্ণরূগ 

ক্ষয়লাভ হইয়া থাকে । হরিনাম হইলেই দীক্ষার প্রকৃত সিদ্ধিলাভ 
হইবে। জন্মমরণমালা লইয়াই সংসার পুরুষাভিমানেই এ জগতে 
আসা; পিতা, মাতা, পুত্র, কন্তা_ সকলরূপেই এই পুরুষাভিমান 
প্রবল। কম্যারপেও পুরুষাভিমান থাকে। স্ত্রীদেহে ভোক্ত অভিমান 
থাকিবে না, তাহা নহে। নিজকে ভোক্ত জ্ঞানই পুরুষাতিমাণ 
সংকীন্তন হইতে এই সুছুস্ত্যজ পুরুষাভিমানও চলিয়া যাইবে! 
তাই মহাপ্রভু তাহার শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোকে বলিয়াছেন_ 





প্রীনামভজন ২৬৩ 


দচেতোদর্পণমীর্জনং ভবমহাদাবা গ্রিনির্বাপণম্‌ 
শ্রেয়টকৈরবচক্দ্রিকী-বিতরণং বিষ্ঠাবধূজীবনম্‌ । 
আনন্দান্ুধিব্ধনং প্রতিপদং পুণীমৃতাস্বাদনং 
সর্ক্বাত্মক্ন্পনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীত্ত'নম্‌ ৷ 
[ চিন্তরূপ দর্পণের মার্জ্জনকারী, ভবরূপ মহাঁদাবাগ্থির নির্ব্বাণ- 
কারী, জীবের মঙ্গলরূপ-কৈরবচক্দ্রিকা-বিতরণকারী, বিদ্যাবধূর 
জীবনস্বরূপ, আনন্দ-সমুদ্রের বদ্ধনকারী, পদে পদে ূর্ণামূতাম্বাদন- 
স্বরূপ এবং সর্ধন্বরূপের শীতলকারী শ্রীকৃষ্ণসংকীত্তন বিশেষরূপে 
জয়যুক্ত হউন |] 
হরিনাম করিলে চিত্ত নিৰ্ম্মল হইবে, সৰ্ব্বভক্তিসাধনউদগম 
হইবে, ভক্তিকুন্ুম প্রক্ফ টিত হইবে, কৃষ্ণপ্রাপ্তি হইবে, তাহাতে 
মেবামৃতসমুদ্রে নিমজ্জিত, কৃষ্ণসেবামূতে অভিষিক্ত হওয়া যাইবে, 
ভগবানের সেবার পরাকাষ্ঠা লাভ হইবে, সেবা হইতে ছুটি হইবে, 
তাহা নহে, মুক্তাবস্থায় সেবার পরাকাষ্ঠা লাভ হইবে। এই শ্লোক 
বলিতে বলিতে মহাপ্রভুর 
“উঠিল বিষাদ দৈন্য, পড়ে আপন শ্লোক । 
যাহার অর্থ শুনি সব যায় দুঃখ শোক 1” 
এই শ্লোক অর্থাৎ দচেতোদর্পণ-মার্জনং লেকি আস্বাদন 
করিতে করিতে মহাপ্রভুর বিষাদ, দৈন্-_বিপ্রলম্তবিরহসাগর 
উদ্বেলিত হইয়। উঠিল । আর্তি আরও বাড়িতেছে; সেই শ্রোকটি 
কি?-- 
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'নায়ামকারি বহুধা নিজসবর্ধশত্তি- 

সতত্রাপিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কাল: । 

এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি 

দুর্দেবমীদৃশমিহাজনি নান্ুরাগঃ ॥৮ 

[ হে ভগবন্! তোমার নামই জীবের সর্ব্বমঙ্গল বিধান 
করেন, এইজন্য তোমার 'কৃ্ণ”, 'গোবিন্দাদি* বহুবিধ নাম তুমি 
বিস্তার করিয়াছ। সেই নামে তুমি স্বীয় সর্বশক্তি অর্পণ করিয়াছ 
এবং সেই নামম্মরণের কালাদি নিয়ম (বিধি বা বিচার ) কর নাই। 
প্রভো, জীবের পক্ষে এইরূপ কৃপা করিয়া তুমি তোমার নামকে 
স্থলভ করিয়াছ, তথাপি আমার নামাপরাধরূপ দুর্দ্দেব এইরূপ 
করিয়াছে যে, তোমার সুলভ নামেও আমার অনুরাগ জন্মিতে 
দেয় না! ] 
নাম-সংকীর্তনই যে কলৌ পরমোপায়, তাঁহার বিশেষ ব্যাখ্যা 

এই শ্লোকে পরিক্ষট হইয়াছে। কলিতে দেহে আত্রবুদ্ধ 
স্বাভাবিক; অন্নময় কোষ দেহ, ইহাতে ‘আমি’ বুদ্ধিরপ অধ্যাস 
উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু তাহার মধ্যেও পরমকৃপাময় নাম 
আমাদের মঙ্গলের জন্য আবিভূতি। অন্তাভিলা যুক্ত জীবের 
ইচ্ছা অনেকপ্রকার। তাই বাঞ্থাকল্পতরু করুণাময় শ্রীনাম তাহাদের 
সকলপ্রকার বাছা তাহার শ্রীপাদপদ্মুসেবায় কেন্দ্রীভূত করিবার 
জগ্য বহুবিধ নামের বিস্তার সাধন করিয়াছেন ।  অহৈতুক 
কৃপাসিন্ধু কৃষ্ণচন্দ্ৰ তাহার নিজের সর্বশক্তি তাহার শরীনামে অর্পণ 
করিয়াছেন। তিনি যেমন সৰ্ব্বশক্তিমান্‌, তাঁহার নামও তেমনি 








| সর্দক্তিমান। নাম ও নামী অভিন্ন-তত্ব। যেমন নামী, তেমনিই 
| গ্রনাম। সেই শ্রীনাম স্মরণ করিবার কোন কালাকাল বিচার 
| নাই। যদি স্থান-কাল-পাত্রের বিচার থাকিত, তাহা হইলে 
নানানর্থ-প্রপীড়িত কলিহত জীবের পক্ষে নাম-গ্রহণ কখনও সুলভ 
| সন্তৰ হইত নাঁ। এইজন্য নামই “কলো পরমোপায়”। 

্্রীনাম সর্ব্কালেই সর্ববশক্তিমান্। সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরযুগে 
| থাক্ৰমে ধ্যান, যন্ত্র ও অর্চনক্রিয়ায় স্থান, কাল ও পাত্র বিচার 
আছে। ধ্যান-যজ্ঞাদির যোগ্যতা সকলের নাই এবং তাহা সকল- 
স্থানে সকলকাঁলে সম্ভবও হয় না। স্থান, কাল ও পাঁত্ৰদ্বার। 
মেইসকল সাধন পরিচ্ছিন, কিন্তু নাম-সংকীর্ততন কখনও দেশ, কাল 
। ওপাত্ৰদ্বার! পরিচ্ছিন্ন নহে। রাজনুয় যজ্ঞে দীক্ষালাভ মহারাজা 
| দিরাজ যুধিষ্ঠির ন! হইলে অন্ত কাহারও পক্ষে সম্ভব হয় না; কিন্ত 
ভক্তরাজ বিছুর, প্রহ্লাদ, শ্রীধর প্রভৃতি সকলেই নামসংকীর্তন- 
মহাযজ্ঞে দীক্ষা লাভ করিতে পারেন, এমন কি, কয়াধূগর্ভস্থ শিশু 
গ্রহলাদও দেবি নীরদ-সমীপে শ্রীহরিনীম বণ করিতে পারেন । 
ব্যক্তিরও হুরিনাম-গ্রহণে যোগ্যতা আছে। হে নাম প্ৰভো! 
আপনি সর্ব্বজীব-কল্যাণার্থ স্বেচ্ছায় প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া এত 
কৃপা বিস্তার করিয়াছেন-_দেশ-কাল-পাত্র নিধিবশেবে জগজ্জীবকে 
আপনার জ্রীপাদপন্ম-সেবায় এত সুযোগ প্রদান করিয়াছে, 
কিন্ত হায়! আমার এমনই ছুর্দৈব যে, সেই নামগ্রহণে আমার 
ঘাদৌ রুচি বা অনুরাগ জন্মিল না। “অহং মম” ভাবরূপ 
অপরাধই এই দুর্দ্দেব। রি পি 
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দেহাদিতে আসক্তি শ্রীনামপ্রভুর কৃপায় অতি সহজেই 
যাইতে পারে, কিন্ত আমরা সেই নামকৃপা অবহেলা করিয়া স্ব-্থ 
অযোগ্যতাকে সংরক্ষণ করিবার জন্য প্রাণান্ত চেষ্টা করিতেছি। 
কি করিয়া এই অযোগ্যতা পরিহার করিতে পারিব, ইহার চেষ্টা 
আদৌ হইতেছে না। অযোগ্যতা সংরক্ষণে প্রধান প্রয়াস ছুই- 
প্রকার - সাধুনিন্দা ও গুর্বববজ্ঞা। অসাধুকে সাধু এবং সাধুকে 
অসাধু বলা উভয়ই সাধুনিন্দা। প্রকৃত সাধুপাদপন্সে শ্রদ্ধা 
নির্ভরতা, আত্মসমর্পণ হইতেছে না বলিয়াই আমরা শ্রীনামের কৃপা 
লাভ করিতে পারিতেছি না। আমাদের মনকে ভাল করিয়া 
পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাই, মন সাধুসঙ্গের ভাণমাত্র করিয়া 
অসাধুসঙ্গেই অধিকতর আগ্রহযুক্ত। অনেক সময়ে সাধুর দুল ভহ 
বা পাছে ঠকিতে হয় এই ছল দেখাইয়া প্রকৃত সাধুর কৃপা হইতে 
বঞ্চিত হই। পরমেশ্বর নিত্য সত্য হইলে, তাহার কৃপাপ্রাণ্ত 
সাধুরও নিত্য সত্যতা বর্তমান। পরমকৃপায় ভগবান্‌ নিজেই 
আমাদিগের উদ্ধীরের জন্য সাধু প্রেরণ করিয়া থাকেন; কিন্ত 
আমাদের এমনই দুর্ভাগ্য, তাহার প্রেরিত সেই সাধুতে বিশ্বাস ও 
নির্ভরতা আসে না। যদি আমরা অহমিকা পোষণ করি, যিনি 
শ্রীনাম অবতরণ করান, সেই শ্রীনামকীর্তনকারী সাধু নামাচার্ধা- 
পাদপন্ে নির্ভরতা না হয়, তাহার পাদপদ্মে অভিগমনের বিচার না 
আসে, তাহা হইলে কিছুতেই অযোগ্যতা যাইবে না। এইজন 
বলিয়াছেন, “আমার ছর্দৈব নামে নাহি অন্ুরাগ”। তাহা হইলে 
এখন উপায় কি? তাই বলিতেছেন, 








শ্রীনাম-ভজন 


U 
খে 
টি, 


“যেরূপে লৈলে নাম প্রেম উপজয়। 

তার লক্ষণ-প্লোক শুন, স্বরূপ-রামরায় ! 
তুণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ুনা । 
অমানিনা মানদেন কীর্তবনীয়ঃ সদা হরি ॥” 

[ যিনি তৃণাপেক্ষা আপনাকে ক্ষুদ্র জ্ঞান করেন, যিনি তরুর 
ঘায় সহিষ্ণু হন, নিজে মানশৃন্য ও অপরলোককে সম্মান প্রদান 
করেন, তিনিই সদা! হরিকীর্ত্তনের অধিকারী । ] 

শ্রীহরি সদাঁরাধ্য-_সদা কীর্তনীয়। সকল সময়ই হরিকীর্তন 
করিতে হইবে । “তৃণাদপি স্ুুনীচেন” শ্লোকে সেই কীর্তনেন 
প্রণালী উক্ত হইয়াছে। পুরুষাভিমান পরিত্যাগ “ত্ণাদপি 
মুনীচতা৮। বিপ্রলম্ত-সন্ভোগ নহে, আতি, দৈন্য, কাপণ্য, আত্ম- 
নিবেদনই “তৃণাদপি সুুনীচতা”র পরিচয় ৷ তদ্যতীত যে “আকু- 
গীকু’ভাব তাহা কপটতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। গ্ৰীনাম- 
মবীর্বনকারী তরু হইতেও সহিষ্ণু হইবেন, কিন্তু শরণাগত না 
হইলে সেই সহিষ্ণুতা, কোথা হইতে আসিবে? শ্রীনামাচাধ্য গুরু- 
পাদপদ্মে আত্মনিবেদন করিয়া শরণাগত হইলেই অমানিত্ব ও 
মানদত্ব আসিয়া যায় । “আমি কৃষ্ণের দাসের দাস” “তবদভূত্যতভৃত্য- 
পরিচারক-ভতয-ভত্য”__+গোপীভর্ভ £পদকমলয়োর্দাস-দাসাহদাস 
ইত্যাদি বিচারই আমার স্বরূপের অভিজ্ঞান। যখন হা এর 
৷ স্বপাভিজ্ঞান উদ্দিত হয়, তখনই আমি অমানী হইয়া অপ্তকে নর 
দান করিবার বিচার অবলম্বন করিতে পারি। সকলকে কৃষ্ণের 
সেবক ও সেবোপকরণ বিচারে গুরুবুদ্ধির উদয় হইলেই, ডি 


২৬৮ শ্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধাবলী 


লিুতবোদয়ে মানদত স্বাভাবিক হইয়া পড়ে। অপরের মানে 
মাংসধধ্য পোষণ করা কখনই কীর্তনকারীর বিচার হইতে পারে না। 
্রীমন্ভাগবতে নির্ম্ংসর সাধুগণেরই প্রোজঝিতকৈতব পরমধ 
নিরূপিত হইয়াছে। আমি গুরু বা বৈষ্ণব এই বিচারই সব্ধবনেশে 
বিচার। “আমি ত’ বৈষ্ণব’, এ বুদ্ধি হইলে অমানী না হ’ব 
আমি। প্রতিষ্ঠাশা আসি’, হৃদয় দূষিবে, হইব নিরয়গামী॥” 
'তৃণাদপি সুনীচেন’ প্রমুখ বিচারচতুষ্টয় অবলম্বন করিয়া হরিনাম 
গ্রহণ করিলেই নামে প্রেমোদয় হইবে, নতুবা প্রেমোদয়ের কোনই 
শম্তাবন নাই । আমাদের কি তজ্ঞন্ত বিন্দুমাত্রও চেষ্টার প্রয়োজন 
বোধ হইতেছে? শুদ্ধনামগ্রহণে কি বিন্দুমাত্রও লালসার উদয় 
হইতেছে? কি করিয়া শুদ্ধনাম জিহবায় উদিত হইবে, তজ্ঞন্ শ্রীল 
কাস কবিরাজ গোস্বামী সহজ সরল পয়ারছন্দে এই কএকটি 
কথা লিখিয়াছেন-__ 


“উত্তম হৈঞা আপনাকে মানে ত্ণাধম ৷ 

হুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষ সম ॥ 

বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয় ৷ 

শুকাঞা৷ মৈলেহ কারে পানী না মাগয় ॥ 

যেই যে মাগয়ে, তারে দেয় আপন-ধন। 

র্ম-ৃষ্টি সহে, আনের করয়ে রক্ষণ ॥ 

উত্তম হৈঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান ke 
জীবে সম্মান দিবে জানি’ ‘কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান।॥ 


জ্রীনাম-ভজন ২৬৯ 


এইমত হঞা যেই কৃঝ্চনাম লয়। 
শ্ীকৃষ্চচরণে তার প্রেম উপজয় ॥” 
(চেঃ চঃ অঃ ২০২২-২৬) 
জিনিবটি অতি সহজ ও সরল, রাজযোগী বা হঠযোগীর 
ঘা বিভূতি লাভের জন্য কঠোর সাধন করিতে হইবে না, কেবল 
একমাত্র শরণাগতিমূলে তাহাকে ডাকিতে হইবে।  হরিভজন 
বলিতে এমন একটা কিছু নয় যে, চারিটা হাত, দশটা মুণ্ডের 
দরকার হইবে। কেবল ডাকা। “তৃণাদপি সুনীচেন” ইত্যাদি 
মেই ডাকিবার প্রণালী,__অর্থা শরণাগত হইয়া__আত্মনিবেদন 
রিয়া স্বরূপাভিজ্ঞান বাঁ সম্বন্ধজ্ঞানসহ যে অভিধেয়-যাজন, তাহারই 
৷ শাম -হরিকে ডাকা। তাহা হইলেই প্রয়োজন লাভ হইবে, আর 
ক্ছিই করিতে হইবে নাঁ। সমস্তের সার বেদান্তের মহাবাক্য- 
য়ের সারমর্ম শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই “তৃণাদপি” বাক্যচতু্টয়ে 
অবস্থাত রহিয়াছে। 
এই শ্লোক বলিতে বলিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর দৈন্য আরও বৃদ্ধি 
গাপ হইল। ্রীমন্মহাপ্রহু কষ্ণসমীপে শুদ্ধভক্তি প্রার্থনার আদর্শ 
ররণনমুখে কীর্তন করিতে লাগিলেন, 
“ন ধনং ন জনং ন স্ুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে। 
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতান্তক্তিরহৈতুকী ত্য়ি॥” 
[হে জগদীশ, আমি ধন, জন বা সুন্দরী কবিতা কামনা করি 
|; আমি মনে এই কামনা করি যে, জন্মে জন্মে আপনাতেই 
গায়া অহৈতুকী ভক্তি হউক ৷ ] 
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এই হরিনাম কীর্তন করিতে করিতে রাশি রাশি কনক, 
কামিনী, প্রতিষ্ঠা আসিয়া পড়িবে; নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাস 
তাহার প্রমীণ। তিনি তখন তাহাদিগের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা 
করিবেন? সেইগুলি কি নিজে ভোগ করিবেন ?-না। তিনি 
তখন বলিলেন,-_- 


“তোমার কনক, ভোগের জনক, 
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব । 
কামিনীর কাম, নহে তব ধাম, 
তাহার মালিক কেবল যাদব ॥ 
জড়ের প্রতিষ্ঠা, শুকরের বিষ্ঠা 
জান না কি তাহা মায়ার বৈভব ? 
বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা, তাঁতে কর নিষ্ঠা, 


তাহা না ভজিলে লভিবে রৌরব ॥” 
সমস্ত প্রতিষ্ঠা গুরুপাদপন্মে অঞ্জলি প্রদান করিতে হইবে। 
নিখিল প্রতিষ্ঠার একমাত্র মালিক শ্রীগুরূদেব। মর্ধ্যাদার শেখ 
সীমা দিয়াও গুরুপাদপান্সের মহিমা! বলিয়া শেষ করা যায় না। 
“কনক-কামিনী, প্রতিষ্ঠা বাঁঘিনী, 
ছাঁড়িয়াছে যা'রে সেই ত বৈষ্ণব 1” 
এই মহাবাক্য সৰ্ব্বদা! স্মরণ _রাঁখিতে হইবে! 
মীধবের সেবায়, কামিনীকে মদ্রনমোহনের সেবায় এবং প্রতিষ্ঠার 
শ্্ীগুরুপাঁদপন্ধের সেবায় সমর্পণ করিতে হইবে ৷. তখন সর 
প্রার্থনা কি হইবে ? তাই মহাপ্ৰভু বলিয়াছেন-_“ন-ধ্নং ন জনং 


শ্ীনাম-ভজন ২৭১ 


ঠ্রাদি। হরিভজন করিতে যাওয়ায় মায়া আমাকে ছলনার 
ঘনানাপ্রকীর মোহজাল বিস্তার করে। যদি তাহাতে বিন্দুমাত্র 
গুঃ হই, তাহা হইলেই বঞ্চিত হইলাম । 
তাই মহাপ্ৰভু বলিলেন 
“ধন জন নাহি মাগোঁ কবিতা সুন্দরী । 
শুদ্ধভক্তি দেহ কৃষ্ণ মোরে কৃপা করি ॥” 
কেবল শুদ্ধভক্তি ভক্তের প্রার্থনীয় এবং শুদ্ধতক্তি লাভই 
কঝের প্রকৃত কৃপা জানিতে হইবে। মহাপ্রভু “ন ধনং” শ্লোক 
বীর্ঘন করিতে করিতে = 
“অতি দৈন্যে পুনঃ মাগে দাসভক্তি-দান। 
আপনারে করে সংসারী জীব-অভিমান ॥” 
অর্থাৎ যখন সাধকের আন্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তখন 


গহার এই প্রকারে স্বরূপ উপলব্ধির বিষয় হয়। তিনি বলিতে 
থাকেন 


ই 
ডর 





“অয়ি নন্দতন্ুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাস্ুধৌ। 
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিত ধুলিসদৃশং বিচিন্তয় ॥" 

1 ওহে নন্দনন্দন, আমি তোমার নিত্যকিস্কর হইয়াও স্বকর্ম্ম- 
বিপাকে বিষম ভবসমুদ্রে পড়িয়াছি, তুমি কৃপা করিয়া তোমার 
“দপদ্নস্থিত ধূলিসদৃশ করিয়া আমাকে চিন্তা কর] 
উপরিউক্ত শ্লোকদ্বয়ে তৃণাদপি স্ুনীচত্বই সম্পূর্ণরূপে অভি-- 
th | হে নন্দনন্দন, আমি বিষম সংসারসমূদ্রে পড়িয়া গিয়াছি। 
‘কূপ! করিয়া আমাকে তোমার শ্রীপাদপদ্নের খুলিসদৃশ 


২৭২ স্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধাবলী 


বিচার কর। শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই আদর্শ ও উক্তির অনুসরণে 
আমাদের বিচার আরও বিশ্লিষ্ট হইবে যে, যদি আমরা কৃষ্ণভক্তের-- 
কৃষ্ণদাসানুদাসের পাদপদ্মের ধুলিকণা হইয়া থাকিতে পারি, তাহা 
হইলে আর মায়ার সংসারে পড়িয়া যাইবার ভয় থাকে না; 
কৃষ্ণপাদপদ্মের রেণুকণা-লাভের সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইতে 
হয় না। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান্‌ বিবয়বিগ্রহ হইয়াও আশ্রয়- 
জাতীয় ভাবাবলম্বনে সাধক ভক্তের হৃদয়ভবনে ভাবের ক্রমোং" 
কর্ষ বর্ণন করিতেছেন। উপরিউক্ত গ্লোকে যে সংসারসমুদ্র হইতে 
উত্তোলনের প্রার্থনা রহিয়াছে, তাহাতে মুক্তানর্থ রাগানুগ! সাধক 
ভক্তের কৃ্বিরহসাগর হইতে উত্তোলন প্রার্থনাই স্বারস্ত জানিতে 
হইবে। ভক্তের দৈন্যময়ী প্রার্থনা এই প্রকার -. 
“তোমার নিত্য দাস মুই, তোমা পীসরিয়া। 
পড়িয়াছেন ভবার্ণবে মায়ীবদ্ধ হঞা ॥ 
. কৃপা করি” কর মোরে পদধুলি-সম। 
তোমার সেবক করে! তোমার সেবন ॥” 
তোমার সেবক করে ইহ! ব্যতীত ভক্তের আর অন্য কোন 
প্রার্থনা থাকিতে পারে না। কিন্তু আমাদের বর্তমান চিত্তরৃত্তি 
বিশেষভাবে চিন্তনীয়। আমরা জাগতিক লাভ-লোকসানের 
খতিয়ান লইয়াই ব্যস্ত হইয়া পড়ি, আমার সেব্য কৃষ্ণকাফ্ে র 
কতটুকু ইন্দ্রিয়ত্পণ হইল, তাহা বিচারের পরিবর্তে নিজের ইন্সিয় 
তর্পণ কতটুকু কি হইল, তাহার হিসাব লইয়াই ব্যস্ত! 1/৩15 
ধরিয়া মাপ করিতে থাকি, আঁমার কতটুকু ইন্দিয়তর্পণ ইহ 
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কিন্ত প্রকৃত দৈন্য --শরণাগতি আসিলে ইহার বিপরীত বিচার 
হুইবে অর্থাৎ কৃষ্ণের কতটুকু ইন্দ্রিরতর্পণ হইল, তাহার জন্য 
বাপ্ততা আসিবে । ইহারই নাম ভক্তি । কাজেই আমরা! বর্তমানে 
গেব্যের ইন্দিয়তর্পণরূপে সেবা বিচার হইতে কতদুরে অবস্থান 
করিতেছি, তাহা ইহা হইতে বেশ বুঝা যায়। কেহ বা বলিতেছি 


ভুতের মত ভগবান আমাকে বংশদণ্ডে উঠানামারূপে কাঁ 


বান্ত রাখবেন, কাঁধ্য না পাইলেই-বিচার অন্তরপ হইবে। 
কেহ বা বলিতেছি_-হরিভজন করিলে ত’ অষ্ট সাত্বিক ভাব উদয় 
হইবে কিন্তু কই তাহা ত’ উদয় হইতেছে না! কিন্তু ইহা আমার 
একটু চিন্তার বিষয় হয় না যে, আমি কতটুকু আত্মনিবেদন 
করিয়াছি। পাধাণের মত কঠিন, বভ্রসম কঠিন, অপরাধকঠিন, 
ভোগকঠিন, ত্যাগকঠিন, মন যে আমার সর্বদাই বিষয়-চিন্তায় 
রত, দ্রীগুরুপাদপন্মের কৃপাশীবর্বাণী একটুকুও চিন্তা করিবার 
ধর্য্য ধারণ করিবে না। মন যে সর্বদাই উড়ো উড়ো, শরীরের 


কদরৎ আর কতক্ষণ টিকিতে পারে। শ্রীপুরু-বৈফবের শাসনের 


করে। «হৃদয় হৈতে বলে, জিহ্বার অগ্রেতে চলে” যখন, তখনই ৃ 
সত্য সত্য হরিনাম হইতে থাকে, এখন ত’ কেবল জিহ্বার কসরং- fs 
ব্যতীত আর কিছুই হয় না। - সেবোন্মুখী বৃত্তিটী জাগরূক করিতে 


২৭৪ শ্রীগৌডীয়-প্রবন্ধীবলী 


হইবে। শ্রীগুরুবৈষ্ণবের পাদপন্ে একান্তিকী শরণাগতি ব্যতীত 
সেই বৃত্তির উদয়ও সম্ভব হইবে না। সুতরাং তাহাদের কপার 
জন্য ব্যাকুলভাবে ক্রন্দন করিতে হইবে, তাহাদের প্রীপাদপদ্দের 
সেবার জন্য সর্বদা সর্ব্বেন্দ্রিয় নিয়োগ করিতে হইবে, বৈষ্ণবের 
নিকট শরণাগতি, দৈন্য প্রত্যহ প্রবল হইতে প্রবলতর ভাবে 
হইতে থাকিবে, কিছুতেই কমির! যাইবে না, তবেই হরিউজন 
_-হরিনাম-সংকীর্তন কোনও দিন সম্ভব হইবে__এইটিই হরি- 
ভজনের গঢ় রহস্ত। হরিনাম গ্রহণে কখনও বিরত হইতে 
হইবে না, কিন্ত সেই নাম যাহাতে 'দৈন্য, আর্তি, বিরহের সহিত 
গৃহীত হয়, হৃদয়ে সত্য সত্য বিরহ জাগে, তজ্জন্য গুরুপাদপন্রে 
সর্বদা কীদিয়া কাঁদিয়া জানাইতে হইবে । 
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জগজ্জীবের কল্যাণের জন্য গ্রীল ব্যাসদেব নিখিল বেদশাস্র 
সমূহ প্রকট করিয়াছিলেন। ব্যাসাভিন্ন আচার্য্যবর্গও বিভিন্ন 
সময়ে জগতে অবতীর্ণ হইয়া নানা শাস্গরন্থ প্রণয়ন করিয়া থাকেন। 
বেদশান্্র এবং -বেদেরই কায়বিস্তার মহাজন-লিখিত গ্রন্থসমূহের 
তাৎপর্য অতিশয় গুঢ়। জাগতিক পাণ্ডিত্য বা বিদ্যাবুদ্ধিদ্বারা 
ইহ! অবগত হওয়া! যায় না। বন্ধজীবের ভোগস্পৃহা কিন্ত অনাদি" 





কাল হইতেই জগতের সমস্ত পদার্থ নিজের ভোগে লাগাইবার 
নয কুমন্ত্রণা দেয়। জড় ভোগাসক্ত জীব ভগবান্দুরু পর্য্যন্ত ভোগ 
করিবার জন্য ব্যস্ত | সেইজন্য অনেক সময় সহজবোধ্য নহে 


জানিয়াও অক্ষজধারণামূলে শীস্তগ্রন্থাদি আলোচনা করিবার চেষ্টা 


Ge 


হাদের মধ্যে দেখা যায়। কিন্ত উহার নিগুঢ় উদ্দেশ্যের 
সাগপ্জন্ত করিতে না পারিয়া অবশেষে শাস্দ্রসমূহ পরস্পর বিরুদ্ধ 
বলিয়া নিরস্ত হন। বস্তুতঃ সমগ্র বেদশীস্ত্র এবং মহান্ত গুরুবর্গ- 
প্রণীত শন্্রসমূহ একই তাংপর্য্যবিশিষ্ট এবং সে তাংপর্যা শ্রীহরির 
লীলা-কথা কীর্তন । “নাসাবৃতিরধস্ত মতং ন ভিন্নম্‌” নিবিবশেব- 
বিচারপর অথবা কর্মনকাণ্ডরত যোগী খধিদের সন্বন্ধেই বলা 
হইয়াছে । হরি-কীর্ভনপর বেদশীস্ত্ের সম্কলনকারী শ্রীবেদব্যাস 
এবং তাঁহার অন্ুগ খধিবুন্দ একাধিক মত পোষণ করেন না। 
বেদমমৃহের অক্ষজজ্ঞানপর ব্যাখ্যা খণ্ডন ও তৎসন্বন্ধে ভ্রাশ্ত- 
গতগমূহ নিরাশ করিয়া বেদের প্রকৃত তাংপর্য্য বা সিদ্ধান্ত স্থাপন 
করিতে একমাত্র শ্রীগুরুদেবই সমর্থ । 

ভক্তিমার্গ অনুসরণকারী প্রত্যেক ব্যক্তিই শুধু হইয়া 
সংশাস্ত্র আলোচন! করিয়া থাকেন । কিন্তু শাস্ত্রবিচারকালে উহার 
গ্রকৃত সিদ্ধান্ত-গ্রহণে যদি যত ন! হয়, তাহা হইলে শান্ত্রপাঠ বৃথা ৷ 
িদ্ধাস্থজ্ঞান আমাদের কষ্টিপাথর-্বরূপ ৷ - বাহার যে পরিমাণে 
বীগুরুপাদপন্সে শরণাগতি ও প্রপত্তির উদয় হয়, সিদ্ধান্তগ্ঞানও 
উহার হৃদয়ে সেই পরিমাণে নির্ম্মলভাবে স্ৃততি পাইতে থাকে । 
ইগ্রুপাদপন্স হইতে শান্তরসিদ্ধান্ত অবগত হইয়া শিল্ আপিন 
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স্বরূপের পরিচয় লাভে সমর্থ হন। এই স্বরূপজ্ঞান বা সম্বন্ধদ্ঞানই 
চিন্তকে শ্রীকৰ্চপাদপদ্ধে সুদটরূপে নিবিষ্ট করায় । সিদ্ধান্তজ্ঞাম- 
লাভ-বিবয়ে অনাদর হইলেই প্রাকৃত-সহজিয়াঁবাদ আসিয়া হৃদয়াক 
গ্রাস করে। যাহার! বলেন--জাতরুচি ব্যক্তির পক্ষে শাস্তরাদি- 
পাঠের আবশ্যকতা নাই, তাহার! ভ্রান্ত । তাহারা শান্ত বলিতে 
কেবলমাত্র কনিষ্ঠাধিকারীর পক্ষে বিহিত মনোনিগ্রহার্থক উপদেশ- 
বাণী এবং রুচি বলিতে চঞ্চলচিত্তের আবেগমীত্র বুঝিয়া থাঁকেন। 
তাই তাহার! নিজেকে উচ্চাধিকারী অভিমানে তাহাদের বিচারে 
কেবলমাত্র নিম্নাধিকারীর পক্ষে প্রযোজ্য শান্ত্রবাণীকে উপেক্ষা 
করিয়া থাকেন। কিন্তু যাহার! শাল্্রসিদ্ধান্তের প্রকৃত মহিমা | 
' অবগত আছেন, তাহারা কখনও এরূপ বিচার প্রদর্শন করেন না। 
একমাত্র সিদ্ধীন্তবাণীই জীবের অনর্থ দুর করিয়া তাহাকে পরমতাথ 
_নিষ্টিত করিতে সমর্থ এবং শাল্রসিন্ধান্তই জীবের কোমল শ্রদ্ধাকে 
দৃঢ় করিতে পারেন। শাস্রবাণী কেবলমাত্র কনিষ্ঠাধিকারীর পক্ষেই | 
প্রয়োজনীয় নহে, উহা সকল সময়ে সকল অধিকারেই অনুশীলনের | 
বন্ত। কোন অজ্ঞাত স্ুকৃতিক্রমে বা সাধুসঙ্গফলে জীবহৃদয়ে রর | 
শ্রদ্ধা উদিত হয়, সিদ্ধান্ত্জানদ্বার৷ যদি উহাকে দৃঢ় করিবার চে 
না হয়, তাহা হইলে উহা! প্রাকৃত সহজিয়াবাঁদ বা শু তর্কপথাঃ 
আবাহন করিবে। অনেক সময় “শাস্তরযুক্তি নাহি মানে রাগানুগারর 
প্রকৃতি” শ্ীটৈতন্ঘচরিতামুতের এই বাক্যের বিকৃত অর্থ করি 
শাস্রসিদান্তজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা খবর করিবার চেষ্টা করা হট, 
কিন্ত চরিতামুতের উক্ত বাক্যের এইরূপ অর্থ নহে ঘে, যাহার! 





সিদ্ধান্ত ২৭৭ 


গগার্গে ভজন করেন, তাহার! সিদ্ধান্তবাঁণীতে অনাদর করেন । 
লাদপয্ে তাহাদের ব্বাভাবিকী রুচি থাকায় সাধারণ বিমুখ 
বর ন্যায় নানা প্রকার যুক্তি প্রদর্শন করিরা তাহাদের রুচি 
ঈপনন করিবার প্ররোৌজন হয় না। বস্তুতঃ তাহারাই শাস্ত্রের প্রকৃত 
ারকারী। শান্রবাক্য বা সাধুবাক্যই জীবকে কৃষ্ণের সন্ধান 
গন থাকেন। জাতরুচি ব্যক্তিগণ সেইজন্য দৃঢ়ভাবে শাস্তরকে 
মার করিয়া থাঁকেন। অস্থিরচিত্তের ভাবপ্রবণতাকে রুচি 
মাথা দিয়া যিনি যতই নিজেকে ভাবুক বলিয়া জাহির করুন না 
নন, বা অজ্ঞ ব্যক্তি তাঁহার যতই প্রশংসা করুক না কেন, তাহার 
{দি সংসিদ্ধান্তে পারঙ্গতি না থাকে, তাহা হইলে তাহাকে ভ্রান্ত 
কপট বলিয়া জানিতে হইবে । কিন্তু এই ভক্তিসিদ্ধান্ত আমরা 
নিজের জাগতিক বিদ্যা মনীষা বাঁ অভিজ্ঞতার দ্বারা অবগত হইতে 
পাবি না। যখনই সেই চেষ্টা করিতে যাই, তখনই শাস্ত্রের আপাত" 
মা, বিদ্যাবুদ্ধির প্রাচুর্য্যজনিত অহঙ্কার বা উহাদের ্ব্লতাজনিত 
অবসাদ আসিয়া শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপধ্য আমাদের নিকট আৰত 
করিয়া রাখে এবং আমরা শাস্ত্র সম্বন্ধে সহস্র ত্রান্তমাতের সংখ্যা 
দ্ধিকরিয়া নিরস্ত হই । তখন কেহ ব! উহাকে বহুমুখী জানিয়া 
ধাগৈতিহা সিক যুগে জড়সাহিত্য, জড়বিজ্ঞান, ইতিহাস, রাজনীতি, 
'মাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে ভারতবাসিগণের কিরূপ ধারণা ছিল,- 
যাহার নানাপ্রকার উদাহরণ আবিষ্কার করিয়া ফেলি; কেহ 
নশান্তের মধ্যে আদিম মানবের ঈশ্বর ও ধর্ম সবে ৫ 
ঈনোভাব ছিল, তাহা লক্ষ্য করি, আবার 


২৭৮ প্রীমৌড়ীয়-প্রবন্ধীবলী 


ধর্মমূলক জানিয়! তাহার আলোচনা করিতে যাই এবং নানাপ্রকার 
বৈষম্য দর্শন করিয়াই ফিরিয়া আসি । 

শান্তরসিদ্ধান্ত শ্রীগুরদেবের ন্যায় অধোক্ষজ বস্তু। শ্রীগুরুদেব 
শ্রীচৈতন্াবাশীবিগ্রহ এবং তাহার শ্রীযুখনিঃস্থত চেতনবাধী তাহা 
হইতে অভিন্ন। শ্রীপগুরুদেব ভারী বস্তু, আমার ইন্দ্রিয় প্রত্যদ 
জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার দ্বার! আমি তাহাকে মাঁপিয়া লইতে বাঁ ওজন 
করিয়া লইতে পারি না। তাই যখনই রব দবি-প্রণো দিত হইয়া 
ভক্তিসিদ্ধান্ত বা শ্রীগুরুদেবের বাণীর তাৎপর্য আপন বীবৃত্তির 
দ্বারা উপলব্ধি করিতে যাই, তখনই তাহাতে জামপ্তান্তের অভাব 
দর্শন করি। শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপধ্য বিবয়রূপে প্রতিভাত হইয়া 
আমারই খগ্ুজ্ঞানের হেয়তা ও অসম্পূর্ণতা প্রদর্শন পুবর্বক আমার 
অন্ষজ প্রতীতি হইতে বহুদুরে অবস্থান করিতে থাকেন। একমাত্র 
শ্রীগুরুদেবই এই সকল আপাতবৈবম্য দূর করিয়া শাস্ত্রের প্রকৃত 
উদ্দেশ্য আমাদের জানাইতে পারেন । যখন পূর্ণ শরণাগত হইয়া 
শ্রীগুরুদেবে প্রপন্ন হই, তখনই এই সিদ্ধান্ত আমাদের হৃদয়ে | 
স্ুন্তিলাভ করেন। শাস্তরসিদ্ধান্তভ্ঞানলাভে বিদ্যাবুদ্ধির অপেক্ষী 
নাই। আবার যাহার! প্রকৃত বৈষ্ণব, তাহারা সকলেই সিদ্ধান্ত | 
পারঙ্গত। বিঘ্ঠাবুদ্ধিদ্বারা শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত অবগত হওয়া যাধ 
না, সিদ্ধান্তনিপুণ ন! হইলে মহাজনগণ তাহাকে বৈষ্ণব বলেন 
না। 


শাস্তসিদ্ধান্তে উদাসীন হইয়া যে কিছু উদ্যম করা যায়, রে 
মূলে আছে অন্যাভিলাষ। সিদ্ধান্তবিহীন সেবা কর্ম মা 
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4 তা 


গৰ| নহে এবং সিদ্ধান্তবিহীন জ্ঞান বা বুদ্ধিবৃত্তি নিব্বিশেষবাদে 
্যাবসিত হয় । সিদ্ধান্তবাণীর সেবায় যখনই আলম্ত আসে, 
বধনই বুঝিতে হইবে হৃদয়ে কোন কপটতা প্রবেশ করিয়াছে। 
স্বাশ্রয় বিগ্রহের শ্রীপাদপদ্মে অপরাধের ফলেই সিদ্ধান্তে অনাদর 
স্থিত হর । তখনই "প্রীগুরুদেব এবং তাহার শ্রীমুখ নিঃস্থতবাণী 
ভিন বন্ত, আপন বিদ্যাবুদ্ধি দ্বারা শাস্ত-তথ্য আয়ত্ত করা যায়, শাস্তর- 
দিন্বান্তে আমার বেশ পটুতা জন্মিয়াছে অথবা সিদ্ধাস্তবাণীর যে 
্যাদা মহাজনগণ স্থাপন করিয়াছেন, উহ! অতিস্তুতি মাত্র” এই 
মকল অপরাধমর বিচার আসিয়। সাধকের সর্বনাশ করে অর্থাৎ 
নাক ভক্তিহীন মাঁরাবাদী হইয়া যান। আমাদের ছলনামুলক 
নকল অপরাধ, তাহার মূলে আছে আশ্রয়বিগ্রহ ক্রীগুরূদেবের 
রতি প্রচ্ছন্ন হিংসা বাঁ মৎসরতা ৷ 
“প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু কলেবর। 
বিষ্ণু-নিন্দা নাহি আর ইহার উপর ॥” 

ধাহারা শ্রীচৈতন্তবাশীবিগ্রহ শ্রীগুরুদেব এবং তাহার বাণী" 
ডর পরস্পর অভিন্ন তত্ব বলিয়া না জানেন তাহারাই প্রীগুরু- 
গাদপন্নে সর্বাপেক্ষা অধিক অপরাধী । তাহাদের শ্রবণ, কীর্তন, 
ধ্দীয়গত্য সবই ছলনাময়। বাহিরে গুরুসেবা করিয়াও তাহারা 
তরে আীগুরুদেবের পদবীতে আরোহণ করিবার হীনপ্রবুভি 
₹ বিশিষ্ট । - 

অনেক সময় এইরূপ দেখা যায়, কেহ হয়ত’ কিছুদিন শ্রদ্ধা 
ছৈ খীগুরুপাদপন্ম হইতে শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য-বিষয়ে শিক্ষা 


২৮০ প্রীগৌডীয়-প্রধন্ধীবলী 


লাভ করিলেন। সেই সময় তাহার সেবাবৃত্তির উন্মেষক্রমে সং- 
সিদ্ধান্তও তাহার হৃদয়ে স্ু্তি পাইতেছিলেন এবং এ সময় ছ্রীগর- 
দেবের অনুগত হইয়া তাহারই কীন্ডিত বিষয়ের অন্থুকীন্ত্ন করিত ' 
এঁ ব্যক্তি যে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাতে সংসিদ্ধান্তসমূহই কীত্তিত | 
হইয়াছে। পরে হয়ত’ এ ব্যক্তির দুঃসঙ্গদোষে শ্রীগুরুপাদপানন 
'অপরাধের সঞ্চয় হইল । যেই মুহুর্তে এইরূপ অপরাধ হয়, সেই | 
মূহুর্তে শীস্ত্রবাণী এ অপরাধী ব্যক্তির নিকট হইতে আপনাকে 
সঙ্গোপন করেন। এ অপরাধী ব্যক্তি কিন্তু তাহা বুঝিতে পারেন 
না। শান্ত্রবাণী নিজের যে মায়িক প্রতিচ্ছবি তাহার হৃদয়ে 
রাখিয়া অন্তহিত হন, তিনি তাহাকেই প্রকৃত সিদ্ধান্তবাণী মনে 
করিয়া নিজেকে শীল্তরতত্রবিদবৌধে অহঙ্কারে স্ফীত হইতে থাকেন। | 
তখনও তিনি পুর্ধের স্তায় কীর্ভনের ছলনা করিতে পারেন। | 
কিন্ত এ কীর্তন-আবণে বক্তা বা শ্রোতা কাহারও কোনপ্রকার । 
মঙ্গলোদয়ের সম্ভাবন! নাই। কারণ যদিও তিনি শ্রীগুরুদেবের 
- শ্রীযুখনিঃস্থত বাণী কীন্তনের অভিনয় করেন বলিয়া তাহার বাঝো । 
ও ভগুরুদেব-কীপ্তিত বাণীতে আপাততঃ কোন ভেদ দেখা যায় গা, | 
কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে উহাতে আকাশ পাতাল ভেদ রহিয়াছে! 
ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী বৈকুণ্ঠ বস্তু এবং জীবের চরম কল্যাণ দানে সমর্থ: 
কিন্তু এ অপরাধী ব্যক্তি, যাহ! উচ্চারণ করেন, তাহা প্রাণ । 
ভূতাকাশ হইতে উৎপন্ন শব্দ মাত্র । শ্রীনাম ও নামাক্ষর ত 
ব্যক্তির নিকট অভিন্নরপে প্রতীত হইলেও প্রকৃতপক্ষে উহা 
ভেদ আছে। অপরাধীর উচ্চারিত নামাক্ষর-শ্রবণে যেমন 
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মূল হয় না, সেই প্রকার এ পতিত ব্যক্তির কীন্তিত হরিকথা ও (5) 


কৌন মঙ্গল উৎপাদন করিতে পারে না। বৈকুণ্ঠ বস্তু কাহারও 
ৰ নহেন। তিনি সেব্য বস্তু, তাহাকে ভোগ করা যায় না। 


মেবক অভিমানে যে কীর্তন হয়, তদ্ছারা বৈকুষ্ঠবানীও কীন্তিত হন 
বটে, কিন্ত যখনই অপরাধ-মূলে সেব্য বস্তুতে ভোগবুদ্ধি হয়, তখন 
আর তাহার জিহ্বার বৈকুষ্ঠবাণী উচ্চারিত হন না, উহা মায়ারই 
বীর্তন হইয়া থাকে 

ভক্তিসিদ্ধান্ত জাগতিক ধন্মনীতি বা সমাজনীতির ন্যায় অক্ষজ- 
দ্রানগম্য নহেন। জাগতিক বিদ্যা, অভিজ্ঞতার দ্বারা এগুলি 
অঞ্জন করা যায় সুতরাং প্রয়োজন হইলে অর্থ বা যশের জন্যই 
হৌক অথবা উপরোধে পড়িয়াই হৌক, অন্তরে মানি আর না মানি 
বাহিরে এ নীতি গুলিকে যথাযথভাবে আবৃত্তি করিয়া দেওয়া 
চলিতে পারে। কিন্তু শ্রীগুরুপাদপদ্ম-কীত্তিত শ্রৌতবাণী সেইরূপ 
নহেন। অপরাধী ব্যক্তি শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখবিগলিত কোন 
দিন্ধান্ত পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিলেও উহা নি্দোষভাবে অপরের 
নিকট কীর্তন করিতে পারে না, তাহাতে সিদ্ধান্তবিরোধ থাকি- 
বেই। সাধারণ ব্যক্তি তাহা বুঝিতে না পারেন, কিন্তু ধাহারা 
উক্তি িদধান্ত-সমাট্‌ গ্রীল স্বরূপের পাদপ্রধূলি হইবার ইউ 
বন্ধা করেন, তাহাদের নিকট অজ্ঞাত থাকে না। ু 

টে দেহ-দেহীতে ভেদবুদ্ধি অপরাধ-জনক, উহা নিল 
“ত্বাদ ; সেইরূপ শ্রীগুরদেব ও পতরীচৈতন্তবাণীতে ধীহারা ভেদ 
দি করেন, ত তাহারাও জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে | নিরবিবশেষবাদেরই 


২৮২ প্রীগৌডীয়-প্রবন্ধাবলী 


আবাহন করেন জানিতে হইবে । মাঁয়াবাদিসম্প্রদার মুখে আপনা- 
দ্রিগকে বেদানুগ বলিয়া পরিচয় দিয়াও শ্রাপুরুদেবও ভ্রান্ত মত 
পোষণ করিতে পারেন, এইরূপ ধারণা করায় “প্রচ্ছন্ন নাস্তিক" নামে 
অভিহিত হইয়াছেন। সেইরূপ যাহার! শ্রীগুরুদেব ও শ্রীঙ্রৌত- 
সিদ্ধান্তসমূহ পরস্পর অভিন্ন-তন্ত বলিয়া না জানেন তাহারা বাহিরে 
মাঁয়াবাদকে যতই গণ করুন না কেন অন্তরে প্রচ্ছন্ন নিধিবশেব- 
বাদেরই আদর করিতেছেন মীত্র। সিদ্ধান্তকে ই হারা বাহিরে 

- যতই সম্মান দান করুন না কেন সিদ্ধান্তের প্রতি ই'হা্দের আন্তরিক 
শ্রদ্ধা কতটুকু, তাহা তখনই বোঝা যায়, যখন ইহাদের স্বার্থে 
আঘাত পড়ে । তখন স্বার্থান্ধ হইয়া ইহারা যে সকল প্রলাপোক্তি 
করিতে থাকেন, তাহার অকিঞ্চিংকরতা ভক্তিরাজ্যের অতিশিশও 
ধরিয়া ফেলিতে পারেন । 

'ধাহারা অন্াভিলাব-মূলে কীর্ভনের ছলনা করেন, তাহাদের 
আচার এবং প্রচারের মধ্যে কৌন সঙ্গতি লক্ষিত হয় না। তাহারা 
শাস্্রবাণীর অনুগত দাস অভিমান না করিয়া নিজেকে প্রভু এবং 
-শ্োতবাণীকে তাহার হস্তস্থিত যন্তবিশেষ মনে করেন বলিয়া 
প্রচারিত বিষয় আপন-আচারে পালন করিবার প্রয়োজন বোর 
করেন না। আচারবিহীন প্রচার সুষ্ঠুভাবে হওয়া কখনও সম্তবগঃ 
নহে, উহার মূলে অবান্তর কোন উদ্দেশ্য থাকে। 

শরণাগতি-দ্বারাই সিদ্ধান্তজ্ঞান. লভ্য হয়!  শরণাগতি বাধ 
দিয়া সিদধান্তজ্ঞানের যে অভিমান, তাহা ক্রমশঃ অপরাধেই পর্ধা- 
বসিত হয়। বল্লভভট্রের শান্্রজ্ঞান, বাঁহাদৃষ্টিতে কিছু কম হি 











| বলিয়াছিলেন, “তুমি মহাকুলীন এবং পণ্ডিত ব্যক্তি, আর 





সাচ্চা 
সিদ্ধান্ত ই 








ই ডি এন রর ৭ নর 
ননমহাগ্রভ যখন রূপের সম্বন্ধে একট ছলনামুখে বল্সুভাক 
৫০ 


ছানজাতি, তাহাকে তুমি স্পর্শ করিও না”, তখনও বল্লভভট্ট 
ননমহা প্রভুর বঞ্চনামুলক বাক্যে বঞ্চিত হইবার লক্ষণ দেখান 
নাই। বলিয়াছিলেন, “এরূপ সব্ধবদী হরিনাম করেন, সুতরাং 
ইনিই সর্বোত্তম ব্যক্তি” তৎসন্েও বল্পভ শ্মন্মহা প্রভুর সাক্ষাৎ 
রূপা গাইলেন না। তাহার কারণ বল্লভ যে উক্তি করিয়াছিলেন" 





ত 
র 


্ীম্ভাগবত পাঁঠ করিয়াছিলেন এবং নিজেকে ভাগবতসিদ্ান্ত'-দ- 
ছ্ানেই এরূপ উক্তি করিয়াছিলেন । মুখে এরূপকে উত্তম বলিলেও 
বদাস্ত-গ্রহণের বিচার তাহার চিত্তে উদিত হর নাই। রূপের 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ ন! করায় অগ্রাকৃত ভাগবতসিদ্ধান্ত তাহার হৃদয়ে 
কধনই স্থৃত্তি লাভ করেন নাই, তাহার পাণ্ডিতা অবশেষে 
'থানিদ্বোহ"তেই পধ্যবসিত হইয়াছিল। শরণাগতির প্রথম কথাঃ 
'ানুকল্যন্ত স্ধরঃ। যাহা অনুকুল-কৃষণাুশীলন বিচারে পূর্ণতা 
নাউ করিয়াছে, তাহাতে যখনই আমরা অনাদর করি, তখনই 
খয়াবাদীর প্রতিকুল বিচারের আবাহন হইয়া পড়ে। যিনি = 
রমা অধিক অন্ুকুলভাবে কৃষ্ণের অনুলীলন করেন, যিনি জীবের 
ধতি সব্ৰাপেক্ষ। অধিক অনুকুল হইয়া কুষকানুশীলন শিক্ষা দেন, 


জিজিবার্ভানবী-প্রকাশবিগ্রহ সেই তীগুরুদেবের পুর্ণানুগতে 


খন কষতান্থশীলন হয়, তখনই তাহার প্রতি একান্ত অনুকূল রে 
সামাদের প্রতিও অনুকুল হন । ভক্তিসিদধান্তবাণীর অমায়ায় ₹ 


২৮৪ শ্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধীবলী 


হইতেই কৃষ্ণস্বরূপজ্ঞান লাভ হয়, তখনই প্শ্যামস্থন্দর যশোদানন্দন"- 
রূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন। আর যখন সেই অন্থুকুল গুরুপাদপদ্ধের 
আনুগত্য পরিত্যাগ করিয়া প্রতিদন্ৰিতারপে কৃষ্ণান্ুশীলন করি, 
তখনই কৃষ্ণ ও কৃষ্ণনামে ভেদবুদ্ধি করিয়া বসি, কৃষ্ণনামের বহু অর্থ 
কল্পনা করিয়া স্বৈরাচারী হইয়া যাই, তখনই মায়াবদ্ধ আসিয়া 
চিন্তকে কলুষিত করে। 

বল্লভ মুখে শ্ররূপকে উত্তম বলিয়া মানিলেও অন্তরে অনুকূল- 
বিচার গ্রহণ করেন নাই। অন্যদিকে প্রীঅচ্যুতানন্দ বাহাতঃ 
শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্ের বাক্যের প্রতিবাদ করিয়াঁও প্রকৃতপক্ষে তাহার 
পূর্ণানুগত্যই বরণ করিয়াছেন। শাস্ত্রসিদ্ধান্ত স্বতঃপ্রকাশ বন্ত : 
তিনি যে বি্যা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য বা অভিজ্ঞতার অপেক্ষা করেন না, 
তাহা শ্রীঅচ্যুতানন্দই জানাইয়াছেন। আমাদের পরম গুরুদেব 
পরমহংসকুলচুড়ামণি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীস্রীল গৌরকিশোর দাস 
গোস্বামি মহারাজ প্রাকৃতবিঘ্যাদিসংগ্রহে কোনদিনই আগ্রহ প্রদর্শন 
করেন নাই, কিন্তু তাহার সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদের- “আমাদের 
শ্রীগুরুপাদপদ্ম লৌকিকবিদ্যাসংগ্রহে যত্বশীল ছিলেন না, নিজের 
নাম লিখিতে পারিতেন না, কিন্তু তাঁহার মত পণ্ডিত আর 
কোথায়ও দেখিলাম না” এই উক্তি কি আমাদের নির্বিবশেষবিচার- 


পর চিন্তাকে স্তব্ধ করিয়া অপ্রাকৃত ভক্তিসিদ্ধান্তে, অনুকুল কৃষ্ণান- 
শীলনে রুচিবিশিষ্ট করিবেন না 1. 


০ (03৭ 


ঞবরি ব ডৱ। 


(অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এমএ) 


গ্রীল আচার্ধ্যদেবের প্রকটতিথিতে তাহাকে গুরুরূপে পুজা 
ৱিল দ্থারা পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভূপাদের আশ্রিতগণের, শ্রীল 
গুণাদের শ্রীপাদপদ্ধে গুবর্ববজ্ঞারূপ অপরাধ হইবে কিনা, শ্রীল 
'গাদের অপ্রকটের পরবর্তী সময়ে এইরূপ প্রশ্ন কতিপয় সতীর্থ- 
রা দ্বারা উত্থাপিত হইয়া! ছিল । এই প্রশ্নের সদুত্তর জ্রীগৌড়ীর ও 
ঈদীয়া-প্রকাশ পত্রিকায় বহুবার প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের 
'শ আন্গতা আচরণ তদভিন্ন-প্রকাশবিগ্রহেই সম্ভব । যাহারা 
ন প্রভুপাদের কৃপায় কিঞ্চিৎমাত্রও ভীহার শরীপাদপন্নের সেবা- 
(কাঃসৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তীহার! সকলেই জানেন যে, 
[ঈবাহ্দেব প্রভু ্রীল প্রতৃপাদের বাণীর সমাক্‌ অর্থ অবগত 
[হন এবং ইহাই গ্রীল প্রভূপাদের প্রকটকালে শ্রীল আচার্ধা- 
[ ব্যক্তিগত গুরুসেবার বৈশিষ্ট্য হইতে আমাদের সুবিদিত। 
[ারাধ্যতম শ্রীল প্রতুপাদের গরন্থরচনাকার্য্যে শ্রীল বাসুদেব 
ই ৰাতীত অন্য কাহারও সেবা শ্রীল প্রতুপাদ কখনও গ্রহণ করেন 
! ot বর্তমান প্রবন্ধের অযোগ্য লেখককে ১৯৬৩ সালে 
| সিএ আর্মাডোলে অবস্থানকালে শ্রীল প্রভুপাদ কৃপাপুর্ক _ 
সাইয়াছিলেন যে, গ্রীল বান্ুদেব প্রভু তীহার কথা, যাহা বলা 
ছে এবং যাহা বলা হয় নাই - তৎসমুদয় সম্পূর্ণরূপে যথার্থভাবে 








২৮৬ গ্লীগৌড়ীয়-গ্রবন্ধীবলী 
অবগত আছেন। তাঁহার মনোহভীষ্ট-প্রচার ও আচারের সম্পূর্ণ 
সেবাযোগ্যতা অন্ত কাহারও সম্বন্ধে আল প্রভুপাদ কখনও স্বীকার 
করেন নাই । এ 
শ্রীল বান্ুুদেব প্রভুর অনুগত হইলে শ্রীল প্রভুপাদের আনু- 
গত্যের বাধা হইতে পারে, এইরাপ আশঙ্কার কারণ নাই । শ্রীল 
বাসুদেব প্রভুর সেব। অর্থাং পুজাদারা শ্রীল প্রভুপাদের মনোহভীষ্ট 
ভ্ীত্রীগৌর-নুন্বরের সেবা লাভ হইতে পারে, ইহাও সুতরাং 
সম্পূর্ণ সঙ্গত। এইজন্/ই দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরুর মধ্যে ভেদবুদ্ধি 
করা গুবর্ববজ্ঞারূপ মহা অপরাধ। উভয়েই স্বয়ং কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন 
এবং তাহাদিগকে তুল্যরূপে সেবা করিতে বে। তাহা না হইলে 
কৃষ্-সম্বন্ধীয় কোন কথা আদে বুঝিতে পার! যায় না। শিক্ষা 
ও দীক্ষাগুরুর পুজার নধ্যে কোন প্রকার উচ্চাবচভাব প্রদর্শন 
করিতে হইবে না। 
আঙ্লার-পারস্পর্যে শ্রীল বাস্থদেব প্রভু শ্রীল প্রভুপাদের 
শিতহথানীয়' তদ্ছারা তাঁহার শিক্ষাপ্ুরুত্বের লাঘব হয় নাই। 
অধস্তন আচাধ্যকে পুর্ব আচাধ্যের সহিত অভিন্ন বিচার করাই 
ভক্তিসিন্বান্তঙ্গত। শ্রাগুরুদেবের প্রত্যেক শিস্তই ব্বতন্তরভাবে 
আচার্ষ্যের কার্ধ্য করিবার যোগ্য এইরূপ বিচার সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ৷ 
আচাধ্য স্বতন্বভাবে ভগবানের সেবা সম্যক আচরণ করেন এবং 
অপরকেও স্বীয় শক্তিসঞ্চারদ্বার ভগবংসেবা-সদাচারে প্রতিষ্ঠিত 
কয কাধ্যেই তাহার স্বতন্ত্র যোগ্যতা নিত্যকালই 
আছে।  আচা্ধ্যের লীলা--আশ্ররবিগ্রহের লীলা, আশ্রয়ের 


হ্রবজ্ঞ ২৮৭ 


বিভিন্নাংশের শ্রীপ্তব্ধান্তগতা মাত্র নহে। শ্রীল বাসুদেব প্রভু 
নল প্রভুপাদের বিভিন্নাংশ আশ্রিততঙ্থ মাত্র হইলে তিনি কখনই 
গ্রীল প্রভুপাদের কথা সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিতেন না । তাহার 
এই স্বরূপগত যোগ্যতার প্রতি অনুযাপ্রকাশদ্বারা গুর্ব্ববজ্ঞারূপ 
অপরাধের আবাহন হইবে । 

কখনও কখনও সাধনসিদ্ধ জীবে শ্রীগুরু-পাদপদ্ধ তাহার 
নিজশক্তি সঞ্চারিত করিয়া তাঁহার দ্বার! স্বীয় মনোহতীষ্ট প্রচার 
করাইয়া থাকেন তন্দারা গুরুপরম্পরার ওঁতিহাঁসিক নিরবচ্ছিন্ন 
সংরক্ষিত হইলেও সাধনসিদ্ধ জীব কখনই গুরুপাদপন্সের সমশ্রেণী- 
ভুক্ত হইতে পারে না। শ্রীগুরুপরস্পরায় তাদৃশ সাধনসিদ্ধ জীবের 
নামের উল্লেখও সম্প্রদায়ের ইতিহাসে দৃষ্ট হয় না! 

্রীগুরুপরম্পরায় অবস্থিত আশ্রয়প্রকীশ-নিগ্রহগণের স্বতন্ত্র 
কৃষ্ণসেবাঁযোগ্যতা, ভীহাদিগের প্রত্যেকের সমান পুজাবিধানছারা 
স্বীকৃত হয়। শ্রীল বান্ুদেব প্রভৃকে সহামহোপদেশক’ গৌরা- 
নীর্বাদ-উপাধি-প্রদীনপত্রে পরমারাধা শ্রীল প্রভুপাদ গ্রীল বান্সদেব 
প্রভুর নিতাসিদ্ধ আচাধ্যত্ব ও নিতাসিদ্ধ মহাঁভাগবতত্বের নিত্য 
স্বাতন্থ্য বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। অন্য কোন গৌরাশী- 
আশীব্ধাদপ্রাপ্ত ব্যক্তির স্বতপ্ত সেবাঁযোগ্যতা আদে 


ব্বাদপত্রে 

স্বীকৃত হয় নাই। শ্রীল বাসুদেব প্রভুক্ে সতীর্থভ্রাত! মাত্র বিচার 
করিয়া তাহাকে আয়ায়-পারস্পর্ধ্য উদিত ভক্তৈক-রক্ষক আচার্যা- 
রূপে সম্পূর্ণভাবে স্বীকার না করিলে তদ্দীরা গুর্ব্বজ্ঞা-অপরাধের 


আবাহন হইবে, সন্দেহ নাই। অন্ত কোন সতীর্থভ্রাতাকে শ্রীল 


শ্ীগৌডীয়-প্রবন্ধাবলী 


প্রভুনাদের সমজাতীয় বিচার করিলে এবং তাহাকে আচাধ্যরূপে 
স্বীকার করিবার অভিনয় করিলে তন্দবার! গুরর্ধবজ্ঞ,পর্াধ 
সংঘটিত হওয়া! অবশ্যন্তাবী । 

সাৰ্বভৌম পরীক্ষার অন্তর্গত এক বা ততোধিক বিভাগের 
নির্দিষ্ট শাস্গ্রন্থ অধ্যরনদ্বারা তন্তদ্বিবয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 
আচাধ্য-উপাধি-প্রাঞ্চি কিন্বা তৎসমুদর বিভাগের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইয়া সার্বভৌম উপাধি লাভ করিলে তন্দারা তাদৃশ পরীক্ষোরতীর্ণ 
ব্যক্তির পারমাধিক আচার্য্যত্র নিদ্ধ হইবে এইরূপ কল্পনার প্রশ্রয় 
গপ্ববজ্ঞারপ অপরাধের অন্ুষ্ঠান। এইরূপ উপাধিধারী ব্যক্তি 
গণকে পারমাধিক আচাধ্যের অর্থাৎ পরমহংসলীলা-অভিনয়কারী 
আপ্রয়বিগ্রহের সম্মান পরমারাব্য শ্রীল প্রভুপাদের আশ্রিত কোন 
ব্যক্তিই কখনও প্রদান করেন নাই। সন্যাসী কিম্বা কোন 
‘আশ্রমের বেধধারী কিংবা পরমহংস-বেবধারী কোন ব্যক্তিকেও 
বেখোচিত বক্ষানমাত্রই সর্ধরদা প্রদগ্িত হইয়াছে । পরমারাধ্য 
আল প্রভুপাদ পরণহংসবেবগ্রহণ-মাত্রকে বৈষ্ণণবতা বলেন নাই। 
শ্াপ্তরে যে কোন বেবধারী ব্যক্তির বৈষ্ণব হইতে বাধা নাই, 
ইহাই শীল প্রভুপাদ বিশেষভাবে শিক্ষা দিয়াছেন । 

ভক্তিসিদ্ধান্তের অপ্রাকৃত তাৎপধ্য অনুসন্ধান না করিয়া 
বাহিরের বেষ কিন্তা উপাধি প্রভৃতি দ্বারা বৈষবতা নির্দেশ করি- 
বার অবৈধ চেষ্টা ভারবাহিত্বের পরিচায়ক এবং তদপেক্ষা অধিকতর 
গু্বববজ্ঞা আর কি হইতে পারে? 


আগ্রয়বিগ্রহ শ্রীগ্রুপাদপদ্ধের ইহাই বৈশিষ্ট্য যে তিনি 








গুরর্ববজ্ঞা ২৮৯ 


প্রকৃতই সব্ধজীবের একমাত্র আশ্রয়। জীবমাত্রেই শ্রী গুরুপাঁদ- 
পনের আশ্রয্ন লাভ করিলে স্বীয় অস্তিত্বের সার্থকতা স্বভাবতঃই 
অনুভব করিবার যোগ্য । যেই মুহুর্তে আমরা শ্রগুরুপাদপন্মের 
আশ্রয় অনুভুতি বিস্মৃত হই,__সেই মুহুর্তেই তজ্জন্ত আমাদের 
জীবনধারণ উদ্দেশ্তহীন হইয়া পড়ে, ইহাও বদ্ধজীবের সার্বজনীন 
তিক্ত অভিজ্ঞতা । শ্রীপগুরুপাঁদপদ্মের সহিত সর্বজীবের এই নিগুঢ় 
হইতে নিগুঢ়তম পরমাজীর় সম্বন্ধ = যাহা জীবের যাবতীয় প্রকৃত 
উপাদেয় চির আকাজ্কিত সম্বন্ধ সমূহের একমাত্র আকর স্থানীয় 
তাহা বিস্মৃতিজন্ত অভাববোধ অপেক্ষা জীবের গুরুতর ছুঃখ আর 
কি হইতে পারে? 
গ্র্রববজ্ঞারূপ অপরাধের আবাহন অকারণে স্বেচ্ছায় আত্মঘাতী 
হইবার মতিচ্ছন্নতার পরিচায়ক । তদপেক্ষা অধিক মৎসরতা আর 
নাই । গুর্বববজ্ঞাদ্বারা নিজের এবং সব্বজীবের একমাত্র মঙ্গলের 
পথ অবরুদ্ধ হয় । দুৰ্ব্বল অসহায় ত্রিতাপগ্রস্ত বদ্ধজীবের প্রতি 
কিঞিল্মাত্রও দয়! হৃদয়ে স্থান পাইলে এইরূপ গহিত কা্ধ্যে 
কাহারও কিঞ্চিন্নাত্রও প্রবৃত্তি হইতে পারে না। 

অগ্ ( ১৩ই ভাদ্র) পরমারাধ্য জ্রীল আচার্যদেবের ত্রিচত্বা- 
রিংশদ্বর্ষপুত্তি আবির্ভাব তিথি-পুজায় তাহার আ্রীপাদপন্মে আমাদের 
সম্পূর্ণ আনুগত্য ও শরণাগতির প্রার্থনা নিবেদিত হইলে তদ্দবারাই 
প্রকৃষ্ট গুরুপুজা অনুষ্ঠিত হইবেন। যাহারা শ্রীগুরুপূজার এই 
ুল্লত সুযোগ অযাচিতভাবে লাভ করিয়ীও জাড্য বা অস্থুয়ী বশতঃ 


সৰ্ব্বজন মঙ্গলজনক স্রগুরুপাদপদন্মের যথাযোগ্য পুজাবিধানে 


ন্‌ শ্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধীবলী 


অনাদর প্রদর্শন করিবেন, তাঁহারাই গগুরববজ্ঞারূপ অপরাধ অনুষ্ঠান 
জন্য খ্রীগুরুপাদপন্নের একান্ত আশ্রিত অনুভূতি চিরতরে বিশ্বৃত 
হইবেন ৷ তজ্জন্তই ‘শ্রীগৌড়ীয়' প্রত্যেক মঙ্গলাকাঁজ্ী ব্যক্তির দ্বারে 
উপস্থিত হইয়া প্রীগুরুপাদপন্মের আশ্রয়ে শ্রীগৌরনুন্দরের ভক্তি- 
বিনোদবাণীর সেবায় নিযুক্ত হইবার জন্য সকলকে আহ্বান 
করিতেছেন । 

২০১০২ 


অপরাধ 


পরমকরুণাময় শ্রীভগবান্‌ পতিত জীবকুলকে স্বীয় অশোক, 
অভয় ও অমৃতাধার শ্রীপাদপদ্নে আকর্ষণ করিবার জন্য অর্চা- 
রূপে, শ্রীনামরূপে, শাস্তরপে ও ভক্তরূপে যে স্বরূপ ও স্বরূপবৈভব 
নিত্যকালই প্রকট রাখিয়াছেন, বদ্ধজীবের প্রায় শতকরা শত- 
জনেরই তাহাতে একটি নৈসগিকী বিতৃষ্ণা বা অরুচি পরিলক্ষিত 
হয়। ইহার কারণ-বদ্ধজীবের অনাদিবহিম্মখতা ; আর কোনও 
মহান্থুকৃতিক্রমে তক্ত-ভগবানের অহৈতুকী কৃপার আকর্ষণে 
তাহাদের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয়গ্রহণ করিয়াও যে অনেকের মধ্যে 
ভজনে উৎসাহ, উত্তরোত্তর বর্ধমানা রুচি বা প্রগতি দেখা যায় 
না, তাহার কারণ- অপরাধ ৷ 

অপরাধ সাধারণতঃ ছুই প্রকার চিদ্বিষয়ক ও অচিদ্বিষয়ক । 
সদগুরুপাদপন্র আশ্রয় করিবার পরও গ্রীহরিনামদীক্ষা-প্রাপ্ডি 


অপরাধ ২৯১ 


এবং হরিভজনে প্রবৃত্ত হইবার পরও যে অনর্থের প্রাবল্যবশতঃ 
দেহগেহাঁদি নশ্বর প্রাকৃতবন্ততে অহংতা ও মমতা দেখা যায় 
উহাই অচিদ্ঘটিত অপরাধ । অচিদ্ঘটিত অপরাধসমূহ সাধারণতঃ 
হৃদয় দৌর্ধল্য হইতেই জন্মলাভ করে । প্রীতগবৎম্বরূপ ও শ্রাীভগ- 
বদ্বৈভবের প্রতি যে অপরাধ, তাহা চিদ্িষয়ক অপরাধ ৷ চিদ্ছি 
বয়ক অপরাধের মূলে থাকে_অশ্রদ্ধী ও কপটতা। অত্যন্ত 
জড়বুদ্ধিবশতঃ অচেতনকে চেতনসাম্যে দর্শন_অচিদ্বিষযুক অপরাধ ; 
আর প্রচ্ছন্ন বাঁ স্পষ্টবিদ্বেমূলে চেতনকে অচেতনবন্ত্রসামান্যে 
দর্শন করিবার প্রয়াস-_চিদ্ধিবযক অপরাধ । 

ঠাকুর শ্রীত্রীল ভক্তিবিনোদ অপরাধকে চতুবিবধ অনর্থের 
অন্ততমরূপে নির্দেশ করিয়াছেন । ততুত্রম, অসতৃষ্ণ, হৃদয় দৌর্ধল্য 
ও অপরাধ__এই চতুরধিবধ অপরাধের মধ্যে “অপরাধ নামক 
অনর্থের উল্লেখ সর্বশেষে থাকায় অন্তান্ত তিনটা অনর্থ যে অপ- 
বাধের মধেই অনুন্থাত আছে, তাহা জানা যায়! শ্রীল বিশ্বনাথ 
চক্রবন্তী ঠাকুরও অপরাধকে অনর্থসমূহের মধ্যে গণনা করিয়াছেন । 
শ্রী শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভূ তৎকৃত '্রীভক্তিসন্দভে' লিখিয়াছেন__ 
অনর্থ পাচ প্রকার । অপরাধই এসকল অনর্থের মূল এবং 
অপরাধফলেই অনর্থসমূহ প্রবল ও ছুরতিক্রমনীয় হইয়া উঠে। পুনঃ 
পুনঃ সাধুসঙ্গ ও ভজনাঙ্গসমূহ অনুশীলনের প্রয়াস ফলেও যদি এ 
পাঁচ প্রকার অনর্থ দূর না হয়, পরস্ত উত্তরোত্তর উহা বাড়িয়াই 
চলিয়াছে, এইরূপ দেখা যায়, তাহা হইলে উহার মূলে প্রবল অপরাধ 
ব! মহাদৌরাস্ময বর্তমান রহিয়াছে, ইহাই জানিতে হইবে । 


২৯২ শ্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধীবলী 


‘অপরাধ বলিতে শ্রীল বিশ্বনাথ-চক্রবর্তী ঠাকুর বিশেষ ভাবে 
নামীপরাধকেই লক্ষ্য করিয়াছেন।  বৈষ্ঞবাপরাধ এই নামাপ- 
রাধেরই অন্তভুক্তি। সেবাপরাধকে শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুর মহাশয় 
অপরাধের অন্তর্গতরূপে গণনা করেন নাই ; কারণ, সেবাপরাধ 
প্রায়শঃ ইচ্ছাপ্রস্থত-ভাবে বিদ্বেষ বা অশ্রদ্ধাবশে হয় নী। উহা 
অজ্ঞতীক্রমে অথবা দৈববশে টিয়া থাকে । সাধক সঙ্জনগণের 
যদি কখনও কোনক্রমে সেবাপরাব উপস্থিত হয়, তাহা হইলে 
তীহারা এ অপরাধমোচনের জন্য সব্বতোভাবে শ্রীনামপ্রভূর 
আশ্রয় গ্রহণ, অপরাধক্ষমীর নিমিত্ত স্তোত্রাদি পাঠ ও নিজদৈন্য- 
জ্ঞাপন এবং অধিকতর নিষ্ঠা ও নৈরন্তর্য্যের সহিত সেবাকার্্যে 
আত্মনিয়োগ করেন। তাহাতে তাহাদের সেবাকার্ধ্যে ক্রটি, 
বিচ্যুতি বা অনবধানতীজনিত অপরাধের সগ্ভই উপশম হইয়া 
যায়; এ অপরাধ স্থায়ী অবস্থা লাভ করিবার অবকাশ পায় না। 
কিন্ত নামাদিদ্বারা সেবাঁপরাধ সমূহের নিবৃত্তি হয় জানিয়! যদি 
তদ্বিষয়ে যথোপযুক্ত সাবধানতা অবলম্বনের পরিবর্তে শৈথিল্য 
প্রদর্শন করা হয়, তাঁহা হইলে এ সেবাপরাঁধই নামাপরাধে পর্ধা- 
বসিত হইয়া পড়ে। - - 

অপরাধরূপ অনর্থটি সর্বাপেক্ষা প্রবল ও ভীষণ। অন্যান্য 
সমস্ত অনর্থই সাধন-ভক্তির পরিপক্কাবস্থায় আত্যত্তিকী নিবৃত্তি 


লাভ করে; কিন্তু অপরাধরূপ কষায়টি সাধনের পূ্ণাপ্তির পরও 
আভাসরপে বর্তমান থাকে, শ্রীভগবানের. 


| ভা শত শ্রীপাদপত্ম লাভ না 
করা পর্যন্ত উহার আত্যন্তিকী নিবৃত্তি হয় না। সাধারণতঃ 


অপরাধ ১৯৩ 


ব্জ্ীবমাত্রেই অচিদ্িবরক অথবা চিদ্বিবয়ক অপরাধে অপরাধী 
হইয়া থাকে । এ অপরাধের প্রতি অভিনিবেশ যদি না থাকে, 
অপরাধপরায়নতা, অর্থাৎ চিরদিনই অপরাধ করিয়া ফাইতেই 
থাকিব, এইরূপ প্রতিজ্ঞা ও অধ্যবসায় যদি না থাকে, পূৰ্বৰ পুর্ব্ব- 
জন্মের দুফ্তিক্রমে অপরাধ ঘটিয়া থাকিলেও যদি “আর নারে 
বাপ” এই সংকল্প-মন্ত্র অহনিশ জপ করিতে করিতে প্রকৃত সরল, 
নির্বেদ ও দৈপ্ঠ-সহকারে প্রতিমুহূর্তে শ্রীহরি-গুরুবৈষ্ণব পাদপন্নে 
আত্মনিবেদন করিবার শক্তি ও সৌভাগ্য একমাত্র প্রার্থনীয় বস্তু 
হয়, তাহা হইলে এপকল অপরাধ ভজন-প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে 
ক্রমশঃ ক্ষয় হইতে থাকে। অপরাধ ক্ষরোহ্মুর হইলে ভজন- 
নিষ্ঠা লাভ হইবেই ৷ যেইখানে ভজন-প্রগতি ও তংসঙ্গে সঙ্গে 
অনর্থসমূহের নিবৃত্তি দেখা যায় নী, সেইখানে বর্তমান জন্মগত বা 
প্রাক্তন কোন ছুরন্ত অপরাধ বর্ত্তমান রহিয়াছে, জানিতে হইবে ৷ 
শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি প্রতু ও শীল বিশ্বনাথচক্রবর্থী ঠাকুর উভয়েই 
এই বিচারের অনুকুল সিদ্ধান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন । 

“কুটিলতা, অঙ্রদ্ধা, ভগবরিষ্ঠা-ঢ্যাতিকারক কৃষ্ণেতর বস্তুর 
প্রতি অভিনিবেশ, তজন-শৈথিলা, কার্ধাদির ফলকামনাজনিত 
প্রতিঠাশা বা অহঙ্কারিত্ব প্রভৃতি দোষগুলি যদি মহত অর্থাৎ 
মহাভাগবত বৈষ্ণব বাঁ সাধুর সঙ্গ প্রভৃতি লক্ষণময়ী ভক্তির দ্বারাও 
নিবারণ করা দুঃসাধ্য হয়, অর্থাৎ সহজে বিদুরিত না হয়, তাহা 
হইলে এঁ সকল দোষ সেই অপরাধেরই পরিণাম এবং পূর্ব্বা- 


পরাধের সুচক বা লক্ষণ বলিয়া বুঝিতে হইবে ৷” [শ্রীভক্তিসন্দ্) 


২৯৪ শ্রীগৌডীর়-প্রবন্ধাবলী 


আমার কোন অপরাধ নাই, এইরূপও বলা যায় না; যেহেতু 
ফলদ্বারাই, ফলকারণ যে প্রাচীন বা অব্বাচীন অপরাধ, তাহা 
অনুমিত হয়। বহু নামকীত্ত নেও প্রেমলিঙগের অনুদয়ই উক্ত 
ফল। যে-সকল অপরাধে সদ্য-প্রেমপ্রদ শ্রীভগবদ্গুণনামাদি 
বারংবার শ্রুত ও কীন্তিত হইয়া, সিদ্ধিদ তত্তীর্থাদি পুনঃ পুনঃ 
সেৱিত হইয়া এবং সত্য সর্ব্বেন্দিয়তরঙ্গনিবর্ত্তয ক তন্নিবেদিত ঘৃত- 
দুগ্ধ-তাম্চুলাদি যুহুমুহঃ আসম্বাদিত হইয়াও কোন ফলই প্রসব 
করে না, সে অপরাধ কি ?-তাহা নামাপরাধ ৷” (শ্রীল বিশ্বনাথ)। 

সর্বপ্রকার অপরাধের মধ্যেও আবার বৈষ্ণবাপরাধই সর্ববা- 
পেক্ষা প্রবলতম ও ভীষণতম অপরাধ । শ্রীঅঙ্চাবিগ্রহ, গ্রীনাম, 
ভ্রীতুলসী, শ্রীগঙ্গা, শ্রীধাম বাঁ শ্ত্রীমন্ভাগবত-প্রমুখ শান্ত্রসমূহ কেহই 
ভগবদ্বহিষ্মখ অনাদিবদ্ধ জীবকুলকে সাক্ষাদ্ভাবে শাসন, নিয়ন্ত্রণ 
উপদেশপ্রদান ও স্বীয় আদর্শ আচরণ প্রাদর্শনপুবর্বক ভক্তানুকুল- 
সদাচারে স্থাপন করেন না। একমাত্র বৈকু্টনাম-কীর্তনপরায়ণ 
সাধুবা বৈষ্ণবই মায়ামোহান্ধ জীবের নিকট জ্ঞানদীপপ্রদাত্‌ 
রূপে উপস্থিত হইয়া তাহাকে পরমার্থরাজ্যের সন্ধান দিয়া 
থাকেন।  শ্রীতচ্চাবিগ্রহ, শ্রীনাম প্রভৃতি ভগবংস্বরূপ এবং 
শ্রীগঙ্গা, শ্রীতুলসী প্রভৃতি তদীয়বস্তরসমূহে অজ্ঞান ও মোহবশতঃ 
বদ্ধজীবের অপরাধ হওয়া স্বাভাবিক ; কিন্তু প্রীবৈষ্ণবঠাকুর 
অহৈতৃকী করুণ! বিস্তার করিয়া আত্মবিস্বত জীবকে স্ব-স্বরূপ ও 
পরস্থরূপ প্রদর্শন করিয়া থাকেন : সুতরাং বৈষ্ণবের প্রতি যে 
অপরাধ--তাহা প্রায়শঃ অস্বয়া, অশ্রদ্ধা বা বিদ্বেমূলে হইয়া 


অপরাধ ২৯৫ 


থাকে। অজ্ঞানোখ বা মোহজ অপরাধ হইতে এই অপরাধ 
অধিকতর গহণীয়। 

বৈষ্ণব-মহাজনগণের মধ্যেও আবার ল্লীগুরুদেবের প্রতি 
অপরাধ আরও ভীবণ। প্রীগ্তরুদেবেই নিখিল-বৈষ্ব অবস্থান 
করেন। বিশেষতঃ ভগবৎপার্ষদগণের মধ্যে যিনি অমন্দৌদয়- 
দয়ার মূর্ত বিগ্রহরূপে আমার মত নিকৃষ্ট, দ্বণ্যতম ও পতিতাধম 
জীবকে স্বীয় শ্রীপাদপদ্যে নিত্যাশ্রয় প্রদান করিয়া আপনার 
কারুণ্যঘনাঘনত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, যে গৌরকরুণীশক্তি আমাকে 
শাসনরূপ মহান্‌ অনুগ্রহ করিয়া স্বীয় অনুকূলতীর অবধি প্রদর্শন 
করিয়াছেন, তাহার প্রতি অপরাধ_ কোটি কোটি জন্ম নিরয়- 
প্রাপক। আবার গুর্বপরাধ অপেক্ষা ভক্তিসিদ্ধান্তের প্রতি 
অপরাধ আরও দৌবাবহ। উগুরুদেবের অতিমন্ত্য আচরণ ও 
ধার অগম্য বলিয়া তাহার আচরণ 
প্রমাদগ্রস্ত মোহ গ্রস্ত জীব হয়ত’ 
কিন্তু যখন শ্রীগুরুদেব ভক্তি- 


্রিয়ামুদ্রার প্রকৃত মর্ম মানবমে 
মাংসচক্ষে দর্শন করিতে গিয়া ভ্রম 
অপরাধ করিয়া ফেলিতে পারে! 
সিদ্ধান্ত-কীর্তনকারিরূপে, তজনশিক্ষাদীতা গোষ্ঠ্যানন্দী মহাস্তগুরু- 
দেবরূপে আত্মপ্রকাশ করেন, তখন যদ্দি তীহার কীত্তিত বাণীর 
প্রকৃত শি্ত্গ্রহণে কার্পণ্য প্রকাশ করিবার দুর্ববদ্ধি উপস্থিত হয়, 
বাণী ও বিগ্রহে ভেদবুদ্ধি বা খণ্ডবুদ্ধিবশে সংশষ-প্রপোদিত হইয়া 


মাপিয়। লইবার প্রবৃত্তি প্রবল হয়, তাহা হইলে কৃপার প্রতি কৃপাণ 


ধরিবার এই যে ছর্মুতি, ইহা থে অপরাধের স্থপ্রি করে, তাহার 


শুরুত্ব অবর্ণনীয় ৷ 


২৯৬ শ্রী গৌড়ীয় প্রবন্ধাবলী 


বিদ্বেষজনিত অভিনিবেশফলে জ্ঞানক্রমে যে অপরাধ অন্ুটিত 
হয়, উহার ফল বহু শত জন্ম ধরিয়! ভোগ হইতে থাকে । এ প্রকার 
অপরাধফলে চেতনের বৃত্তি আচ্ছাদিতগ্রায় হইয়া অপরাধীকে 
স্থাবরের ন্যায় অচেতনবৎ করিয়া তুলে । যতক্ষণ পর্য্যন্ত স্বরূপ- 
দর্শন না হইতেছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত অপরাধের আবাহন অনিবার্য্য। 
তবে তাহার মধ্যেও ভরসার কথা এই যে, যতক্ষণ অপরাধীর চিত্তে 
শ্রীহরি-গর-বৈষ্বের প্রসাদ লাভ করিবার একটি অতি ক্ষীণ ইচ্ছাও 
থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে কৃপার প্রতি বিদ্বেষী হইয়া পড়ে নাই, 
ইহা বুঝিতে হইবে । ততক্ষণ পর্যন্ত ভগবতকৃপা৷ ও ভাগবতকুপা- 
রশ্মি তাহার চিন্তার হইতে সম্পূর্ণ প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে 
নাই। এই অবস্থায়ও যদি সে অকপট আত্তি ও নির্ববন্ধনহকারে 
ভজনপরারণ হয়, তাহা হইলে এ অপরাধ ক্রমশঃ দুর হইতে 
পারে। যে মহান্ুভব বৈষ্ণবের নিকট অপরাধ হইয়াছে, নিক্ষপট 
দৈন্য ও আন্বিসহকারে তাহার স্তবন্ততি ও প্রণামাদির দ্বারা 
তাহার প্রসন্নতা-লাভই অপরাধক্ষয়ের একমাত্র উপায় । যদি 
এইরূপে তাহাকে প্রসন্ন করা না যায়, অথবা যদি কাহার নিকট 
অপরাধ হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে এ 
মহাত্মার সম্পূর্ণ অনুগত হইয়া তাহার প্রসন্নতা লাভের নিসিত্ত 
পরম নির্কেদ-সহকারে শ্রীনামের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন । বৈষ্ণব 
ঠাকুর যখন দেখিবেন সত্যসত্যই অকপটভাবে তাহার দয়িত, প্রেষ্ 
শ্রীনামের আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছে, তখন তিনি এ নামাশ্রয়ী 
শিষ্তের প্রতি অনুকুল না হইয়া থাকিতে পারিবেন না। তবে 





অপরাধ ২৯৭ 


+রফ্চবের প্রসন্নতা উৎপাদনে অসমর্থ হইয়া শ্রীনামের আশ্রর- 
গ্রহণকালে যেন কোনপ্রকার ক্ষোভ, অস্থুয়া, প্রতিযোগী বা প্রতি- 
দ্বদ্দিতামূল! চিত্তবৃত্তির উদয় না হয়; তাহা। হইলে অপরাধের বেগ 
মন্দীভূত না হইয়া আরও বৃদ্ধি পাইবে। 

নাঁমাপরাধীর অপরাধ নামেই যখন ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, আর 
নামাশ্রয় করিলেই যখন বৈষ্ণবঠাকুর প্রসন্ন হইয়া অপরাধ ক্ষমা. 
করেন, তখন বার বার তাহার নিকট ক্ষমাভিক্ষা ও নিজদৈন্য জ্ঞাপন 
করিয়া নিজের সম্মানের লাঘব করিবার প্রয়োজন কি? তাহার 
নিকট অপরাধ হইয়াছে_ এইকথা প্রকাশ্যে স্বীকার করিবারই বাঁ 
প্রয়োজন কি? এ প্রকার কোন চেষ্টা না করিয়া নামের প্রতিই 
আগ্রহযুক্ত হওয়া যাউক ; তাহা হইলে অপরাধ ক্ষয় হইবে. পরন্থ 
নিজের মর্ধ্যাদার হানিও হইবে না_ এই প্রকার বিচারও অপ- 
রাধের বুদ্ধিই করিয়া, থাকে। অপরাধ গোপন করিবার প্রবৃত্তি 
যাহার রহিয়াছে, সে মিথ্যা অভিমানী ও কপট ৷ সে প্রকৃতপক্ষে 
কৃপা চাহে না। 

কোনও মহাপ্রেমিক ভাগবত অতিশয় অপরাধসত্তেও যদি রুষ্ট 
না হন, তথাপি অপরাধী ব্যক্তির আত্মশুদ্ধির জন্য তাহার ভপাঁদ- 
পদ্মে পতিত হইয়! তাহার প্রসন্নতা সম্পাদন করা উচিত। কারণ 
বৈফবকে লঙ্ঘন করিলে অদোবদর্শী বৈষবঠাকুর তাহাতে ক্ষন হন 
না বটে, কিন্তু ভক্তবৎসল, ক্তপ্রেমবশ গ্রীভগবান্‌ ভক্তত্রোহ কণনও 
উপেক্ষা করিতে পারেন না, অপরাধীর সমুচিত শাস্তিবিধান করেন । 

শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের প্রতি অবচ্ঞাকারী গোপাল-চক্রবন্তী 


২৯৮ শ্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধাবলী 


নামক আরিন্দ। ব্রাহ্মণ ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ । “সেধ্যং মহাপুরুষ 
পাদপাংশুভিনিরস্ততেজঃস্থ তদেব শোভনম্‌” ইত্যাদি বাকা দ্বারা 
জানা যায় বে, সাধুগণ স্বয়ং ছুজ্জনকৃত অপরাধ ক্ষমা করিলেও তাহার 
চরণরেণুগণ তাহা সহা করেন না; তাহারা অপরাধীকে তাহার 
দুর্মমোচিত ফল প্রদান করিয়া থাকেন। কোথাও কোথায়ও 
দেখা যায়, কোনও পরমোদার স্বচ্ছন্দ-চরিত্র, স্বতন্ভাবে কৃপা- 
বিতরণে সমর্থ সাধু অবজ্ঞাত ও নির্য্যাতীত হইয়াও অপরাধীর প্রতি 
করুণীবিস্তার করিয়া থাকেন; যেমন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীজড়- 
ভরত প্রভৃতি । ইহা সাধুর সব্বোৎকর্ষময়ী করুণার অভূতপূর্ব 
নিদশনি। তবে এইরূপ অহৈতুকী করুণার আদর্শ দেখিয়া কোনও 
অপরাধী ব্যক্তি এইরূপ মনে করিবেন না যে, যেইহেতু সাধু 
ক্ষমাশীল, নির্ধ্যাতীত হইয়াও ক্ষম। করেন, তখন আমার অপরাধও 
নিশ্চয়ই ক্ষমা করিয়াছেন, আমার আর ভক্জন্ত অনুতপ্ত, উদ্বিগ্ন ও 


খেদযুক্ত হইয়া অপরাধ ক্ষমাপনার্থ সাধুর প্রসন্নতা লাভের জন্য 
আয়াস স্বীকারের প্রয়োজন নাই । 


এইরূপ অপরাঁধময় চিন্তাত্রোত 
অজ্ঞাতসারে চিন্তার্চ হইলেও মঙ্গলের পথ চিররুদ্ধ হইয়া 
বে। 


1 করিলেই বেষ্চবা- 
ং ঠিক নহে। ভক্তিপথে 
নিই বৈষ্ণব । কনিষ্াধিকারীও বৈষ্ণব ; 
‘বাপরাধ হয়।- এমন কি ভজনপথে 


প্রবিষ্ট অপর্থুত সাধকেরও তথাকথিত ছুরাচারাদি দর্শনে অবজ্ঞা 


সিদ্ধান্ত-সথৃপ্তি ২৯৯ 
বা অসুয়া প্রকাশ করিলে বৈষ্ণবাপরাধ হয় বৈষ্বাপরাধ সম্বন্ধে 
প্রতিমুহূর্তে সম্পূর্ণ সতর্ক না থাকিলে ভক্তিপথে কখনই উন্নতি লাভ 
করা যায় না। 


প্রত (358৮ 


সি দধ/ন্ত-স্কু-ভি 


“সিদ্ধান্ত' জিনিষটি বৈষ্ণবধৰ্ম্ম, সেবাধৰ্ম্ম 'বা ভক্তিধন্মের প্রাণ। 
ভক্তিযৌগের সম্বন্ধে সিন্ধান্ত, অভিধেয়ে সিদ্ধান্ত, প্রয়োজনেও 
সিদ্ধান্ত-বিচারের বিশেষ আদর ও অপরিহাধ্য প্রয়োজনীয়তা 
সৰ্ব্বত্ৰ স্বীকৃত হয়। ভক্তিসিদ্বান্তে উদাসীন হইয়া সন্বন্ধতত্ 
আলোচনা করিতে গেলে নিব্বিশেষবাদের আবাহন হওয়া অবশ্য- 
স্তাবী। ভক্তিসিদ্ধান্তের প্রতি অনাদর প্রদর্শন করিয়া অভিধেয়- 
ভক্তি-যাঁজনের যে চেষ্টা, তাহা কেবল কম্মদক্ষ্য-মাত্র ; কোনক্রমে 
অপরাধ প্রবল হইলে এ প্রকার চেষ্টা-সমূহ আস্থরিক তাণগুবেই 
পর্যবসিত হইয়া থাকে। ভক্তিসিদ্ধান্তের প্রতি অবজ্ঞা করিয়া 
পরম-প্রয়োজনরূপ প্রেমধনের আস্বাদন-ধৃষ্ঠতা দেখাইতে গেলে 
প্রাকৃত-সহজিয়া, সখীতেকী, নবরসিক প্রভৃতি অপসম্প্রদায়ভুক্ত 
'মিছাভক্ত' আখ্যা লাভ হয়। 

সচ্চিদানন্দের সন্বিদ্‌ত্তিই সিদ্ধান্তরূপে প্রকটিত হন। সেইজন 
গ্ৰীগুরুবর্গের বাণী হইতে আমরা জানিতে পারি থে, ভক্তিসিদ্ধান্ত 


৩০০ শ্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধাবলী 


অভিন্ন কষ্ণস্বরূপ। শ্রীকৃষ্ণন্দর-সম্বিংশক্তিমদ্বিগ্রহ, আর শুদ্ধ- 
ক্তিসিদ্ধান্ত _-সন্বিদ্বৃত্িত্বরপ। ভক্তিসিদ্বান্তের বৈশিষ্ট্য অস্বীকার 
করিলে কৃষ্ণের বাস্তব সন্তাকেই অস্বীকার করা হয়। ভক্তি- 
সিদ্ধান্তের শাসন ও নিয়মনের নিকট আত্মসমর্পণ না করিলে সর্ধ- 
তন্রধতন্ব স্বরাট্-লীলাপুরুবোত্তম একৃষ্ণের স্বতঃকর্ভুত্বের বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ করা হইয়া থাকে। 

এই ভক্তিসিদ্ধান্ত এমনই একটি বস্তু যে, একমাত্র শব্দব্ৰহ্ম ও 
শবাব্রন্মের বাচ্য পরব্রন্মের বিভূত্বে, বাস্তবতায় পূর্ণবিশ্বাসী, শব্দ ও 
পরক্রন্মোর স্বতঃকর্তৃত-ক্ষমতার নিকট সম্পূর্ণ শরণাগত শব্দত্রস- 
সরস্বতী বা পরত্রহ্মশক্তিহরূপ শ্রীগুরুপাদপন্ম যাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে 
আত্মসাৎ করিয়াছেন, সেই শ্রীগুরুদেবের অন্তরঙ্গ ব্লি্চ সেবক 
ব্যতীত ভক্তিসিদ্ান্তের সুসুক্ম তাংপর্য্য উপলব্ধি কর! কাঁহারও 
পক্ষে সম্ভব নহে। ভক্তিসিদ্ধান্ত ration! exploitation অৰ্থাৎ 
আংধ্যক্ষিক যুক্তিবাদ-মাত্র নহে, অথচ rationalityর পরিপূর্ণতা 
কেবলমাত্র এই ভক্তিসিদ্ধান্তেই দেখিতে পাওয়া যায়। ভক্তি- 
সিদ্ধান্ত intellectualism বা বুদ্ধির ব্যায়াম নহে, জাগতিক 
মেধা, মনীষা, অভিজ্ঞতা বাঁ বুদ্ধিদ্বার। আয়ত্ত করিবার বস্তুও 
নহে; ভক্তিসি্ধান্ত সৃশ্মমাতিসূন্ম যুক্তিপরম্পরার প্রদর্শনীমাত্রও 
নহে। ভক্তি সিদ্ধান্ত সবিশেষ, শব্দ-মুত্তিময় পরক্রহ্মের বিভু- 
সমবিদত্তির বিকাশ; সেবোম্ুখ বা প্রপন্ন জীবাত্মার চিদ্ধ,ত্তিতে 
প্রকাশিত স্বতঃসিদ্ধ চিন্ময় জ্ঞান ; ভক্তিসিদ্ধান্ত সম্বিদ্িগ্রহ কৃষ্ণের 
অবতার। জড়জগতের আধ্যক্ষিক জ্ঞান, তথা মনীষীসম্পন্ন 


সদ্ধ ্ত-্প্তি ৩৯১ 


ব্যক্তিগণ, সাহিত্যিক, কবি, পণ্ডিত, এতিহাসিকগণ ও জাগতিক 
নীতিবাদিগণ ভক্তিসিদ্ধান্তের এই বেশিষ্ট্য-সম্বন্ধে অঞ্ত । তাহার! 
ভক্তিসিদ্ধান্তকে ন্যুনাধিক মানসিক কসরৎ বা জড়যুক্তি-বৈভবরূপেই 
দর্শন করিয়া থাকেন। এইজন্য যখনই তাহার! কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্ত, 
ভক্তি বা কৃষ্ণগ্ৰীতি-সম্বন্ধে অর্থাৎ পরমার্থ সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার 
চেষ্টা করেন, তখনই উহা ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ হইয়া পড়ে! 
আধ্যক্ষিক জ্ঞানবুদ্ধি-সাহায্যে যেমন ভক্তিসিদ্ধান্তে পারদশিতা লাভ 
করা সম্ভব হয় না, সেইরূপ আধ্যক্ষিকতীর মানদণ্-সাহায্য 
কোথায় কোন্‌ কথাটি ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ হইল, তাহাও বুঝিতে 
পারা যায় না। সেইজন্য জড়সাহিত্যিক বা সমালোচকগণ প্রায়ই 
শুদ্ধভক্তির সহিত বিদ্বভক্তি, শুদ্ধবৈষণবের রচিত গ্রন্থ বা প্রচারিত 
সিদ্ধান্তের সহিত কর্মী, জ্ঞানী, অন্যাভিলাষী বা মিছাভক্তের 
অপসিদ্ধান্তপূর্ণ মতবাদকে একাকার করিয়া ফেলেন; কখনও 
কখনও প্রাকৃত সমালোচকের নিকট শুদ্ধভক্তিসিদ্ধীন্তবিদের রচিত 
শুদ্ধভক্তিগ্ৰন্থ অপেক্ষা জড়সাহিতাকের সাহিত্যই অধিক আদরণীয় 
হইয়া পড়ে।  শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তের সৌন্দর্য্য ও মাহাত্ম্য ধাহাদের 
হন্দেশ অধিকার করে নাই, তাহাদের পক্ষে এইক্লপ বিবর্তের 
আবাহন স্বাভাবিক । 

ভক্তিসিদ্ধান্তের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, উহা বিভু ; পরন্ত 
স্থান কাল বা পাত্রবিশেষে আবদ্ধ নহে। বৈষ্ণবের বিজ্ঞান, 
বৈষ্ণবের দর্শন, বৈষ্ণবের সাহিত্য, কাব্য, ইতিহাস, ব্যাকরণ, ভাষা- 
বিজ্ঞান প্রভৃতি বৈষ্ণবের ক্রিয়া-কলাপ,- সমস্তই ভক্তিসিদ্ধান্তের 
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অন্ুগত। যাহারা ভক্তিসিদ্ধান্তের অসমোদ্দ বৈশিষ্ট্য অবগত 
আছেন, তাঁহার! কি দর্শন, কি বিজ্ঞান, কি সাহিত্য-_কোথায়ও 
সিদ্ধান্তের সামান্য বিপধ্যয় সহা করিতে পারেন না।. সিদ্ধান্তবিরদ্ধ 
কাব্য, সাহিত্য বা দর্শন প্রভৃতিতে তাহারা কিছুমাত্র সৌন্দর্য 
দেখিতে পান না। জড়জগতের কাব্য, সাহিত্য, বিজ্ঞান বা দর্শন 
প্রভৃতির উদ্দিষ্ট বস্তু বিভিন্ন; বিভিন্ন প্রকৃতিবিশিষ্ট মনুষ্য উহাতে 
আনন্দ লাভ করিয়া থাকে অর্থাৎ চিত্তবৃত্তির বিভিন্নতা অনুসারে 
কাহারও নিকট কাব্য, কাহারও নিকট বিজ্ঞান, কাহারও নিকট 
দর্শন প্রভৃতি বিষয় রুচিকর হইয়া থাকে। আবার এই বিভিন্ন 
বিষয় হইতে যে আনন্দ পাওয়া যায়, উহাও এক প্রকার নহে। 
এইজন্য জড়জগতের সাহিত্য, কাব্য, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতিতে 
একের ইন্ডিরতর্পণের অনুসন্ধান দেখা বার না। একের স্বরাজ্য- 
স্থাপন, একের অপ্রতিদ্দী প্রতিষ্ঠা, একের আধিপত্য সেইখানে 
নাই। সেই জন্যই জড় এতিহা সিকের শ্রীকৃষ্ণ হইতে শুদ্ধতক্তের শ্ৰীকৃষ্ণ 
শ্ীরূপানগ-গণের গরীশ্রীগৌরস্ুন্দর হইতে প্রাকৃত সমালোচকের 
অচেতন, জড় সাহিত্যিকের কৃষ্ণ হইতে অপ্রাকৃত কাব্যরস- 
রসিকের শ্রীকৃঝণ পৃথক্‌। জড়জগতের ইতিহাস, সাহিত্য, দর্শন 
বা বিজ্ঞান বিভিন্ন রুচিবিশিষ্ট, বিভিন্ন A EEE 
ইন্দ্িয়তপপণকাধ্যে রত বলিয়া উহ! ব্যভিচারময়, উহাতে একনিষ্ঠ 
নাই ; উহাতে রূপ, বেশ সমস্তই লাজ 
ইতিহাস, অপ্রাকৃত সাহিতা, অপ্রাকৃত বিজ্ঞান প্রভৃতি সমন্তই 
হুড টি ভোক্তা অীপুরুষোত্তমের ইন্জিয়তপ্ণ- 


= ২ 
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তাংপর্য্যপর বলিয়া উহাদের বৈচিত্র্যসমূহ পরস্পর অবিরোধী, 
পরন্পর অন্তুকুল ও একতানময়। সেইজন্য প্রাকৃত কাব্য, সাহিত্য, 
দর্শন, বিজ্ঞান ও নীতির যেমন কালের পরিবর্তনে মানবরুচির 
পরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে পরিবদ্ধন, পরিবজ্জন, পরিশোধন ও রপাস্তর- 
হণ হইয়া থাকে, অপ্রাকৃত সাহিত্য বা নীতি প্ৰন্থৃতির এ প্রকার 
পরিবর্তন হয় না। 

গ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত জড়জগতের স্থল বা ভৌতিক, সক্ষম বা মানস 
দদার্যবিশেব নহে বলিয়া স্থল বাঁ সুক্ম্ম ইন্দরিয়সমূহদ্ারা উহাকে 
মায়ন্ত কর! যায় না । যতদিন শরণাগত না হই, যতদিন কর্তৃহীভিমান 
প্রবল থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত আমরা এই সহজ কথাটি উপলব্ধি 
করিতে পারি না। ' আমরা শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তকে বুদ্ধির বা যুক্তির 
মায়ন্তাধীন জ্ঞান করিয়া বহিন্মু্ধ বুদ্ধি বা মেধার সাহায্যে উহা 
বিয়া লইবার ধৃষ্টতা দেখাই । ত্রীভক্তিসিদ্ধান্ত যে বৃদ্ধিবৃত্তির 
মপেক্ষা রাখেন না, ইহা বিস্মৃত হইয়া আমরা বিচার করি, যিনি 
বশী বিদ্বান, বুদ্ধিমান তিনিই সিদ্ধান্তে সহজে প্রবেশ লাভ করিতে 
দারেন; আর যাহার ততটা তীক্ষ মেধা নাই, তাহার পক্ষে উহা 
রিধিগম্য। কিন্তু যাহারা প্রীভক্তিসিদ্বান্তের কপার আলোকে 
ট্টাসিত হইয়াছেন, তাঁহাদের বিচার_ 

“্যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য- 
স্তস্তায আত্মা বিৰ্ণুতে তনুং স্বাম্‌ ৷" 

অনেক সময় আমাদের একটি সাধারণ ভ্রম উপস্থিত হয়। 

হারা শাস্ত্রের যুক্তিগুলি বুদ্ধিৃত্তি-সাহায্যে আয়ত্ত করিতে ও 
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অপরের নিকট এই সমস্ত যুক্তি প্রয়োগ করিয়া তর্কে জয় লাভ 
করিতে পারেন, তাহাদিগকেই আমর! শ্রেষ্ঠ সিদ্ধান্তবিৎ বলিয়া 
মনে করি; কিন্তু বস্তুতঃ যুক্তি-নিপুণতা বা পরমত-খগুন-পটুতাই 
সিদ্ধান্তবিদের লক্ষণ নহে। ভক্তিসিদ্ধান্তবিৎ, ভক্ত ও বৈষ্ণব একই 
তাৎপর্য্যপর পর্য্যায়ের শব্দ সেই ভক্তের অধিকার সম্বন্ধে আমরা 
মহাজনের এইরূপ সিদ্ধান্ত পাই যে, যাহারা শাস্ত্যুক্তিতে সুনিপুণ 
ও দৃঢ় শ্রদ্ধাবান্‌ , তাহারা উত্তম ; যাহার! শাস্তুক্তিতে ততটা নৈপুণ্য 
লাভ করেন নাই, কিন্ত শ্রদ্ধাবান্‌, তাহার! মধ্যম ; আর ধাহার! 
শান্্যুক্তি জানেন না, অথচ কোমল-শ্রদ্ধাবিশিষ্ট, তাহারা কনিষ্ঠাধি- 
কারী । শাস্্রযুক্তিতে নৈপুণ্য ভক্তযধিকারের তটস্থ লক্ষণ, শ্রদ্ধাবন্তাই 
স্বরূপ-লক্ষণ॥ ভক্তিসিদ্ধান্তবিং আচারবিহীন কেবল প্রচার- 
প্াযুণ নহেন, তিনি আচারবান্‌ ও প্রচারপর 1 শ্রদ্ধাই আচার- 
পালনে প্রেরণা দের এবং ভক্তিসিদ্ধান্ত-প্রচারে যোগ্যতা প্রদান 
করে। ধাহার আচার-পালনে উৎসাহ নাই, তাহার শ্রদ্ধাও নাই । 
তিনি শ্রীভক্তি সিদ্ধান্তের স্বতঃক্ত'্ে বিশ্বাস করেন না, তিনি ভক্তি- 
সিদ্ধান্তকে 10151150811] মাত্র জানেন। এ প্রকার ব্যক্তি 
যদি শাঙ্কযুক্তিতে নৈপুণ্য প্রদর্শনও করেন, তথাপি তাহাকে 
সিদ্ধান্তবিৎ বলা যায় না, তাহার এ নৈপুণ্য জড়নৈপুণ্য, বাক্য- 
বাশীশতামাত্র। তিনি যুক্তিবাদী হইতে পারেন, কিন্তু সিদ্ধান্ত- 


বি নহেন। তাহার এ যুক্তিবাদ চরমে নিরধিবশেষবাঁদেই পরিণত 
হইবে । 


এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা! উল্লেখযোগ্য l= এক সময় শ্রীশ্রীল 


সিদ্ধান্ত-সকৃপ্তি SE 


প্রডপাদ ও শ্রীশ্রীল আচাধ্যদেবের শ্রীপুরুষোত্তমধামে অবস্থান- 
কালে এক ব্যক্তি তাহাদের নিকট আসিয়া অপর এক ব্যক্তির 
অত্যন্ত প্রশংসা করিতেছিলেন। এ প্রশংসিত ব্যক্তিটি এ্র-সম্প্র- 
দাযের বহু ভায্য-্রন্থাদি পাঠ করিয়াছেন ও এ সকল গ্রন্থাদিতে 
পরমত খণ্ডন-কল্লে যে-সকল শ্রৌতযুক্তির অবতারণা করা হইয়াছে, 
দেই সকল যুক্তির সাহায্যে, মায়াবাদ ও অন্যান্ত বৈষ্ুব-বিরোধী 
মতবাদ খণ্ডন করিবার জন্য কৃতসন্বল্প হইয়াছেন। এ ব্যক্তি যদিও 
্রীসম্প্রদারের আচার্য্যের অনুগত শিষ্য নহেন, তথাপি শ্রী-সম্প্র- 
দায়ের আচার্য্যগণের পাণ্ডিত্য, যুক্তির সারবত্তা ও মৌলিব্ছে 
ঠাঁহার যথেষ্ট আস্থা আছে। প্রশংসাকারী ব্যক্তিটি উক্ত প্রশংসিত 
ব্যক্তিটকে যাহাতে শ্রীত্রীল প্রভূপাদ ও শ্রীঞ্জল আচাধ্যদেব 
‘বৈষ্ণৰ’ বলিয়া স্বীকার করেন, তজন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে- 
ছিলেন; কিন্ত প্রীপ্রীল আচার্যদেব বা শ্্ীঞ্ীল প্রভূপাদ কেহই 
ওঁ প্রশংসিত ব্যক্তিটির এ প্রকার কাধ্যের আদর করিলেন না; 
বরং শ্রীন্রীল আগার্ধ্যদেব বলিয়াছিলেন,-- “কেবল যুক্তিবিচার 
বৈষ্ণবধ্ম্ম নহে।  শ্রীবৈষ্ঞবধন্মের মূল কথা_-প্রপত্তি। সেই 
প্রপত্তি না থাকিলে বৈষ্ণব বলিয়া কি প্রকারে স্বীকার করা 
যাইবে? আপনার প্রশংসিত ব্যক্তিটি কখনই বৈষ্ণব নহেন; 
কারণ, আচার ও প্রচারই বৈষ্ণবের লক্ষণ! শ্রদ্ধা বা আচার 
যাহার নাই, সে প্রচার করিতে পারে না। উক্ত ব্যক্তিকে 
প্রচারের অধিকার কে দিয়াছে? ্রীগুরুপাদপন্প হইতে শ্রবণ 
করিবার পূর্বেই কীর্তন কি করিয়া সম্ভব হইতে পারে? উক্ত 


৩০৬ শ্রাগৌড়ীয়-প্রবন্ধাবলী 


ব্যক্তি যাহা প্রচার করিতেছেন, তাহা বৈ্ব-সিদ্ধান্ত নহে; উই 
শুদ্ধ, বিজিগীবামূলা যুক্তি-মাত্র ; কারণ, গুরু ও কৃষ্ণে বাহার পরা 
ভক্তি বিদ্যমান, একমাত্র তাঁহার সেবোন্ুুখ ইন্দিয়েই উীভক্তিসিদ্ধানত 
প্রকাশিত হন। স্বৃতরাং উক্ত ব্যক্তি ভক্তিসিদ্ধান্তবিৎ বৈষ্ণব 
নহেন, পরন্ত তর্কপ্রির যুক্তিবাদী মাত্র । তাহার জী-সম্প্রদায়ের 
সিদ্ধান্তে শ্রদ্ধা কেবল ছলনা-মাত্র ৷” 

সিদ্ধান্তবিদের অপরিহার্ধ্য লক্ষণ_প্রাণময় নিখুঁত আচরণ। 
শ্রীভক্তিসিদ্বান্ত খণ্ড বস্তু নহেন, উহা বিভু ও স্বয়ং প্রকাশশীল। 
শ্রীতক্তি সিদ্ধান্ত কেবলমাত্র যে অন্তরিক্রিয়ের নিয়ামক, তাহা! নহে, 
পরস্ত ভক্তিসিদ্ধান্ত যখন কৃপা-পূর্ববক সেবোন্মুখের উপর কর্তৃন্ 
বিস্তার করেন, তখন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া তাহার দ্বারা নিয়মিত 
ও নির্দিষ্ট হইতে থাঁকে। ভক্তিসিদ্ধান্ত আমাদিগকে প্রপত্তির 
অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করান, ভক্তিসিদ্ধান্ত সাধুগুরু- 
পাদপদ্মের স্বরূপ জীনাইয়া দেন। ভক্তিসিদ্ধান্ত আমাদিগকে 
অপ্রাকৃত বস্তর প্রতি শ্রদ্ধাবিশিষ্ট করেন। যুক্তি ( সিদ্ধান্তের 
ছদ্মবেশে থাকিয়াও) অনেক সময় আমাদিগকে বঞ্চনা করে। 


কিন্তু যিনি ভক্তিসিদ্ধান্তাত্রিত, তিনিই বাস্তব সত্যপথ সহজে 
উপলব্ধি করিতে পারেন। 


এক কথায় যিনি আচারপরায়ণ, 
তিনিই প্রকৃত সিদ্ধান্তরবিং। 


ৰমাৰ।ধ্যতম্ ও বিষ্ণুপ৷দ শ্রীপ্রীল পুৱাদ৷স 
গোস্বামী ঠ।কুরের গ্রীভর্তিসন্তর্ড- 


ব্যাখ্য।ৱ সংক্ষিপ্ত মর্ম 
শ্রীধাম্-মায়াপুর 
২৭1818৩ 
“বন্দেহহং শ্ৰীগুরোঃ প্রীযুত-পদকমলং শ্রীগুরন্‌ বৈষ্ণবাংশ্চ, 
শ্রূপং সাগ্রজাতং সহগণ-রঘুনাথাদ্বিতং তং সজীবম্‌ । 
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজন-সহিতং কৃষ্ণচৈতন্থাদেবং, 
গ্ৰীরাধাকৃষ্ণপাদান্‌ সহগণ-ললিতা-শ্রীবিশিখাহ্বিতাংশ্চ |: 
শুদ্ধান্তকরণ ন! হইলে ভগবদ্বিগ্রহ দশন হয় না। শু্ধান্তহ 
করণ লাভ হইলে ভগবদ্রপ দর্শনের যোগ্যতা হয়_ 
বাহাদের “কধায়” আছে, বাসনা যাহাদের সমূলে উৎপাঁটিত 
হয় নাই, তাহাদের শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করা ছুঃসাধ্য। বাসনামলিন- 
হৃদয়ে রূপ বা বিগ্রহের উদয় হয়না। শুদ্ধ অন্তঃকরণেই রূপের 
উদয় হয় 
ভগবান্‌ স্বরূপশক্তি, জীবশক্তি ও মাঁয়াশক্তির আশ্রয় । জ্ঞান- 
বৈরাগ্য-ভক্তিযুক্ত শ্রৌতপথাবলম্বী মুনিগণ আস্মাতে শ্রীভগবানের 
দর্শন পান। আত্মা আর শুদ্ধচিত্ত একই বস্ত। 
৷ যিনি স্্রীভগবানের দর্শন পান, তাঁহার আর শরীর রক্ষার 
{ অন্ত পৃথক একাউন্ট খুলিতে হয় না। তখন উপাধি আর ব্যাধি হয় 


উর প্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধীবলী 


না; শরীর আর বাধা দেয় না। তখন ধর্মার্থকাম ও মৌক্ষের 
অভিলাষ আর থাকে না । 

শ্রীনারদ যমুনাতীরে মথুরাঁর কাছে শ্রীভগবানের দর্শন 
পাইয়াছিলেন | 

শ্রীকৃষ্ণ নাম শ্রবণ করিতে করিতে শুদ্ধান্তঃকরণ হইলে 
শ্রীকৃষ্ণের রূপ-দর্শন হয়। শুদ্ধ হৃদয়েই শ্রীভগবানের চিন্ময় গুণের 
কৃতি হয়। এই ভাবেই রূপ-শ্রবণাদির স্কৃতি। 

শ্রীভগবানের নাম-শ্রবণ, রূপ-শ্রবণ, গুণ-শ্রবণ ও লীলা-আ্রবণ 
করিতে করিতে হৃদয় শুদ্ধ হইয়া কষায় দূর হইলে রূপ-গুণ- 
লীলা ক্ষুতিপ্রাপ্ত হইবে । 

শ্রীভগবানের কথায় রুচিই সর্ব্বনাশের কারণ | ইহা হইতেই 
মঙ্গলের আরম্ত। ইহার চুড়ান্ত অবস্থা রতি-_প্রেমভক্তি। ইহার 
পরে আবেশের সঙ্গে কীর্তন। নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির কীর্ভন। 
ইহাতেই আনন্দামধি বর্ধিত হয়। বিদ্যাশক্তির দ্বারা রতির 
উদয়ে প্রেমলাভ। তখন কীর্নের দ্বারা প্রতি পদে পদে ূর্ণা 
মৃতাস্বাদন। “প্রতিপদং পূ্ণামৃতাস্বাদনম্‌।” 

সমস্ত পাপের একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত হইল --ভগবানের নাম- 
উচ্চারণ। উচ্চারণ- “হেতু তদ্বিষয়ে মতি হয়। যেই নারায়ণের 


ন্‌ য্ণের ba 


“এক কৃষ্ণনামে করে সর্ব পাপনাশ । 
সের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ ॥” 


স(ক্রীচৈং চ: আঃ ৮২৬) 


গ্রীল আঁচাধ্যদেবের শ্রীভক্তিসন্দর্ড ব্যাখ্যার মন্দ ৩০৯ 


নামের আভাসেই পাপ যায়; আর এক কৃষ্ধনাম লইতে 
কৃষ্ণের চরণ পাঁওয়া যাইবে । 

‘এক কৃষ্ণনাম’ মানে-আভাস। যে ভগবানের নাম গ্রহণ 
করে, তাহার জন্য ভগবানের কাজ পড়িয়া যায়! ভগবান তাহার 
জন্য চিন্তাসমুদ্ধে পড়িয়া যান। 

“নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরস্‌-বিগ্রহঃ | 
পূর্ণ? শুদ্ধো নিত্যমুক্তোহভিননত্থান্নাম-নামিনোঁঃ ৷ 
__( শ্ৰীভক্তিরসাম্বৃতসিন্ধু ১২২৩৩) 

নামে এবং স্বরূপে ভেদ নাই। পরম ভাগবতগণ হরির 'হ'_ 
কৃষ্ণের ‘কৃ’ উচ্চারণ করিতেই প্রেমে আকুল হইয়া পড়েন । এক- 
দেশিক, আংশিক অবণ-মাত্রেই তাহাদের আনন্দ হয়! ‘মধুরং 
মধ্রম’--ভগবানের নাম ভক্তের কাছে মর হইতেও সুমধুর ৷ 
জড়জগতে রসগোল্লা একটু আস্বাদন করিলেই লোভী ব্যক্তির 
জিহ্বায় জল আসে ৷ পরমান্ন পাইলে লোভীর কি রকম অবস্থা 
হয়? পিগীলিক। চিনির সমুদ্র পাইলে কি বিতৃষ্ণ হয় ? পিপীলিকা 
অধুসমুদ্রের একবিন্দু স্পর্শ করিলেই মুগ্ধ হইয়া যায়। 

ভগবান যেমন অখিল রসামৃত-সমু্র, তাহার নামও তদ্রুপ । 
ভগবানের নীম, দেহ ও স্বরূপ তিনই এক প্রকার | 

পরীভগবানের মাধুর্যের উপলব্ধি কাহার হম একমাত্র ভক্তেরই 
সেই উপলব্ধি হইয়! থাকে । 

বর্তমান বদ্ধ দশায় নাম করিতে 
“একটু ফাকি দেওয়া যাক_-আজ না হয়, 


ভাঁল লাগে না; মনে হয় 
নাম-সংখ্য! কমই হউক, 


৩১০ ব্রীগৌড়ীর-প্রবন্ধাবলী 


আবার করা যাইবে ।” এগুলি অরুচির লক্ষণ । 

জীবনে-মরণে ও সম্পদে-বিপদে নাম-গ্রভুই একমাত্র রক্ষক । 
মহামন্থ্রে যেই 'রাম'_এই রাম দাশরথি 'রাম’ নহেন; ইনি 
গোপীনাথ । 

প্রীশিব জীউর গুরু হ’লেন_‘শেষ রাম’--“সঙ্ক্ষণ রাম’। 
«“আঁদিদেব মহাযোগী ঈশ্বর বৈষ্ব ৷” গর্ভোদকশায়ীর অংশী 
সন্বর্ষণ রাম। তাঁহার ভ্রভঙ্গী হইতে রুদ্ধ এবং নাঁভিপদ্ধ হইতে 
ব্রহ্মা হইয়াছেন। শিবের বাবা গভোদশায়ী ভগবান্‌, দ্বিতীয় 
চতুর্ধ্যহ যে সন্কর্ষণ, তাহা হইতে এসকল হইয়াছে। রামের "রা? 
হইতে এসকল হইয়াছে । ভগবানের লীলাবাঁচক ও আঁবিভাব- 
বাঁচক নাম আছে, কিন্ত অন্তর্ধানবাচক নাম হয় না। 

অজ ভগবানের জন্ম, এইটা অলৌকিক-অবিচিন্ত্য-মহাশিক্তির 
পরিচায়ক । নিস্পুহ হইয়া এবং চতুবর্গের স্পৃহা রহিত হইয়া, 
ভগবানের জন্ম-কর্মবাচক মুখ্য নামকীর্তন করিতে হইবে । স্বর্নপ- 
শক্তির দ্বারা নামের যে পরিচয়, সেই সকল মুখ্য নাম সর্বদা! গান 
করিলে অকিঞ্চনা ভক্তি হইবে। 

আচরণশীল হইয়া! নিজের অভীষ্ট যে সব নাম - যেমন মাখন- 
তক্কর, শোদাছুলাল ইত্যাদি নাম কীর্তন করিতে হইবে । যাহার 
যে মুখ্য নামে রুচি, তিনি সেই নাম ১658 | কিন্ত “রাবখাস্তকর”- 
নাম গৌড়ীয়গণের অভীষ্ট নহে। ' 

শ্রীমুরারি গুপ্ত কহিয়াছিলেন,_“ভ্রীনাথে অভি | 
পরমাত্মনি | তথালি মম বরা বি / ৃ্‌ 


গ্রীল আঁচার্যদেবের শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ব্যাখ্যার মন্ত্র ৩১১ 


ভগবানের প্রতি রাগের উদয়ে চিত্ত দ্রবীভূত হয়। প্রেমের 
উদয়ে চিত্ত মস্থণ হয় । দ্রবীভূত চিন্তে নামোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে 
অষ্টসাত্বিক বিকার হইয়া থাকে । 
বাহিরের শ্রোতা মহাঁভাগবতকে পাগল বলিয়া মনে করে। 
প্রীকৃষ্ণের *ত্রিজগৎমানসাকর্ধি-মুরলী কলকুজিত।” সেই বাঁশীর 
কলকুজন মহাভাগবতকে পাগল করিয়াছে। মহাভাগবতের যখন 
দিন__বহিুখ তখন নিদ্রাগত। কৃষ্ণস্থখবাঞ্ছার প্রতি বহিমু'খ 
জগৎ বিমুখ ৷ 
ও বিফুপাদ শ্ৰীশ্ৰীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন,- 
“ভ্রমিতে ভ্রমিতে, কভু ভাগ্যফলে, 
দেখি কিছু তরুমূলে ॥ 
হা হা মনোহর, কি দেখিন্ আমি, 
বলিয়া মূৰ্ছিত হ'ব ।” 
পরিপূর্ণচেতনও এজগতে বাহিরে অচেতনের মত। 
কৃষ্ণপ্রেমেই মহাঁভাগবত উন্মত্তবং আচরণ করেন । 
«এবংত্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্যা, জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ । 
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়,-ত্যু্মাদবন্ত্যতি লোকবাহঃ॥? 
_ (শ্রীভাঃ ১১২৪০ ) 
“শ্রবণ, কীর্তন, ব্রত, সক্ষম বাহার ! 
শ্রবণ-কীর্তনে চিত্ত দ্রবয়ে তাহার ॥ 
উচ্চন্থরে হাসে, ক্ষেণে করয়ে রোদন । 
উচ্চম্বরে গায়, ক্ষেণে ঘন গর্জন ॥ - 


৩১২ ব্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধাবলী 


উনমতবত নাচে লোকবাহা হৈয়া | 
লোক-বেদ, লাজ-ভয় সব তেয়াগিয়া |” 
_(ত্রীক্ৃষ্তপ্রেম-তরজিণী ১১২৪০ ) 
এই প্রকার স্বভাবযুক্ত হ'য়েও তার নাম-কীর্তন প্রবল হ'য়ে 
যা'বে। 
“শৃখন্‌ সুঙদ্রাণি রথাঙ্গপাণেঞ্জল্মানি কর্মাণি চ যানি লোকে । 
গীতানি নামানি তদর্থকানি, গায়ন্‌ বিলজ্জো বিচরেদসঙ্গঃ 1৮ 
_-(ভ্রীভাঃ ১১২৩৯ ) 
চক্ৰপাণি ভগবানের জন্ম ও বিবিধ লীলা এবং ‘যশোদানন্দন’, 
“দেবকীনন্দন' ইত্যাদি জন্মবাচক মঙ্গলময় নামসমূহ এবং ‘কংসারি’, 
মুরারি’, মধুসুদন’ প্রভৃতি লীলাবাচক মঙ্গলময় নামাবলী শ্রবণ- 
পূৰ্বক জাগতিক বিষয়ে নিস্পৃহ ও লঙ্জাশৃন্ত হইয়া গান করিতে 
করিতে বিচরণ করিবে। 
শ্রোগীরপার্ষদ গ্রশ্রীল রঘুনাথ ভাগবতাচাধ্য প্রভু গ্রীকৃ্ণ- 
প্রেমতরঙ্গিণীতে উপরোক্ত শ্লোকের ভাষান্ুবাদে গাহিয়াছেন,- 
“কৃষ্ণের মঙ্গলকর্ম জনম-চরিত। 
শুনিব অবণভরি যে হয় পণ্ডিত ॥ 
নাম-গুণ করিব কীর্তন । 
লাজ-ভয় পরিহরি’ করে পর্য্যটন ॥- 
মনের আসক্তি ছাড়ি’ রহে যথা তথা । 
সি জন বৈষ্ণব, রাজা ! জানহ সৰ্বথা ৷” 
যাহা-দ্বারা নিত্য বন্ধ লাভ হয়, তাহাকে বলে--সাঁধনতম। 


গ্রীল আচাধ্যদেবের শ্রীভক্তিসন্দর্ভব্যাখ্যার মর্ম্ম _ ৩১৩ 


কেবল শ্রবণ নয় ; ভগবানের প্রেমলাভের পক্ষে কীর্তন (সাধনতম- 
ভক্তি ) সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় । 

যোগার ব্যক্তিগণ বহুকোটি জন্মে যাহা পায় না, এই জন্মেই 
_ একজন্মেই নামকীর্তনে তাহা পাওয়া যাইবে। 

কি ভাবে শ্ীহরিনামের প্রতি আদর করিতে হইবে, তংসমন্ধে 
শ্রীজীবগোস্বামিপাদ বলিতেছেন” 

“দিবারাত্র নির্ভীক, জিতনিদ্র, একাগ্রচিন্ত, নিবি ( কল- 
কামনা-রহিত ) হইয়া আশাবন্ধ রেখে, মিতভুক্‌, প্রশান্ত ( নিধিকার 
চিন্ত অর্থাৎ ব্যবহারে অকার্পণ্য-যুক্ত ) হইয়া ভগবানের প্রেমোদয়- 
কাঁরী নাম উচ্চারণ করিতে থাক ৷” 

যদি ভগবন্নামে মন লাগে, তবে কি বাঁধা আসে ! বাহ সুখে 
সুখবোধ এবং দুঃখে ছুঃখবোধ না হওয়া প্রশান্তের লক্ষণ। 

মিতভুক্টা কি? বাক্য ও মন চঞ্চল হইলে নিরবচ্ছিন্ন 
স্মৃতিতে ব্যাঘাত ঘটে । অতএব অতি শুদ্ধ ও অতি ক্গিগ্ধ দ্রব্য 
আহার বর্জন করিতে হয়। তৈল, দ্বৃত, মসলা বেশী ব্যবহার 
করা অনুচিত। অতি স্নি্ধ দ্রব্য-ভোজনে আলম্ত বর্ধিত হয়, 
তাহাতে বাক্য ও মনের ব্যাঘাত হয়। অসংস্কৃত অর্থাং অপরিপর- 
ভোজনে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইবে ৷ অতি শুষ্ক ভোজনে বায়ুবৃদ্ধি হইবে। 

আহারের ব্যতিক্রমে শুক্র বৃদ্ধি হইলে পুরুষাভিমানে মরিতে 
হইবে। জড় পুরুষাভিমানে পুরুষোত্তমকে পাওয় যায় না! 

ভগবানের উচ্ছিষ্ট মহাপ্রসাদে ভাইটামিন বা তৈল-ৃতের 
বিচার করিতে হইবে না। __ হ y 


৩১৪ শ্লীশৌড়ীয়-প্রবন্ধীবলী 


যদি কৃষ্ণপাদপন্সের স্মৃতি নিরন্তর রাখিতে চাও, তবে নিরন্তর 
ভগবানের নাম পাঠ ও কীর্তন করিতে থাক । 

'শমা-শব্দের অর্থ অস্তরেন্দ্রিয-নিগ্রহ। দম- বহিরিক্ডিয়- 
নিগ্রহ। এইগুলি নামের প্রতি একাঁগ্রতী-বিধানের সহায়ক | 
এইগুলি নাম-ভজনের আন্ুকুল্য সম্পাদন করে। একাগ্রতা- 
সাধনের জন্য _ নামভজনই যাহার একমাত্র তাৎপর্য, তাহার জন্যই 
এইগুলি ৷ 

“মিতভুক্‌" মানে প্রাণরক্ষার জন্য যতটুকু দরকার, ততটুকু 
গ্রহণকারী । 

দৈন্। এবং আত্মনিক্ষেপ কর! হয় “নমস্কীরে। অহঙ্কার 
থাকিতে নমস্কীর আসে নী; প্রত্যাহার?’ দরকাঁর। ইহাতে 
একাগ্রভাবে নাম-ভজনের সহায়ত! সম্পাদন করে। নিন্ধিঞ্চন৷ 
কেবলা ভক্তি__নিরপেক্ষ ; কিন্তু অকৈতবা সঙ্গসিদ্ধী জ্ঞান-মিশ্া 
ভক্তিতে এইগুলি দরকার হয়। 

নিন্ধিঞ্চন| ভক্তি যখন আরম্ত হইবে, তখন আপনা আপনি 
সবই আসিয়া যাইবে-( জ্লীভক্তিসন্দর্ড ৫৬ পৃষ্ঠা দ্রব্য )। পৃথগ্‌ 
ভাবে আর চেষ্টা করিয়া এইসব করিতে হইবে না। কেবলা 
ভক্তিতে যদি একবীর মন লাগিয়া যায়, তবে অন্তর ও বহিরিক্ডিয়- 
সংঘমের জন্য পৃথগ ভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে না । 
৬ সময়ে গমনকালে, ক্ষুধায়, 
‘গোবিন্দ’ উচ্চারণ করিলেই পরম রি রা ৩ পদ 

লহইবে। রাম, কৃষ্ণ, হরি 


গ্রীল আচাধ্যদেবের ভ্রীভক্তিসন্দর্ভব্যাখাঁর মৰ্ম্ম ৩১৫ 


বাগোবিন্দশব্দ। নাম কেবল পাপ দূর করিয়া ক্ষান্ত হয় না, 
ভগবানের বূপ-গুণাদিরও ক্ষতি করার়। না নামই ভগবানের ৬৪টি 
গুণের সাক্ষাৎকারের কাঁরণ হয়। নাম তে এত প্রভাব! 
্রক্ম-শী স্ররউপদেষ্টগণের উপদিষ্ট ত্রতসমূহের পালনে যে 
গ্রারশ্চিন্ত হয় না, হরিনামের আভাস-মাত্র ত্র হইলে তাহা অনায়াসেই 
হয়; কেবল পাপ বিশৌধন-মাত্র করে না, গুণেরও অনুভব করায় 
এবং ভগবানের বিগ্রহও দর্শন করায় ভগবানের রূপদর্শনের পরে 
গুণের দেখ! পাওয়া যাঁয়। 
কীর্তনাখ্যা ভক্তিই_ সর্বোত্তম ৷ শ্্রীমভীগবত আগাগোড়া 
ইহার শ্রেষ্ঠতা জানাইয়াছেন। সমগ্র গরন্থটিই কীততন-বিএহ। 
ইহার প্রথম শ্লোক হইতে শেষ শ্লোক পর্য্যন্ত নীম্‌-কীর্তনের মহিমা 
বৰ্ণিত হইয়াছে । নামকীর্তন সকলের পক্ষেই পরম সাধন ও সাধ্য । 
ইহা ব্যতীত = 


“কলো নাস্ত্েব নাস্ত্যেব নান্ত্যেৰ গতিরন্থা ৷” 
__(শ্রীবৃহন্নারদীয় বচন ৩৮১২৬) 


কিরূপে নাম করিতে হুইবে ?- উচ্চ সংকীর্তন করিতে হইবে! 


মনে মনে নাম করিলে ল কীর্তন হইবে না। 


সম্রাট মার্জনা করিলে প্রাণদণ্তীজ্ঞা-প্রাপ্ত অত্যন্ত অপরাধী 


ব্যক্তিও রক্ষা পায়। অপরাধীর 
অত্যন্ত নরপশু অপরাধ করে। যিনি সকল পাপ হরণ 


করেন, তাহার প্রতি অপরাধ করিলে নরকুলাঙ্গার বলিতে হইবে। 


৩১৬ শ্রীগৌডীয়-প্রবন্ধীবলী 


গ্রীহরির প্রতি অপরাধ হইলে শ্রীহরির নামই তাহা হইতে মোচন 
করেন, কিন্তু শ্রীনাম ও শ্রীনাম-গ্রহণকারী বৈষ্বের প্রতি অপরাধ 
অত্যন্ত ভয়ানক বিষয় । বৈষ্ণবকে বধ করা, বৈষ্ণবের নিন্দা করা 
ও বিদ্বেষ করা, বৈষ্ণবের প্রতি ক্রোধ করা, বৈষ্ণব-দর্শনে আনন্দিত 
না হওয়া এবং বেঞ্চবের হিংসা করা এই ছয়টি ভীষণ অপরাধ । 

পুর্বসঞ্চিত সুকৃতি-ফলেও মহতের সঙ্গ হয়। আমাদের 
শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ধ বৈষ্বনিন্দকের বিরুদ্ধে_ তাহার জিহ্বা-স্তম্ভানের 
জন্য যে প্রবল উদ্যম প্রদর্শন করিয়াছেন, সেইরূপ জগতে আর দেখা 
যায় নাই। যেইখানে বৈষ্ব-নিন্দা শুনিয়! প্রতিকার করা যায় না, 
সেইখানে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে হইবে ; দাঁক্ষীয়ণী সতীদেবী এই 
আদর্শ দেখাইয়াছেন। “সামর্থ্য থাকিলে বৈষ্ণব-নিন্দকের জিহ্বা 
ছেদন করা কর্তব্য ।”_ শাস্ত্রে এই বাক্য আছে। 

‘শিব’ বিষ্ণুর বিভূতি। শ্্রীশিব- গ্রীবিষু মঙ্গলময়। অংশের 
অংশকে ‘কলা! বলে। সন্ত রজ ও তম+-গুণের মিশ্রণ হইলে 
তাহাকে ‘বিভূতি’ কহে। 

দেবতাদের যত নাম আছে, বিদ্বদূরট়ি-বৃত্তিতে সবই বিষ্ণুর 
নাম। বিদদ্রটি, সাধারণ রূঢ়ি ও অজ্ঞরড়ি। মুক্ত পুরুষগণের 


নিকট শব্দের অথবা শাস্ত্রের যে প্রসিদ্ধ অর্থ প্রকাশিত হয়, 
তাঁহাকে বলে বিদদ্বূটি। 


মহাপ্রভু বিশ্বস্তর বলিয়াছেন, 
“সর্বদেহে ধাতুরূপে বৈসে কৃষ্ণশক্তি ”_(গ্ৰীচৈঃচঃম 
স্বরূপ-শক্তিই স্বরপ-শক্ভিকে প্রকাশ করে। 


১১৩৩০) 


শ্রীল আচাধ্যদেবের শ্রীভক্তিসন্দর্ভ-ব্যাথ্যার মৰ্ম্ম ৩১৭ 


ঈশান, মহাদেব, পিনাকী, শিব ও কৃত্তিবাস-_ শিবের এই সব 
নাম। রুদ্র, ইন্দ_এই সকল নাম কি করিয়া পাইলেন ? যেমন 
সমা নিজের রাজধানী নিজের ভোগের জন্য রাখিয়া আর বাকী 
সব সামন্ত-রীঁজগণকে দিয়া দেন; কিন্তু মহিষী, রাজপ্রাসাদ ও 
রাজধানী--এইগুলি দেন না। ভগবান তত্রপ নিজ-নাম-রূপ-গুণ- 
লীলাবাচক মূখ্য নাম ও স্বরূপশক্তিদ্বারা বাচ্য নাম অপরকে দেন 
নাই। নিজে সে সকল নাম রেখেছেন, আর বাকী নাম দেবতা- 
দিগকে দিয়েছেন । 

এক ভগবানই বহুবিধরূপে প্রকাশমীন। তাহার ইচ্ছার 
বিরুদ্ধে শিব-ব্রহ্মাদি কিছুই করিতে পারেন না! 

“তব ইচ্ছা-মতে বিষ্ণু করেন পালন! 
তব ইচ্ছা-মতে শিব করেন সংহার ॥" 

শ্রীহরিনামকে করনা বলিয়া জ্ঞান খুব বড় অপরাধ । অনেক 
যম এসেও যদি ‘ঠেলা’ দেয়: তা'হলেও এর শাস্তি শেষ হয় 
মা। নাম-প্রভুর যেইখানে কপ নাই, সেইখানে জন্ম জনম 
দণ্ড ভোগ করিতে হইবে ৷ যদি কাঁচিতে চাও, তবে প্রতি 
মিনিটে নাম করিতে থাক ॥ 

অহংমম-ভাবযুক্ত ব্যক্তির নামে 
দ্রবিণ, লোভ, জনতা-_এইগুলি পাষ_ 

_ হরিকীর্তনের স্থানে দণ্ডবৎ না করিয়া 

অপরাধ। যেইখানে অনাদর, সেইখানেই অপরাধ । নিরন্তর 
মাম-কীর্তনের ফলেই সাধুর নিকট রুত অপরাধও দুরীভূত 


অনুরাগ হয় না! দেহ, 
অর্থাৎ নীমাপরাঁধ। 
স্থানত্যাগ-_ ভীষণ 


৩১৮ প্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধীবলী 


হয়। অপরাধের ফলে কোটি কোটি জন্মেও শাস্তিভোগ 
চলিতে পারে। কলিকালে নামকীতন ব্যতীত আর গতি নাই। 





তারপরে শুণকীর্তন। উহা ভগবানের সুখের জন্য করিলে 
ভক্তিরপ ফল লাভ হয়। গুণবর্ণন আরম্ভ হইলে আর থাম্বে না । 
তারপর লীলাবর্ণন__শ্ীকৃষ্ণনুখান্ুসন্ধান-সহকারে লীলা কীর্তন 
হইলে প্রথমে অস্তরসাক্ষাৎকার, তারপর বহিঃসাক্ষাৎকার হইবে। 

ভগবানের কথা ব্যতীত যত কথা, সব বেশ্যার কথা । উত্তম: 
শ্লোক শ্রাহরির 'যশঃকীর্তন’ মানে_লীলাকীর্তন। ভগবানের 
গুণোদয়েই হৃদয়ে রতির উদয় হইবে । রতির উদয় হইলে গুণের 
স্বৃতি। ইহা সাধন-ভক্তি নহে, সাধ্যভক্তি। নারদ ইহার দৃষ্ান্ত- 
স্থল, যথা-_-জাতরতি । 

শ্রীতগবান্‌ নারদকে বলিয়াছিলেন, _“যাহাদের বাসনা বা 
কথায় বিনষ্ট হয় নাই, তাহাদের পক্ষে আমার দর্শনলাভ ছুঃসাব্য ৷” 
নিধূত কথায় না হইলে দর্শন পাওয়া যায় না । 


সবতবৎসলা গাভী যেমন বংসের পিছনে যায়, তদ্রপ হরিকথাঁ 
কীর্তনকারীর পিছনে পিছনে ভগবান্‌ যান। 


শ্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন,_-“আমার লীলাঁকথাতে যাহার অত্যন্ত 
উল্লাস হয়, আমি তাহাকে কখনও পরিত্যাগ করিব না” 


প্রহলাদ মহারাজ বলিয়াছেন “হে শ্রীন্বসিংহদেব ! তোমার 


নাম যাহারা উচ্চন্বরে ইউ করেন, SL সমগ্র জগতের 
নিঃস্বাৰ্থপর বান্ধব 1 


গ্রীল আঁচার্্যদেবের শ্রীভক্তিসন্দর্ভ-ব্যাখ্যার মর্ম ৩১৯ 


সগ্ঘমধ্যে নিরুপাধি শ্রীক্-সংকীর্তন-প্রকাশই গৌড়ীয় 
1বঞ্বাচার্যবরের মনোহভীষ্ট ৷ 
“সংকীৰ্তন-প্রবর্তক শরীকৃষ্ণচৈতন্য ৷ 
সংকীর্তন-যজ্ঞে তা'রে ভজে, সেই ধন্য ৷” 
_(গ্ৰীচৈঃ চঃ আঃ ৩৭৭ ) 
বহু আশ্রয় সম্মিলিত হইয়া যে এক বিষয়-হিগ্রাছের সেবা, 
_তাহাকে বলে ‘রাস’ । বহুব্যন্তি মিলিত হইয়া সংকীর্তন 
করিবে; ইহাতে চমৎকার রস আছে। রসের উচ্চস্তরে 
টির রস সর্বোতম জবির চন গভীর বিস্ময় 
উপস্থিত হইয়া মুক্‌ করিয়া দিবে,_আনন্দের আতিশয্যে ডুবাইয়া 
দিবে-চমৎকার রসে। 
বহুলোকের কীর্তনে রাসরসিক স্রীগৌরসুন্দরের অধিকতম 
উল্লাস হয় বলিয়া, কেবল কীর্তন অপেক্ষা সংকীর্তনের শেষ্ঠতা। 
শ্রীশ্রীল রূপ গোস্বামি-প্রভূর কথিত_ 
“তুণ্ডে তাগুবিনী বরতিং বিতন্থুতে তুণ্তীবলীলব্ষয়ে 
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার দেভ্যঃ স্গুহাম্‌। 
চেতঃপ্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সবেক্দিয়াণাং কৃতিং 
নো জানে জনিতা কিয়নিরমূতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্য়ী ৷” 
_-(প্রীবিদপ্ধমীধব ১১৫ ) 
_ ইহাতে সমস্ত ইন্দ্রিয় বিজিত হইয়া যায়৷ 
যিনি মুখমধ্যে নটীর ন্যায় নৃত্য করিয়া বহু মুখ-লাভের জন্য 
রতি বিস্তার করেন, অর্থাৎ একটি মাত্র জিহ্বীয় প্রীকৃষ্ণনাম উচ্চারণ 


রঃ শ্রীগৌডীয়-প্রবন্ধাবলী 


করিয়া পরিতৃপ্ত হন না; যিনি কর্ণপথে অন্কুরিত হইয়া অসংখ্য 
কর্ণেন্দিয়লাভে ইচ্ছা উৎপাদন করেন, দুইটি মাত্র কর্ণে শ্রবণ করিয়া 
পরিতৃপ্ত হন না এবং যিনি চিত্তপ্রাঙ্গণে প্রবিষ্ট হইয়া সমস্ত ইন্দ্রিয় 
ব্যাপারকে পরাভূত করেন । এতাদৃশ ‘কৃ’ ও এই ছুইটি অক্ষর 
কত অমুতের দ্বারা রচিত হইয়াছে, তাহা বলিতে পারি না। 

শ্রীকৃষ্ণ. সংকীতন ইন্দ্রিয়ের চেষ্টাগুলিকে বলপুৰক আকর্ষণ 
করিয়া লয়। 

এই কীতনাখ্যা ভক্তি দ্রব্য, জাতি, গুণ ও ক্রিয়া-ছারা ব্যাহত 
হইবে না। কীত্নাখ্যা ভক্তি অপার-করুণাময়ী। দীন-হীন, 
ছুখী-কাঙ্গালের প্রতিও তাহার অপার কৃপা । কলিযুগে কৃষ্ণ 
কীতনিের দ্বারাই কৃষ্ণের বিশেবরূপে সন্তোষ হয় ॥ সংকীর্তনের 
দ্বারাই সমস্ত স্বার্থ পাওয়া যায় ॥ ব্যান, যজ্ঞ ও অর্চনে যাহা 
পাওয়া যায় এবং উহাদের দ্বারা যাহা পাঁওয়! যায় না; সবই 
শ্রীকৃষ্ণ-সংকীতনে পাওয়া যায়। সারগ্রাহী পরমহংঅগণ কলিযুগের 
কীতনের প্রশংসা করিয়াছেন। শ্রীনাম-সংকীর্তন-ফলে ব্ৰহ্মাণ্ড" 
ভ্রমণ ত! শেষ হয়ই, উপরন্ত শ্ররীকৃষ্ণচরণকমল-লাভ হয়। গ্রীক 
কীর্তন অপেক্ষা চূড়ান্ত স্বার্থ আর কিছু নাই। নৈঠিকী ভক্তিতেই 
চরমা ও পরমা শান্তি; নিরবচ্ছিন্ন ভগবৎসুখানুসন্ধানেই 


তাহা পাওয়া যায়। দেহ-মনের সুখলাভ প্রকৃত শান্তি 
নহে। 


রঃ শম কি? মমিষ্টাবুদ্ধিই শম। পরমা শাস্তি হচ্ছে গ্রবানু- 
স্মৃতি । 


গ্রীল আঁচাৰ্য্যদেবের ভক্তিসন্দর্ভ-ব্যাখ্যার মর্ম টু 


প্রশ্ন_কলিযুগের পক্ষে কৃষ্ণকীর্তনের বিধি; কিন্তু সত্য, 
ব্রেতাদি-যুগে কীর্তন বিহিত হয় নাই কেন? 

উ:_ তখন পৰ্য্যন্ত কৃষ্-কীর্তনের মাহাত্ম্য এমনভাবে শ্রীভগবান্‌ 
প্রকাশ করেন নাই। তখনকার লোকের ধ্যানে শ্রদ্ধা ছিল, 
ব্রেতাযুগে যজ্ঞাদির প্রতিই লোকের অনুরক্তি দেখা গিয়াছে । 
দবাপরে অর্চনের প্রতি বিশেষ যত্বাগ্রহ ছিল। কলির জীব অল্লায়ুঃ 
বল, বিক্ষিপ্ত চিত্ত। ধ্যান, যজ্ঞ, অর্নাদি সুষ্ঠভাবে করিবার 
শক্তি তাহাদের নাই। স্বয়ংরূপ ভগবান্‌ অত্যন্ত দুর্গত, পতিত 
জীবকুলের জন্য এই কলিযুগে আসিলেন। 

“কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাইকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গান্ত্রপাষদম্‌। 

যজ্ঞ সংকীর্তন-প্রায়ৈর্যজস্তি হি সুমেধসঃ |” 
__( শ্ৰীভাঃ ১১৫৩২ ) 
যিনি কৃষ্ণের বর্ণনা করেনঃ অর্থাৎ সৰ্বদা কৃষ্ণকথা বলেন, 
( কলিযুগে ) স্ুবুদ্ধি-বিশিষ্ট জনগণ অঙ্গ (শ্রীনিত্যানন্দাদৈত ) 
উপাঙ্গ (তদবয়ব প্রীবাসাঁদি )রূপ অজ্ঞ (অর্থাৎ উদ্দেশ্য-সাধনের 
উপায়) এবং গোবিলপাাধরাি ওপর সফি সেই গৌর- 
কান্তিযুক্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে সংকীত্ন-বহুল যজ্ঞের দ্বারা অর্চনা 


করিয়া থাকেন । স্‌ 
প্রাণ-দণ্তাজ্ঞা-প্রাপ্ত ব্যক্তি জীবন-প্রীপ্তির জন্য সমীটের নি 


আগীল করিয়া থাকে! যেইখানে অত্যন্ত গুরুতর অবিচার, সেই- 
খানেই সম্রাটের কাছে কৃপা! প্রার্থনা করা হয়। স্বয়ং .ভগবান্‌ 
শরীক কলিহত, ৃত্যুগরস্ত জীবের জন্য (সম্রাট হায়েও) নিজে 


৩২২ শত্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধাবলী 


ব্যারিষ্টার বা উকিল হইয়া ব্যারিষ্টারী বা ওকালতি করিলেন_- 
জ্্রীশচীনন্দন গৌরসুন্বররূপে । তিনি পতিত, অধম, অত্যন্ত পাষণ্ডী 
অতিশয় শোচ্য কলিজীবের জন্য এই শ্রীনামকীর্তনের ব্যবস্থা 
করিলেন। সতাষুগে এত পতিত-পাষণ্ডী ছিল না। সেইজন্য 
তাহাদের নিমিত্ত শ্বীনাম-কীর্তনরূপ চরমবিধানও হয় নাই। 
আইনের দৃষ্টিতে নরহত্যা, রাজদ্রোহিতা প্রভৃতি সাংঘাতিক 

পাঁপ। কলিযুগে ভগবদ্দ্রোহিতা৷ অত্যন্ত প্রবল । যেই বিষ ভক্ষণ 
করিয়া লোক যৃত্যুমুখে পতিত হয়, সদ্‌বৈদ্য তাহাকে সেই“বিষবড়ি' 
দিয়াই পুনরায় সুস্থ করিয়া উঠান। ভগবান্‌ প্রীপ্রীগৌরস্থন্দর 
দুর্গত কলিযুগের জীবকুলের জন্য চূড়ান্ত বধের ব্যাবস্থা করিয়াছেন । 
তিনি বলেন,“আমি বিনা বন্ধু আর কে আছে তোমার ? 

এনেছি গুষধি মায়া নাশিবার লাগি’ । 

এই হরিনাম-মহামন্ত্র লও তুমি মাগি”॥” 
বিষুপাদ শ্রী শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাহিয়াছেন,_- 
“হা গৌর-নিতাই, - তোরা দু'টি ভাই, 

পতিত জনের বন্ধু৷ 
অধম পতিত; = আমি হে দুৰ্জন, 
হও মোরে কৃপা-সিন্ধু ৷” 

সত্য-ত্রেতীদ্বাপর-্যুগের অধিবাসিগণ এমন ফ্বানুস্মৃতিময়ী 
নৈষ্টিকী ভক্তি ( নিন্ধিঞ্চন| ভক্তি ) কলির মত পায় নাই । 


সে সেচছাত্রমে কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়াছেন। 
পরম মুক্তগণও লালাক্রমে দেই ধারণ করিয়া গ্রপঞ্চে আসিয়া 


শে 


গ্রীল আচায্যদেবের ভক্তিসন্দর্ভব্যাখ্যার মর্শ ত 


নাম কীর্তন করেন । তাহারা কীর্তন-মাহাজ্যের প্রতি লোভপরবশ 
হইয়া কলিযুগে আসিয়া থাকেন। ত্রেভীদ্বাপরাদি যুগে মহা? 
ভাগবতগণ এমন আসেন নাই। 

ধ্যান-সমর্থ, যজ্ঞ-সমর্থ ব্যক্তিগণ মনে করিতেন €ষ্টস্পন্দন- 
মাত্ৰে নামোচ্চারণে ভগবানকে বশীভূত করা যাইবে ; এইটা আমরা 
বিশ্বাস করি না।  সত্য-ত্রেতা-দবাপর-যুগের প্রজাগ” কীর্ান 
শ্দ্ধান্বিত ছিলেন ন! । ভগবান্‌ দেখিলেন যে, এ এ যুগের লোকেরা! 
কীর্তনাখ্য। ভক্তিতে রুচিবিশিষ্ট নহে; এইজন্য অত্যন্ত পতিত, 
পাত, দুর্গতদের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন আনিয়া দিলেন! কলিযুগের 
এমন মাহীত্ম্য দেখিয়া সেই সেই যুগের লোকেরা কলিতে জন্ম 
প্রার্থনা করিয়া থাকেন । কেননা কলির লোকেরা নারায়ণ-পরায়ণ | 

দ্রাবিড়দেশে নারায়ণ-পরায়ণ ব্যক্তি খুব বেশী, কৃষ্ণপরায়ণ 
নহে ; মহা'পুরুষ-পরায়ণ। দ্রাবিড়ে শ্রীরগনাথ, শ্রীঅনন্ত-পদ্মনাভ 
প্রভৃতি বিগ্রহ । দাক্ষিণাত্যের প্রায় সমস্ত শ্রীবিগ্রহই শেষশায়ী 
নতুবা মস্ত, কুর্ম, বরাহ, নৃসিংহাদির শরী্মূ্ত দেখিতে পাওয়া 
যাঁয়। 

কৃতমালা-নদীর জল পান করিলে বিষ্ণুভক্তি লাভ হয়! 
্রীহরি নিম্নবর্ণিত স্থান-সমূহে নিত্যকাল বাস করেন। (১) 


মথুরা, (২) শ্রীরঙ্গম, (৩) ছারকা ও. (৪) তুলসীকানন। 


শ্রী্রীগৌরমুন্বরের আবিভাব-থানের ও অন্তান্ত লীলাস্থানের 
ত’ কথাই নাই। শ্রীবাস-অঙ্গনের কীর্তনে, গ্রীনিত্যানন্দের ন্তনে, 


৩২৪ শ্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধাবলী 


ভ্রীরাঘবের ভবনে এবং শ্রীগ্রশচীমাতার অঙ্গনে শ্রীগৌরবুন্দর 
নিত্যকাল বর্তমান আছেন। 

কলিযুগের নিজের কোন গুণ স্বরূপতঃ নাই । “কলি” দোষের 
আকর। শ্রীহরিনাম দেশ, কাল, পাত্রের দ্বারা আবদ্ধ হন না। 
ভগবান্‌ নিজে সপার্ধদে কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়া সর্বশ্রেষ্ঠ নাম- 
কীর্তনের প্রচার ক'রে কলির উপর অত্যাশ্চর্য্য দয়া প্রকাশ 
করিয়াছেন । 

যাহার মুখে কৃষ্ণকীর্তন, সেই তো সত্যযুগবাসী । আর সত্যযুগ- 
বাসী হইয়াও যদি কৃষ্ণনাম-কীর্তন মুখে না থাকে, তবে সে-ই তো 
কলিযুগবাঁসী। 


__ ভক্তের সর্বোত্তম অবস্থা যে সমাধি-_তাহাও জীকৃষ্ণকীর্ভনের 
দ্বারাই পাওয়া যায়। 

অধ্দমন কৃষণকে স্মরণ করিতে হইলে বহু আয়াস করিতে 
হয়, কিন্ত ও্স্পন্দন-মাত্রই নামের কীর্তন হয়। 


দীক্ষার পর শত শত জন্ম যদি অর্চন করা যায়, তবে মুখে 
হরিনাম আসিতে পারে। 


হরিনাম ঠাকুর-পুজার বাঁবা। কীর্তন-_মহা-অর্চন, মহাধ্যান 


এবং মহাযজ্ঞ, অ্নের শত প্রয়াসেও কিছু হবে না, যদি মুখে 
কৃষ্ণনাম-কীর্তন না থাকে ।.. | 


সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়ৌজনাত্বক শ্রীকৃফ-মন্ত্র আছে বলিয়াই 


মন্ত্রের মন্ত্র । যাহীদের নামের প্রতি বিশ্বাস কম, বিগ্রহ তাহাদের 
পূজা-আরতি কিছুই গ্রহণ করেন ন1। .. 


গ্রীল আচাঘ দেবের শ্রীভক্তিগন্দর্ভ-ব্যাখ্যার মৰ্ম্ম ৩২৫ 


সমস্ত যুগেই কৃষ্ণকীর্তনের মাহাত্ম্যের কথা শান্ত দৃষ্ট হয়, 
ভবে কলিযুগে নাম-কীর্ভনের মাহাত্ম্য সর্বাপেক্ষা অধিক। কেন-না 
ব্লীগৌরহরি স্বয়ং শ্রীকৃ্চকীতন প্রবর্তন করিয়াছেন, 

«ংকীর্তন-প্রবর্তক শ্ৰীকৃষ্ণচৈতন্য । 
সংকীত ন-যজ্ঞে তী'রে ভজে, সেই ধন্য ৷ 
_ (ভ্রীচৈঃ চঃ আঃ ৩1৭৭) 

নামসংকীর্তন ব্যতীত অনান্য সাধনে মুক্তি লাভ হইতে পারে। 
বড়জোর বৈকু্ে আড়াই প্রকার রস-প্রাপ্তি। 

জীব-দুখী শ্রীপ্রীজীব গোস্বামিপাদ বলেন, “নাম-কী্ত ন- 
প্রচারই কলিযুগে একমাত্র কতব্য। নীমকীর্তন-প্রচার-প্রভীবেই 
পরম ভাগবতত্ব-সিদ্ধি। 

‘পাষণ্ড-শব্দের অর্থ__নামাপরাধ। নামকীর্তনের বিরোধীকে 
বলে--‘পাষণ্ডী’। 

শ্রীনামকীর্তনের অন্তভূতিই ্রীমূরতি-্রতিষ্ঠা। নাম-প্রচার- 
অঙ্গী, শ্রীমুকতিপ্রতিষ্ঠা__অঙ্গ । নাম-কীর্তনের অন্তর্ভূক্ত অন্থান্ত 
অষ্টুবিধ! ভক্তির অর্থবাদ করিলেও মহাঁদৌষিই হয়। 

ক্্রীনামের কীর্তন-প্রচারের নাঁম_ নামানুসন্ধান। শ্রীকৃষ্ণের 

সুখানুসন্ধানমুলে নামানুসন্ধানেই প্রেমল ও হইয়া থাকে। 

দৈন্য, বিজ্ঞপ্তি, প্রার্থনা, স্তব-পাঠাদি কীর্তনের অন্তর্গত 
তাহার মধ্যে আবার প্রীমভাগবত-কথিত শ্রীকৃষ্ণের নামের সর্বাধিক 
মাহাত্ম্য। সেই সকল নামের ফল সর্বাপেক্ষা বেশী। কলিকালে 
শীনামকীর্তন বাতীত আর গতি নাই। কক স্বধাসে গমন করিলে 
শ্রমন্ভীগবতই তাঁহার স্থানে বর্তমানে রহিয়াছেন। 

Be 


পরমারাধ্যতম ৬ বিষ পাদ স্রীঞ্জীল 


পুৱীদ৷স গোস্বামী ঠ।কুৱেৱ 
শ্রীপ্্রীহার্সি কথ৷ 


ভ্রীধাম-মায়াপুর 
ইং ২৭৷৪৷৪৩ 

“বন্দেহহং শ্রী গুরোঃ শ্রীযুত-পদকমল & গুরূন্‌ বেষ্ণবাংশ্চ, 

এরূপং সাগ্রজাতং সহগণ-রঘুনাথা ন্বিতং তং সজীবম্‌। 

সাদ্বৈতং সাবধৃতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতনাদেবং, 

আএরাধাকৃষ্ণপাদান্‌ সহগণললিতা-প্রীবিশাখান্থিতাঁংস্চ ॥” 

মহাভাগবতের প্রসঙ্গ ও পরিচর্যারূপা সেবার ফলে চিত্তশুদ্ধি 
হবে । কীর্তন বাদ দিয়ে স্মরণ হয় না। 'স্মরণ’-শব্দের অর্থ 
চিন্তন! সর্ব অবস্থাতেই কীর্তন কর্‌তে হবে, অতএব কীর্তন বাঁদ 
দিয়ে স্মরণ করতে হবে না। বিক্ষিপ্ত চিন্তে স্মরণ হয় ন! শরণাপত্তি 
এবং মহাভাগবতের সেবায় চিত্তশুদ্ধ হ'লে নাম-রূপ-গুণ-লীলার 
স্মরণ হ'বে। ভগবানের প্রতি মনোনিবেশই স্মরণ’ । 

অন্তঃকরণ শুদ্ধ ন! হ'লে শুধু নামেরই স্মরণ হবে না; রূপ-গুণ 
লীলাদি ত' দূরের কথা।. নাম-ম্মররণ বাদ দিয়ে নাম-কীর্তন হাতে 
পারে, কিন্ত নামকরন বাদ দিয়ে নাম-্মরণ হবে না। . 

যিনি শুদ্ধচিত্তে ভগবানের আপাদপন্ধ চিন্তা করেন, ভগবান্‌ 
তীর প্রেমে বশীভূত হায়েযান। এক কাল কৃষ্ণপাদপন্ধ 


প্রী্রীল পুরীদাঁস গোস্বামী ঠাকুরের স্রীশ্রীহরিকথা ৩১৭ 





বিস্মৃত হ'য়ে থাকা উচিত নয়। ভগবন্ধক্ত কৃষ্ণচিন্তা ছাড়! একটি 
মুহ হূর্তও ব্যয় করতে অত্যন্ত কষ্ট বোধ করেন! 

বিবযী ব্যক্তির সর্বস্ব চোর-দন্থ্যুতে যখন নিয়ে যায়, তখন 
তার যে অবস্থা হয় ; ভগবন্তক্ত স্মরণবিহ্ীন মুহুর্তকে সে প্রকার 
মনে করেন। 
_ গুদ্ধান্তঃকরণে প্রথমতঃ নামন্মরণ, তারপর রূপক্ষুতি, গুণ- 
ক্ষতিও লীলাম্মরণ। যাঁকে চিন্তা করতে হ'বে, তার প্রতি মন কে 
EE নাম-_ধারণা। বিক্ষিপ্ত মনটাকে টেনে এনে চিন্ত 
বিষয়ে সংযুক্ত করার নাম -ধারণী। বিশেষভাবে ধারণার নীম_ 
ধ্যান | অবিচ্ছিন্ন অধৃত- -ধাৰাবৎ নিরন্তর স্মু তিই-_ক্রবানুক্মৃতি। 
তারপরে সমাধি, সমাধি উচ্চতম অবস্থা! 

স্মরণাখ্য-ভক্তিষাজী ব্যক্তি অতি পাতকী হ’লেও ভগবান 
তী'র প্রতি প্রসন্ন হন। স্মরণের এত ফল: কীর্তন পরিত্যাগ 
না করে স্মরণ-বিধি । ভগবীন্‌ বলেন, “আমাকে অনুন্মরণকারী 
বাক্তি অমৃতসমুদ্রে ডুবে যান। অনুশ্মরণের কল সমাধি ৷” 

ধ্যানকারী ব্যক্তির কাছে যদি পাপী থাকে, তবে ধ্যানকারীর 
কৌন অমঙ্গল হবে না) পাগীর সংস্পর্নে এলেও তীর কৌন 
অশুভ হবে না। পাপ ধ্যানকারীর উপর প্রভাব বিস্তার করতে 
পারেনা । 
' নিন্ধিঞ্চন| ভক্তিযাজী ব্যক্তি শীত, গ্ৰীম, সখ দুঃখা দি, অনুভব 
করেন না, অর্থাৎ ক্ষুধা- -তৃষ্ণাদিতে অভিভূত হন না। 


গ্রবানুস্মৃতি শরণাপত্তির উচ্চতম অবস্থা! প্রী-সম্প্রদায়ের 


৩২৮ শ্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধীবলী 


লোকদের শেষ কথা এখানে । 

মাৰ্কণ্ডেয় মুনি সমাধিতে মগ্ন ছিলেন, তিনি গুরুদেব ও গুরু- 
পত্নীর আগমন জানতে পারেন নি। সমাধি ভাঙ্গিয়া দেওয়ার 
পরে তী"র জ্ঞান হয়েছিল । 

যন্ত্রের দেবতা_রুদ্র ও কুদ্রাণী। মন্ত্রের দেবতা-_বিঞ্ু। 
যন্ত্র--যাঁবতীয় জড়-পদার্থ লয়ে কার্য করে। জড়ীয় জ্ঞানের 
বলে বৈজ্ঞীনিকগণ প্রকৃতির শেষ সীমায় যেতে চাইলেও যেতে 
পারবে না। যন্ত্র বদি মন্ত্রের অনুগত হয়, তবেই রক্ষা। নতুবা 
ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, ভৈরবী প্রভৃতি দশমহাঁবিগ্া জড়ীয় 
জ্ঞানমত্ত জগৎকে বিনষ্ট করবে । 

মন্ত্রক্ষাকারিণী হ*লেন-_দুর্গা-দেবী। মাঁয়াংশ-রূপিণী দূর্গা 
এই ব্ৰহ্মাণ্ডের এবং চিচ্ছক্তিরূপিণী দুর্গা বৈকুষ্ঠের অধিকর্রী। 
চিতশক্তি-রূপিণী দুর্গা ভক্তের দুর্গতি নাশ করেন। তিনি মন্ত্রক্ষা 
করেন। ক্র অহঙ্কারের দেবতা, তাহার অহঙ্কার-বশতঃ প্রভুত্ 
করার ইচ্ছা জাগে। দেবী দুর্গাই যন্ত্র ও মন্ত্রের রক্ষয়িত্রী। যখনই 
জীব মন্্রছাড়া হ'য়ে যন্তরকে প্রাকৃত ভোগে লাগাতে চায়, তখনই 
বিনাশ-প্রাপ্ত হয়। 


মন্ীন্থগত্য ব্যতীত যন্ত্র ধ্বংস হয়; আর মন্ত্রের অনুগত যন্ত্র 
রক্ষা পীয়। 


্রুবানুস্মৃতির পুর্বে যে 'স্ররণ)_-তা' এখনকার 'স্মরণ’। বৈধী 


ভক্তির মধ্যে স্মরণ প্রাথমিক অবস্থা। স্মরণ, ধারণা ও ধ্যান 
ক্রবামৃন্থৃতির পি - 


্ী্লীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুরের ত্রীহরিকথা ৩২৯ 


এ 


ইষ্টদেবের ক্ষুতি বাঁ সাক্ষাংকার-লাভ-- অন্তরে ও বাহিরে ; 
ইহাই সমাধি । 
পাদসেবম__রুচির সহিত সেবাকে পাঁদসেবন বলে। 
ইষ্টবস্তর ইন্দিয়-সুখকর বন্ত-গ্রদান- যে দেশে? যে কলে যা' 
পাওয়া যায়, তা? প্রদান করতে হয়। শক্তির অতীত হ'লেও 
সেবায় আদর থাক্বে। ইঞ্টদেবের সুখের জন্য শরীর পতন করেও 
যে চেষ্টা, তা” পাদসেবনের অন্তর্গত। 
গৌড়ীয়গণের বিচারে নববিধা ভক্তির মধ্যে সবৌত্তম হ'ল__ 
'পাদসেবন' । এতে শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, বন্দন, পুজনাঁদি 
সবই আছে। 
“যদীচ্ছেরাবাঁসং ব্রজভুবি সরাগং প্রতিজনু- 
যুবিছন্দং তচ্চেং পরিচরিতুমারাদভিলষ্টে। 
স্বরূপং শ্রীরূপং সহগণমিহ তস্তাগ্রজমপি 


ক্ষুটং প্রেন্না নিত্যং স্মর নম তদা তং শৃণু মনঃ ৷” 

__( মনঃশিক্ষা, ৩য় শ্লোক ) 
হে মন! তুমি যদি ব্রজভূমিতে প্রতিজন্মে অনুরক্তভাবে বাস 
করতে ইচ্ছা কর এবং যদি পরম প্রসিদ্ধ ত্রজনব-যুবযুগলকে 
নিকট হ'তে পরিচধ্যা করতে অভিলাষ কর, তা" হলে আমার 
উপদেশ শ্রবণ কর; এই ব্রজে ্রীস্বরূপ গোস্বামিপ্রভু, নিজ- 
গণসহ শ্রীরূপ গোস্বামি-প্রতু এবং তা’'র অগ্রজ শ্রীসনাতন 
গৌস্বামিপ্রভুকে সর্বদা প্রেমসহকারে সুঠুরপে চিন্তা ও প্রণাম 


কর, তা হলেই ইষ্টলাভ হবে! 


৩৩০ শ্্রীগৌডীয়-প্রবন্ধীবলী 


শ্ীশ্রীল জীব গোস্বামি-প্রভূপাঁদ শ্রীভক্তি-সন্দর্ভে শ্রবণ, 
কীতন, স্মরণ, বন্দন ও পূজন_-এই পীচটিকে পরিচর্যার মধ্যে 
ফেলে দিলেন 

রাগান্ুগমার্গে ‘অর্চন’ আর পাঁদসেবন একই জিনিব। 
শ্রীমূতির দর্শন, স্পর্শন, ্রীক্ষেত্রে, শ্রী মথুরা-বৃন্দীবনে বাস, বিষ্ণুতীর্থে 
মান প্রভৃতি পাঁদসেবনেরই অন্তর্গত । 

শ্রীভগবন্মন্দিরে বাস শরণাগতির অন্তর্গত বল! হয়ে থাকে। 
তুলসী-সেবন ও মহাভাগবতের সেবন--পাঁদসেবনের মধ্যে ৷ 
শ্রীধামে বাস ও বিষ্ণুতীর্থাদিতে গমন-_পাঁদসেবারই অন্তর্গত । 

পর্চাঙ্গ-সেবা যথা _মথুরাবাস, নামকীতন, সাধুসঙ্গ, শ্রীম্ভাগ- 
বত-অবণ ও শ্রদ্ধার সহিত শ্রীমূতিসেবনের মধ্যে পাঁদসেবন প্রকৃষ্ট 
রূপেই আছে। 

বনু-রামানন্দকে মহাপ্রভু বলেছিলেন,_-“টববসেবা, 
EC সেবা ও নাম-সংকীতন- ইহাই গৃহস্থবৈষ্ণবের 
কতব্য।৮ 

আত্মনিবেদন--রতির পূর্বে এবং পরেও দেখা যায় ; দেহ 


হ'তে শুদ্ধাত্মাপত্যন্ত সমস্ত পদার্থের সর্বতোভাবে ভগবানে সমর্পণই 


আত্মনিবেদন-নামে উক্ত হয়। এতে নিজের জন্য চেষ্টাশৃন্ততা, 


নিজের সাধন ও সাধ্যসমূই ভগবানে অর্পন -ও তী'র উদ্দেশ্যেই 
একমাত্র প্রয়াস:বিগ্যমান থাকে । - 


জি পর বিক্রীত গরুর জীবিকার জন্য বিক্রেতার 
যেরূপ আর চেষ্টা করতে হয় না; পরন্ত ক্রেতাই তৎকালে গাভীর 


শ্ীপ্রীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীহরিকথা ৩৩১ 


পালক হন। উক্ত গাঁভীও তখন ক্রেতারই হিতসাধক হয় এবং 
বিক্রেতার আর কোন কার্য করে না; এই আত্মনিবেদন-সন্বন্ধেও 
তদ্রুপ বা সে নিয়ম জানিতে হবে । 
আত্মনিবেদন ছুই প্রকার--(১) ভাব-রহিত ও (২) ভাব- 
বিশিষ্ট । 
(১) মর্ত্য যদ! ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা, নিবেদিতাত্মা বিচিকীধিতো মে । 
তদাহযৃততং প্রতিপদ্ঘমানো, ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ ॥” 
--(ভাঁঃ ১১৷২৯৷৩৪ ) 
“সর্বধর্ম তেজি’ জীব ভজিব যখনে। 
সব নিবেদিব জীব আমার চরণে | 
তখনে পরম পদ জানিব তাহার ৷ 


আমাকে লভিব সেই, ছুটিল সংসার | 
__(শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমতরঙ্জিণী ) 
__এই কথাটি ভাবরহিত আত্মনিবেদনের বিষয়ে বলা 


হয়েছে । 
(২) “মৎকথা-শ্রবণে শ্রদ্ধা মদনুধ্যানমুদধব । 
সর্বলাভোপহরণং দ দাস্তেনাত্মনিবেদনম্‌ ৷? 
_( ভাঃ ১১৷১১৷৩৫ ) 
“আমার অমৃতকথা-শ্রবণে পীরিতি। 
আমার মধুররূপ-ধ্যানে দৃঢমতি ৷ 
.সর্বলভ্য আমাতে করিব সমর্পণ ৷ 


স্তভাবে করি? টি 
দাঁস্তভাবে ও রী 


৩৩২ শ্রীগৌডীয়-প্রবন্ধীবলী 


-_ইহা ভাবযুক্ত আঁত্মনিবেদনের দৃষ্টান্ত ৷ 

শ্রীরুঝ্সিণী-দেবীর বাক্যে এই ভাবধুক্ত আত্মনিবেদনই কথিত 
হয়েছে । যথা--"হে বিভো! আমি আপনাকে পতিরূপে বরণ 
এবং আপনার শ্রীপাঁদ্পন্মে আত্মসমর্পণ করেছি। সুতরাং এখানে 
আসিয়া আমাকে পত্রীরূপে গ্রহণ করুন ৷” 

এস্থলে কেহ কেহ দেহার্পণকেই আত্মার্পণ মনে করেন। 
যথা-_-ভক্তিবিবেকে উক্ত হইয়াছে,_-“বিক্রেতী পুরুষ যে-প্রকার 
বিক্রীত পশুর রক্ষা-বিবয়ে কোনই চিন্তা করে না, সে-প্রকার 
প্রীহরির উদ্দেশ্যে দেহ সমর্পণ করে এর রক্ষণ-ব্যাপাঁর হ'তে 
ক্ষান্ত হবে |” 





কেহ কেহ শুদ্ধক্ষেত্রজ্জের অর্পণকেই আত্মার্পণ বলে । যথা-- 
শ্রীআলবন্দার-স্তোত্রে--“হে ভগবন্‌ ! আমি এই শরীর প্রভৃতিতে 
যে-কৌনরূপে এবং যাদৃশ গুণান্ুসারে যে-কোন প্রকারেই অবস্থিত 
হয়ে থাকি, তা"ই অন্য ভবদীয়-পাঁদপদ্ধে সমর্পণ করছি।” 

কেহ কেহ দক্ষিণ হস্তাদিও অর্পণ-পূরর্বক তদ্দারা ভগবৎকর্- 
মাত্র করে থাকেন) পরন্ত দেহাদি কর্ম করেন না।-_ এরূপও 
দেখা যায় । % 

গ্রীমন্তাগবতে শ্রী্বরীব মহারাজের দৃষ্টান্তে পাওয়া যায় যে, 


তিনি চিত্ত শীকৃষণপদারবিন্দযুগলে, বাক্য শ্রীহরি গুণীন্ুবর্ণনে, হস্ত- 
যুগল শ্রীহরিমন্দির-মার্জনীদিতে, কর্ণ অচ্যুতবিষয়ক- সৎকথা-শ্রবণে, 


নেত্র মুকুন্দের লিঙ্গ ও আলয়-দৰ্শনে, অঙ্গসঙ্গম তদীয় ভূত্যগাত্র- 
স্পর্শে, জাণ শ্রীতগবৎপাদপন্নে অর্গিত শ্রীতুলসীর সৌরভ গ্রহণে, 


্রীপ্রীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীহরিকথা . ৩৩৩ 
বলন| তদর্গিত বস্তুতে, পদযুগল শ্রীহরিধাম-পর্যটনে, মস্তক 
্লীহরিপাদপন্ব-বন্দনে এবং কাম তদীয় দান্তে নিযুক্ত করে- 
ছিলেন; পরস্ত আত্ম-নুখকামনীয় নহে। এই প্রকারে উত্তমঃগ্রোক- 
জনাশ্রয়া অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তবিষয়িণী রতি হয়ে থাকে। 

‘লিঙ্গ-শব্দের অর্থ শ্রীমৃতি। ‘আলয়'_ তদীয় ভক্ত ও তদীয় 
মন্দিরাদি | 

“গ্ৰীতুলসীর তৎপাদসরোজ-দৌরভে”__অর্থাৎ ভগবানের 
পাদপদ্-সম্বন্ধ-বশতঃ শ্রীতুলসীর যে সৌরভ-_ তাহাতে । “তদপিত 
বস্তুতে'_-অর্থীৎ মহাপ্রসীদানন প্রভৃতিতে ৷ ‘কাম’ অর্থাৎ স্বল্প, 
দাস্তে’ অর্থাৎ দান্তের জন্য । - 

শ্রবণ-কীর্ত ন-স্মরণ-পাদসেবনময় উপাসনাকৃতাই আগমোক্ত 
বিধিময়ত্ব-বৈশিষ্ট্য-প্ৰাপ্তিহেতু ‘অ্চননামে কথিত হয়; তা হতে 
অপৃথগ ভাব নয়। নিজের স্নান, ক্ত্পরিধান প্রভৃতি কাষ্য 
ভগবতসেবাঁরই যোগ্যত্-সম্পাদক বলে তাতে আত্মার্পণরূপ ভক্তির 


হানি হয় না, জানতে হাবে। এ 
শ্্ীবলি মহারাজেও এই আত্মার্পণ দৃষ্ট হয়, কিন্তু ভাবযুক্ত 


আত্মনিবেদন নয়৷ 
নিবেদনটি ভাবরহিত, আর রতি-উদয়ের 


সাধনাবস্থার আত 
পরবর্তা অবস্থার আত্মনিবেদনই ভীবসমদ্বিত আত্মনিবেদন। 


সথ্য-শবের অর্থ হিতবাহ্ী। ইঞ্টদেবের হিত কিসে হয়” 
এই অন্ুসন্ধীনের নাম ‘সখ্য’ ৷. ভগবদ্বিষয়ে হিতাশংসনই ( অৰ্থাৎ 
তক্তকর্তৃক ভগবানের হিতাকাজ্ফাই ) এস্থলে “সশ্ব্য'-পদে উক্ত 


বচ 


৩৩৪ জ্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধীবলী 


হয়েছে । সথ্যে অনুরাগ বেশী, বিশ্রন্ত বা বিশ্বীসভাজনতাটি বেশী । 
ইষ্টদেবের সুখবিধান ও ছুঃখনিবারণের চেষ্টা আছে ব'লে ইহা দাস্ 
অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ । সমান না হলে হিতবাঞ্ছা হয় না। 
সেবা-বুদ্ধি বাদ দিয়ে সমান ভাবনা বাঁ বড় ভাবনা হতে পারে না। 
ভক্তগণ ইষ্টদেবের রুচিকর, সুখকর কাৰ্য্য বিধান করেন_ তাদের 
সমানভাবনা-দ্বারা। 
“অহে! ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্‌। 
যন্সিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্‌ ॥” 
--( ভাঃ ১০।১৪।৩২ ) 
“অহো! ভাগ্য, অহো ভাগ্য কি বণিব আর ? 
নন্দব্রজপুরে নাথ! বসতি যাহার ॥ 
ধার মিত্র পরিপূর্ণব্রন্ধ, সনাতন । 
প্রকট-পরমানন্দ-গোকুলনন্দন ৷” (শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমতরঙ্গিণী) 
ভক্তের মঙ্গলকামনা ভগবানের বিশেষ কাৰ্য্য । ভক্তের দিক 
থেকেও পুনরায় সাড়া দিবে। ভক্তও অনুক্ষণ ভগবানের মঙ্গল 
কামনা করেন; পরস্পর একই ভূমিকায় উভয়ে অবস্থিত । 


হলাদিনীশক্তি ভজনকারী ও ভগবান উভয়কেই সুখী করেন। 
নৈরন্তর্য্যময়ী ভক্তিতে প্রভৃত্বাভিমান থাকে না। 


ভক্তির দুইটি স্বরূপ-লক্ষণ 
২ 
রি দর নাদিনুষ্ঠান (২) নিরন্তর অনুসন্ধানময়ী। 


্রীপ্রীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীহরিকথা ৩৩৫ 
রূপা । ইন্দ্রিয়ের মধ্যে আবির্ভাব সর্বদা সেব্যের স্ুখানুসন্ধান- 
হবে_ স্মৃতি, অবিচ্ছিন্ন অমৃতধারাবৎ 

ক্রিয়ানয়ী ৷ _. নৈরন্তর্য্যময়ী অব্যভিচারিণী 
স্বরূপসিদ্ধা শ্রবণ-কীতনাদি নবধা লক্ষণ! - ইহাই ভক্তির সতীত্ব । 
ভক্তির আকার  থাঁকিবে। মন যদি “দোরস্ত' থাকে, তবে 
ভগবানেরই কাধ্য- এই অন্থ- নিরবচ্ছিন্ন ভগবংস্কৃতি বজায় 
ভবের সহিত শ্রবণ-কীতর্নাদির থাঁকে। 
আকারে ভক্তিষাজন ৷ 

তন্মাত্রাত্ব ! অব্যভিচারিত্ব ৷ 


গ্রবানুস্মৃতির গাঁচতম অবস্থায় সমাধি হয়। সমাধি ছুই 
প্রকার-_-( ১) অন্তঃসমাধি ও (২) বহিঃসমাধি। 

শ্রীহরি-্মৃতি চিত্তশুদ্ধির অপেক্ষা করে। একান্ত শরণাপস্তি 
এবং মহতের প্রসঙ্গ ও পরিচর্য্যারপা সেবা ফলে চিত্তশুদ্ধি হইলে 
ক্রমশঃ গ্রবানুক্মৃতি ও সমাধির আবির্ভাব হইয়া থাকে । শ্রীহরি 


যেখানে প্রণয়-রজ্জুদ্বারা আবদ্ধ, সেখানে “সমাধি-অবস্থা। শেষ 
ফল বা প্রয়োজন--স্ফুতি বা দেখা পাওয়া। বিশেষ সাক্ষাৎকারই 
অন্তরে ও 


সমাধি। পরম আবেশ ব্যতীত সমাধি হয় না। 
বাহিরে শ্রীহরির দেখা পাওয়ার নাম-_সাক্ষাৎকার। স্মরণের শেষ _ 


ফল সমাধি। 
অকিঞ্চনা ভক্তি স্মৃতিরূপা ও ক্রিয়ারূপা। নিরন্তর নিরবচ্ছিন্ন- 


ভাঁবে ভজনীয় বস্তর সুখানুসন্ধানময়ী স্মৃতি থাকিবেই থাকিবে । 


৩৩৬ শ্রীগৌডীয়-প্রবন্ধাবলী 


দাস্য--দাস্ত হ’ল -- “মানস দেহ-গেহ যে। কিছু মোর । 
অপিলু তুয়া পদে নন্দ-কিশোর ॥৮ 
শ্রীবিষ্ণুর দাসাভিমানই ‘দাস্য’ ভক্তির প্রথমেই দাসাভিমান। 
ভজন-প্রয়াস দূরে থাকুক্‌, “আমি কৃষ্ণদাস”-_এই অভিমান 
থাকলেই মঙ্গল হ’বে। ধাহার অতীত সহস্র জন্মে 'আমি 
বাস্থদেবের দীস'-এইরপ মতি হয়, তিনি সর্বলোক উদ্ধার 
করিতে পারেন |” শ্রীউদ্ধব মহারাজ বলেছেন, 
“ত্বয়োপভুক্ত-অ্রগ-গন্ধ-বাসোহলঙ্কারচচিতাঁঃ | 
উচ্ছিষ্টভৌজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েম হি।” 
_-(প্রীভাঃ ১১।৬।৪৬ ) 
“হে ভগবন্‌! আমরা আপনার উপভুক্ত মাল্য-গন্ধ-বস্ত্রালঙ্কার 
দ্বারা ভূষিত এবং উচ্ছিষ্টভোজনশীল দাস হইয়া আপনার মায়াকে 
অবশ্য জয় করিব ৷” 


অন্য ভজনসমূহও এই দাস্ত-সম্বন্ধ-বশতঃই শ্রেষ্ঠতর হয়ে 
থাকে । 





“বন্নাম-শ্রুতিমাত্রেণ পুমান্‌ ভবতি নিন্মলঃ। 
তস্য তীর্ঘপদঃ কিংবা দাসানামবশিত্তে ৮ 
=( শ্ৰীভাঁঃ ৯৫।১৬ ) 
অর্থাৎ ধার নাম-এবণ-মাত্রই পুরুষ বিশুদ্ধ হ'য়ে থাকে, সেই 
তীর্ঘপাদ পুরুষের দাঁসগণের সম্বন্ধে কোন্‌ বস্তু প্রাপ্যরূপে অবশিষ্ট 


থাকতে পারে? শ্রীমম্বরীষ মহারাজকে দুর্বাসা মুনি এই কথাটি 
বলেছিলেন । 


্রীক্ীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুরের প্রীহরিকথ! ৩৩৭ 


=)? 


বার অর্থাৎ ভগবানের “নামশ্রবণ-মাত্রই” অর্থাৎ সম্যগ্‌ 
ভাবে ভজন তো দূরে থাকুক, যে কোনরূপে নাম-শ্রবণামাত্রই জীব 
নির্মল হয়। স্থতরাং “আমি কৃষ্ণ-দাস”_ এরূপ অভিমানে 
সম্যগ রূপে ভজনশীল পুরুষগণের সর্ববিধ সাধন ও সাধ্যসমূহের 
মধ্যে কিছুই বাকী থাকে না অর্থাৎ তদধিক আর কিছুই নেই। 

একবার নাঁম-উচ্চারণেই যাঁর নামাভাঁস হয়, তাঁর সুবিধা 
হয়ে যাবে। মৃত্যুকালে ভগবন্নামোচ্চার? বহু ভাগ্যের কল। 

অজামিলের পুক্রোপচারে একবার নাম-গ্রহণেই নামাভাস 
হয়েছিল। ভরত মৃগ দেহেও ্রীকৃষ্ণনাম উচ্চারণ করেছিলেন, 
কারণ__পশুজন্েও কীর্ত নাখ্য! ভক্তির ব্যাঘাত হয় না। 

অন্তে নারায়ণ-স্মৃতির মত মহিমা আর নেই। সকলেরই 
অজামিলের সুবিধা নিলে চলবে না। যাঁর জিহ্বায় নিরন্তর 
নাম হয় না, তাঁর নামাপরাধ আছে, বুঝতে হবে। 

অব্যভিচারিণী ভক্তি বজায় থাকে- নিরবচ্ছিন্ন স্মৃতিতে | 
যেখানে গ্রীতি, সেখানেই স্মৃতি ৷ 

সাক্ষাদ্ভক্তি আবরণ-ুক্তা, তা' 
সঙ্গসিদ্ধা জ্ঞান-কর্মমিশ্রা ভক্তির মত আকারযুক্তা নর! 

শুদ্ধাত্খাতে পুরুাভিমীন নেই । দর্শক-জর্টা-ুদি, রাজাঁ-প্রজ!, 


পাল্য-পালক প্রভৃতি জ্ঞান উপাধির কাধ্য। 
মহাভীগবতের প্রসঙ্গ ও পরিচর্যারপা। সেবার ফলে মৃত্যুকালে 


প্রীনাম জিহ্বার আসে৷ তারপর সে দেহ ত্যাগ হলেই লীলায় 
প্রবেশ করে। যমরাজ তাঁর দূত ভগবদ্বিমুখ জীবগণকেই 


কেবলা । অকৈতবা 


৩৩৮ শ্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধীবলী 


বন্ধন করতে বলেছেন। ভগবং-পাঁদপদ্মে প্রণত ব্যক্তিদিগকে 
যমদৃতেরাও প্রণাম করেন । 

দাস্তভাব অন্তরে রেখে যে কোন সেবাকার্য করলেই দ্রুত ফল 
দেয়। 

ধ্যান হয়__রূপের, গুণের এবং লীলার ; নামের ধ্যান 
হয় না। 

গাঢ় ম্মরণেই ধ্যান'। ধারণার সময়ও কীর্ত'নাখ্যা ভক্তি 
রাখতে হ'বে। স্মরণের চতুর্থ স্তরে হ'ল-_ক্ুবানুস্মৃতি। মনের 
নিশ্চল অবস্থাকে খ্রবানুস্থতি বলে । ইহা কেবলা ভক্তি । 

অবিচ্ছিন্ন অমৃতধারাব মনের গতি-- সমুদ্রের দিকে গঙ্গার 
গতির মত- বাধা মানে না; বাধাবিদ্ব অতিক্রম করে চলে 
যায়। যখন নিরন্তর গতিশীল স্মৃতিময়ী অবস্থা হবে, তখনই মন 
নিশ্চল হবে | 

পরমা শীস্তি_-ভগবানের প্রতি নিরবচ্ছিন্ন একনিষ্ঠতা। 
নিরবচ্ছিন্ন ভগবৎ-সুখান্ুসন্ধান-স্বতিই একমাত্র শান্তি। এর 
নামই করবানুস্মতি। ভগবৎসেবার জন্য-_নিরুপাধি গ্রীতির পাত্রের 
সুখের জন্য নিরন্তর উদ্ধম-উৎসাহই পরমা শাস্তি। নিরবচ্ছিন্নভাবে 
ভগবানকে ভালবাঁসাই পরমা শাস্তি" 

ক্রবানুস্থৃতি যখন গাঢ়তম হয়, তখন সমাধি। পঞ্চম স্তরে 
ইহা অবস্থিত) ২.২ | 
0১, 


গ্রীভগবর-্দাক্ষাণক।র 


প্রীভগবানের সাক্ষাদ্র্শনলাভ বা শ্রীভগবৎ-সাক্ষাৎকার-লাভই 
নিখিল জীবাঁত্মার একমাত্র চরম ও পরম পুরুষার্থ । শ্রভগবৎ- 
সাক্মাৎকারই প্রকৃত মোক্ষ বা যুক্তি । শ্রীমভাগবত-মহাপুরাতের 
সংজ্ঞা নির্দেশকালে দশটি লক্ষণের মধ্যে মুক্তিকে নবম-পদার্থরূপে 
উল্লেখ করিয়াছেন। এই মুক্তির লক্ষণ নিরূপণ করিতে গিয়া 
্রীমগ্ভাগবত বলিয়াছেন_“অন্যথারূপ অর্থাৎ বহিম্মুখভাব নিবৃত্ত 
হইয়া স্বরূপে অবস্থিতির নাম মুক্তি” এইখানে মুক্তির লক্ষণ বলিতে 
যে স্বরূপ-ব্যবস্থিতির কথা বলা হইয়াছে, উহার অর্থ স্বরূপ 
সাক্ষাৎকার ৷ “স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ”_মূল শ্লোকের এই পদের 
অর্থ স্বরূপ-সাক্ষাৎকার ন! করিয়া কেবলমাত্র ্ববূপে অবস্থান; 
এইরূপ বলিলে বদ্ধ ও মুক্তীবস্থার পার্থক্য নিরূপিত হয় নী; 
কারণ, বদ্ধাবস্থায় সংসারদশীতে ও জীবাত্মা স্বরূপেই অবস্থান করে । 
জীব যখন মায়া-পরবশ হইয়া বিবিধ ছুখব্রেশীদি ভোগ করিতে 
থাকে, তখনও তাহার চিন়্-্বরূপের কোন ব্যভিচার ঘটে না। 
তবে যে 'অন্তথারূপ' অর্থাৎ নিজ চিংস্বরূপের উপলদ্ধি না হইয়া 
নুন পক্ষী প্রভূতি বিভিন্ন, যোনিশত অভিমান হ উহার 
কারণ স্বরূপবিস্থৃতি বা স্বরূপজ্ঞানের অভাব। সেই অভাব দূর 
হইলে স্বীয় চিৎস্বরপ উপলব্ধির বিষয় হয়, অতএব স্বরূপে 


অবস্থান বলিতে স্বরূপ-সাক্ষাৎকার বুঝায় । 
স্বরূপ-সাক্ষীৎকাঁর বা স্বরূপাবস্থিতি বলিতে পর্মাত্মলক্ষণ 


৩৪5 শ্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধীবলী 


মুখাম্বরূপই বুঝিতে হইবে। জীবাত্মার অণুচিৎস্বরূপের কথ। 
এইখানে বলা হয় নাই। রশ্মি-পরমীণুসমূহের সূর্য্য যেমন পরমা শয়, 
সেইরূপ পরমাত্মাও জীবস্বরপের পরম অংশিশ্বরূপ। মুক্তি -- 
পরমানন্দরূপাঁ। অণুচিৎ জীবে অণ-পরিমিতই চিদানন্দ থাকে; 
সুতরাং জীবস্বরূপের অনুভূতিতে পরমানন্দ-লাভের সন্তাবনা 
নাই। একমাত্র ভগবং-স্বরূপজ্ঞান লাভ হইলেই পরমানন্দ 
লাভ হইতে পারে। জীবের স্বরূপান্ুভৃতিও ভগবদনুগ্রহ-সাপেক্ষ। 
ভগবদন্থুভব ব্যতীত স্বতন্রভাবে কেহ কখনও নিজ স্বরূপান্ুভব 
লাভ করিতে পারে না; কারণ, ভগবংস্বরূপ হইতে স্বতত্তরভাবে 
জীবস্বরূপের কোন অধিষ্ঠান নাই। সুতরাং স্বরূপাঁবস্থিতি বলিতে 
শ্রীমন্তাগবত ভগবৎস্বরূপ-সাক্ষাৎকারকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। 


শ্রীমন্ভাগবতের অন্তত্রও এইরূপ প্রয়োগ দেখা যায় । যথা ব্রহ্মার 
প্রতি শ্রীগর্ভোদশায়ীর উক্তি 


“যদ! রহিতমাত্মানং ভূতেন্দ্ৰিযুগুণাশয়ৈঃ | 


খরূপেণ ময়ৌপেতং পশ্ঠন্‌ স্বারা জ্যমৃচ্ছতি॥” 
( শ্রাভাঃ ৩৯)৩৩ ) 
“জীব যখন ভূত, ইন্জিয়, গুণ ও আশয়বিরহিত আত্মাকে 
( জীবাত্মাকে ) স্বরূপ অর্থাৎ জীবশক্তির আশ্রয়ভূত শক্তিমান্‌ 
আমার সহিত যুক্তরূপে দর্শন করে, তখন স্বারাজ্য অর্থাৎ মুক্তি- 
লাভ করে।” এইখানে “স্বরূপ” শব্দ দ্বারা পরমাত্মাই উদ্দি্ট 
হইয়াছেন। সুতরাং স্বরূপাবস্থিতি বলিতে ভগবৎ-সাক্ষাংকার 


শ্রীভগবং-সাক্ষাংকার তর 


ধুৰায়। এই ভগবংসাক্ষাংকারই প্রকৃত মুক্তি! শ্রীপ্রহলাদ মহারাজ 
দৈত্যবাঁলকদিগকে বলিয়াছেন__ 

“ততো! বিদুরাৎ পরিহত্য দৈত্যা 
দৈত্যেঘু সঙ্গং বিষয়াত্মকেষু ৷ 
উপেত নারায়ণমাঁদিদেবং 
স মুক্তমদ্গৈরিবিতোহপবর্গ ৷” 

(জ্রীভাঃ ৭৷৬৷১৮ ) 

হে দৈত্যবালকগণ ! বিষয়াত্মক দৈত্যসকলের সঙ্গ পরি- 
ত্যাগ করিয়া আদিদেব শ্রীনারায়ণের শরণ লগ । তিনি নিঃসঙ্গ 
মুনিগণের অভীষ্ট মোক্ষ। এইখানে শ্্রীনারায়ণের সাক্ষাংকারকেই 
মোক্ষ বলা হইয়াছে। সেই মোক্ষ ভব-প্রবাহের ধ্বংসসাধন 

করিয়া পরমানন্দ-প্রাপ্তি করাইয়া থাকে। 
এই মোক্ষরূপ ভগবৎসাক্ষীৎকারের লক্ষণ স্্রীক্পীল জ্রীজীব- 
গোস্বাসি-প্রভু এ্রীভক্তিসন্দরভে এইরূপ নির্দেশ করিয়াছেন 
«মনি বহিবর্বা ভাবনাং বিনৈবান্ুভবো যঃ সঃ 1” অর্থাৎ অন্তর 
বা বাহাভাবনা ব্যতীত ব্বতঃই যে অনুভব, তাহাকে ‘সাক্ষাৎকার’ 
বলা হয়। ভগবন্তত্ব-বিজ্ঞানেরই অপর নাম ভগবং-সাক্ষাৎকীর ৷ 
এই সাক্ষাৎকার দুইপ্রকার__অন্তরাবিষ্ভাব-লক্গণ ও বহিরা- 


বিভাব-লক্ষণ। গ্রীনারদ শ্রীবেদব্যাসকে বলিয়াছিলেন_ “বাহার 


প্রীচরণের আবির্ভাব-স্থান তীর্থ হইয়া থাকে, যিনি স্বীয় যশঃ 
£কীর্ভরন-সমায়ে 


অবণ করিতে ভালবাসেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ তাহার যশ 
াহুতের ন্যায় আমার হৃদয়ে আবিভূত হইয়া দৃষ্ট হন 1৮ 


৩৪২ প্ীগৌডীর়-প্রবন্ধাবলী 


শ্রীনারদের এই ভগবদ্দর্শন অন্তঃসাক্ষাৎকারের দৃষ্টান্ত । আর 
আীব্রন্মার পুত্র শ্রীসনকাদি মুনিগণ জরবিজয়কে শাপপ্রদানের 
পর শ্রীনারায়ণের যে দর্শন লাভ করিয়াছিলেন, উহা! বহিঃসাক্ষাৎ- 
কারের দৃষ্টান্ত । শ্রীসনকাদি খবিগণের সম্মুখে শ্রীভগবান্‌ পদব্রজে 
আগমন করিয়াছিলেন এবং তৎকালে পরিকরগণ সেবাঁষোগ্য 
নানীবস্ত-দ্বারা তাহার সেবা করিতেছিলেন। এই ছুইপ্রকার সাক্ষীৎ 
কারের মধ্যে বহিঃসাক্ষাংকারই অধিক মাহাত্ম্যযুক্ত। শ্রীনারদের 
চেষ্টাদর্শনেই বহিঃসাক্ষাৎকারের শ্রেষ্ঠত্ব অনুমান করা যাঁয়। 
“গোবিন্দভুজগুপ্তায়াং দ্বারবত্যাং কুরূদ্বহ। 
অবাৎসীন্নীরাদোহভীক্ষং কৃষ্ণোপাসনলালসঃ॥” 
(শ্রীভাঃ ১১২১) 

“হে কুরুবংশধর ! শ্রীগোবিন্দ-বাহুদ্বারা পরিরক্ষিত প্রীদ্বারকায় 
শ্রীকৃঞ্ণদর্শন-লালস শ্রীনারদ বারংবার বাস করিয়াছিলেন ।” 
অন্তঃসাক্ষাৎকারের দৃষ্টান্তস্বরূপ প্লোকে দেখা যায়, শ্রীনারদ 
বলিয়াছেন-_শ্রীকৃষ্ণ তাহার যশঃকীর্তন-সময়ে শ্রীনারদের হৃদয়ে 
আহুতের ন্যায় দৃষ্ট হন। তৎসত্বেও যে তিনি শ্রীকৃষ্ণদর্শন-লাল- 
সায় শ্রীদ্বারকায় বাস করিতেন, ইহ! দ্বারাই অন্তঃসাক্ষাৎকাঁর 
অপেক্ষা বহিঃসাক্ষাৎকারের উৎকর্ষ বুঝা যায়। 

ভগবদ্দনের একমাত্র যোগ্যতা__নিরুপাঁধিকী প্রীতি 
প্রীতি থাকিলে সর্বত্রই ভগবন্র্শন হয়; আর প্রীতি না 
থাকিলে শ্রীভগবান্‌ সাক্ষার্ভাবে সন্মুখে উপস্থিত হইলেও 
তাহার চা না দরশশাভীস বা বিপরীত দর্শন হয়। এই 


প্রীভগবং-সাক্ষাৎকার ৩৪৩ 


বিপরীত দর্শন বা সাক্ষাৎকারাভাসে মোক্ষলাভ হয় না। ভ্রীভগ- 
বান্‌-প্রপঞ্চে লোক-লোচনের গোচরে অবতীর্ণ হইলেও ভগবদ্ুক্ত- 
চরণে অপরাধী অস্বস্ছচিন্ত জীবের ভগবনবর্শনলাভ হয় না 
অপরাধজনিত অন্চ্ছতা তাহাদের হৃদয়ে বজজলেপের স্যার 
বর্ত্তমান থাকিয়া ভগবদ্দর্শনে বাঁধা জন্মায়। 

ভক্তাপরাধাদি-দোষে মলিনচিন্ত ব্যক্তি দুই প্রকার = 
বহিৰ্ম্ধ খ ও ভগবদ্ধিদ্বেধী। বহির্ম্ম খ আবার এই প্রকার-- 
ভগবন্দৰ্ণন-লাভে স্পুহাহীন _বিষয়াদিতে অভিনিবিষ্ট ও ভগ- 
বানের অবজ্ঞাকারী। ভগবদ্দিদ্ধেবীও ছুই প্রকার--অরুচিহেতু 
দ্বেষপরায়ণ ও বৈকৃত্য অর্থাৎ মাধু্ধ্যাদিরহিতরূপে প্রতীতিহেতু 
বিদ্বেষপরায়ণ। বহির্দ( খ ও বিদ্বেধীর দুই ছুই প্রকার শ্রেণীভেদ 
থাকায় সাকল্যে অস্বচ্ছচিত্ত ব্যক্তি চারিপ্রকার। এই চারি- 
প্রকার ব্যক্তির ভগবদন্থুভব জিহবা দোষবিশিষ্ট পিন্তরোগঞ্ুষ্ট 
ব্যক্তির সিছরি-আম্বাদনের ন্যায় হইয়া থাকে। তন্মধ্যে প্র 
প্রকার অস্বচ্ছচিত্ত ব্যক্তির লক্ষণ এইরূপ 

এক প্রকারের পিন্তবাতজ-জিহবাদোববিশিষ্ট ব্যক্তি মিছরির 
আম্বাদ গ্রহণ করে না, তবে সকলের তাহাতে আদর দেখিয়া 
অবজ্ঞাও করে না। বিষয়াদিতে অভিনিবিষ্ট ভগবদ্‌ বহিৰ্ম্ম খগণ 
ইহাদের মত ভগ্বদবতার-সময়ে সাধারণ দেহে মনুত্যাদি এই 
শ্রেণীর অন্তর্গত ৷ 

অন্ত প্রকারের পিত্তরোগ 
করে না, অধিকন্ত অত্যধিক অহঙ্কীর-প্র্ হওয়ায় 


গ্রস্ত ব্যক্তি মিছরির আব্মাদ গ্রহণ 
উহাকে অবজ্ঞা 


৩৪৪ প্রীগৌডীয়-প্রবন্ধাবলী 


করিযু! থাকে । দ্বিতীয় প্রকার অন্থচ্ছচিত্ত মানব অর্থাৎ ভগবদ- 
বঙলকাঁরীও ইহাদের মত। ইন্দ্রযাগ ভঙ্গ করায় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি 
কটক্তিবর্ষণকারী ইন্দ্র প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্ততুক্তি। 

উক্ত ছিবিধ জনগণ যে বহিষ্ঘ্খ, তাহা শ্রুতি-স্তব ও ভগব- 
দুক্তি হইতেই প্রমাণিত হয়। শ্রুতিগণ শ্রীভগবানূকে বলিয়াছেন 
__দনিত্যনুখস্বরূপ পরমাত্মী আপনাতে যাহার! একবার মনো- 
নিবেশ করিতে পারেন, বিবেক, ধৈর্য্য, ক্ষমা, শান্তি প্রভৃতি পুরুষ- 
সারহরণকীরী গৃহাদিসম্ত,ত কুৎসিত সুখে তাহাদের প্রবৃত্তি হয় না” 
(শ্ীভাঃ ১০।৮৭৩৫) এইস্থলে একবারমাত্র মনোনিবেশ করিতে 
পারিলেই যদি গৃহস্ুখে বিরতি সম্ভব হয়, তাহা হইলে ভগব- 
দর্শনের পরও যাহাদের বিবযাভিনিবেশ থাকে, তাহারা নিশ্চয়ই 
বহিন্ম্থ_ইহা। ব্যতিরেকভাবে প্রমাণ করিয়ীছেন। গোবদ্ধন- 
ধারী শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব-দর্শনে ভীত হইয়া ইন্দ্র তাঁহাকে স্তব করিতে 
আরম্ভ করিলে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন-__“খশবর্ধ্যমদাদ্ধ ব্যক্তিগণ দণ্ডপাণি 
আমাকে দেখিতে পায় না; যাহার প্রতি আমার অমায়ায় 
অনুগ্রহ-প্রকীশের ইচ্ছা হয়, তাহাকে সম্পদ্ভ্রষ্ট করিয়া থাকি” 
(জভাঃ ১০।২৭1১৬) এই গ্লোকে ইন্দ্র ভগবদবজ্ঞাতা বহিম্ম্থ- 
রূপে নির্দিষ্ট হইয়াছেন। শ্রীকষ্ণপাদপন্র-দর্শন-লাভের পরও তিনি 
কর্ম্মক্ষয় জন্য প্রার্থনা, বিষয়াভিনিবেশের জন্য বিরক্তি প্রকাশ বা 
জ্রীকৃফণপাদপন্মসান্িধ্য-প্রাপ্তির জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই; 
ইহাতে তাহার বিষয়ীভিলাধিতার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। 
তীয় প্রকার জিহ্বা-রোগবিশিষ্ট ব্যক্তি মিছরির আস্বাদ 


ভ্রীভগবৎ-সাক্ষাৎকাঁর oar 


মধুর জানিয়! উহ! গ্রহণ করে ; কিন্তু তিক্ত, অগ্ন প্রভৃতি রস ভাল- 
বাসে বলিয়! মধুর রসযুক্ত মিছরির প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করে। 
তৃতীয় প্রকার অশ্থচ্ছচিন্ত ( অরুচি-হেতু বিদ্বেষ-পরায়ণ ) ইহাদের 
মত। ইহারা গ্রীভগবাঁনের সৌন্দধ্যাদি গ্রহণ করে, তথাপি তাহার 
মাধ্্্য গ্রহণ করে না বলিয়া অরুচিহেতু বিদ্বেষ করে। যথা 
কালযবন প্রভৃতি । 

অপর প্রকার জিহ্বাদৌবছুষ্ট ব্যক্তি মিছরিকে তিক্ত বলিয়া 
গ্রহণ করে ও বিদ্বেষ করে। কংসরক্মঞ্চস্থিত মল্লগণ এই শ্রেণীর 
অন্তভূর্ত। ইহারা সৌন্দর্য্যও গ্রহণ করিতে পারে না, বৈরুত্য 
প্রত্যয় করে। কংসরক্গস্থিত চানুর-মুষ্টিকাদি মল্লগণ কালযবনের 
য় প্রীকুষ্ের সৌন্দর্ধ্যপধ্যন্তও গ্রহণ করিতে পারে নাই। তাহার 
র্ঝচিন্তাকর্ষক মু্তিমান্‌ মাধুর্ধ্যবিগ্রহ শ্রীকৃষ্কে বভ্রসাররূপে দর্শন 
করিয়াছিল। 

উক্ত চতুর্ধিবধ জিহ্বাদৌ-হষ্ট ব্যক্তি যেইরূপ মিছরির সান্নিধ্যে 
আসিয়াও তাহার প্রকৃত স্বাদ-গ্রহণে বঞ্চিত থাকে, সেই প্রকার 
চুৰ্বিবধ অস্থচ্ছচিত্ত ব্যক্তিও ভগবন্মাধুষ্য আস্বাদন করিতে পারে 
না। তাহারা ভগবৎসারিধ্যে উপনীত হইয়াও সাক্ষাংকারাভাস- 
মাত্র প্রাপ্ত হয়। এই অস্বচ্ছচিত্ততার মূল কারণ অনুসন্ধান করিলে 
জানা যাইবে--ভক্তাপরাধই উহার মুল কারণ ! শ্রীল বিশ্বনাথ 
চক্রবস্তিঠাকুর বলিয়াছেন, “ভগবৎসাক্ষাৎকীর দ্বারাই অপরাধের 
' আত্যন্তিকী নিবৃত্তি হইয়া থাকে 1? কিন্তু এইখানে শ্রীল গ্রজীব 
'পোস্বামিপাদ বলিতেছেন,_“অপরাধ থাকা পর্যন্ত ভগবংসাক্ষাৎ 
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কার লাভ হয় না!” এই উভয়বিধ বিচারের সঙ্গতি শ্রীল শ্রীজীব- 
গোস্বামিপ্রভু এইরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন_ যেমন পিত্তবাতদোহগু 
বাক্তি যদি মিছরি সেবন করিতে থাকে, তাহা হইলে ক্রমে সে 
জিহবাদোষ মুক্ত হইয়া মিষ্ট আস্বাদ পাইয়া থাকে, সেই প্রকার 
অস্বচ্ছচিত্ত ব্যক্তিগণ যদিও ভগবন্মাধু্ধ্যান্নভবে অসমর্থ, তথাপি 
কাঁলান্তরে তাহারাঁও নিস্তার লাভ করে। 

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলিয়ীছেন-_-“প্রবল জরে 
পরমানীদি রুচিকর হয় না এবং উহা গ্রহণ করিলেও বিপরীত 
ফলই ফলিয়া থাকে৷ পরমান্নগ্রহণের যে তুষ্টি, পুষ্টি প্রভৃতি ফল, 
তাহাও পাওয়া যায় না। কিন্তু কালক্রমে এ জরের প্রকোপ কিছু 
কমিয়া গেলে পুরাতন জ্বরের রোগীকে দুগ্ধ, অনাদি পথ্যহিসাবে 
প্রদান করা যায়। অবশ্য এ দুগ্ধ ও অন্ন প্রভৃতি জীর্ণজ্বরবিশিষ্ 
রোগীকে সর্ব্বতোভাবে বাঁ তৎক্ষণাৎ পুষ্ট করিতে পারে না, অরুচিও 
সম্পূর্ণ নাশ করিতে পারে না। তবে উপযুক্ত ওুষধ ও পথ্যাদি- 
সহযোগে গৃহীত হইলে কালক্রমে রোগজনিত গ্রানি, কুশতা ও 
অরুচি নষ্ট করিয়া পরম আস্বাদনীয় বস্তরূপেই আদৃত হইয়া 
থাকে। সেই প্রকার যতদিন অপরাধ ও তজ্জনিত মিথ্যা দন্ত 
অতিশয় প্রবল থাকে, ততদিন পুরুষ শ্রবণ-কীর্তনাদি ভজনক্রিয়ায় 
বিন্দুমাত্রও আগ্রহ প্রকাশ করেন নাঁ। বহুদিন ফলভোগ করিবার 
পর এ অপরাধের বেগ কিছু শিথিল হইলে তাহার ভগবন্ধক্তিতে 
কিঞ্চিৎ রুচি বা আগ্রহ দেখা যাঁয়। আদরের সহিত ভজনক্রিয়ীয় 


ইউস হইলে এবং অনুকুল-গ্রহণ ও প্রতিকুল-বর্জনরূপ উ্ধ- 


জীভগবৎসাক্ষাৎকার a 


পথ্যাদিগ্রহণে সম্পূর্ণ দৃঢ়তা সংরক্ষণ করিতে পারিলে ক্রমশঃ তাহার 
অপরাধ ক্ষযোন্মুখ হইয়া যায় এবং শ্রীনামে রুচির উদয় হয়। এই 
প্রকারে যে পরিমাণে তিনি ভগবানে শরণাগত হন, সেই পরি- 
মাঁণেই অপরাধ ক্ষয় হইতে থাকে এবং পরিশেষে ভগবংসাক্ষাৎ- 
কারলাভ হইলে অপরাধের ধ্বংসাভাব হইয়া থাকে । অপরাধের 
বেগ মন্দীভূত হওয়া যে ভক্তবরের প্রীপাদপদ্ধে অপরাধ হইয়াছে 
তাহার প্রসাদ সাপেক্ষ ; নতুবা উহা! আরও বাড়িয়াই চলিতে 
থাকে। 
শ্্রীভগবান্‌ নয়নগোচর হইলে মাঁনবগণের ক্লেশের অবসান 
হয়। প্রীমন্ভাগবত বলেন--*শ্রীমন্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিবা 
পরৈরীশ্বরঃ সষ্ভো হৃগ্ঠবরুধ্যতেই্র কৃতিভিঃ শুশবুভি্তৎক্ষণাৎ ৷" 
অর্থাৎ গ্রীমন্ভাগবত-অনুগীলনফলে প্রীতগবান্‌ তৎক্ষণাৎ হৃদয়ে 
অবরুদ্ধ হইয়া থাকেন । শ্রীভগবাঁনের দর্শন বা উমন্ভীগবত-শ্রবণ- 
কীর্তন কখনও নিক্ষল হয় না। তবে ইহাদের মধ্যে ধাহারা স্বচ্ছ- 
চিন্ত এবং যাহারা ভক্তাপরাধ ভিন্ন অন্ত দোষে মলিনচিত্ত, ভগব- 
দর্ণনফলে তাহাদের তংক্ষণাং সকল ক্রেশের নিবৃত্তি হয়। আর 
যাহার! ভক্তাপরাধদৌধে মলিন-চিত্ব, তাহারা যখন ভগবদ্দর্শন 
লীভ করেন, তখন হইতে তাহাদের রেশ নষ্ট হইতে আরম্ভ হয়। 
যতদিন অপরাধ থাকে, ততদিন রেশ থাকে; তবে যে পরিমাণে 
অপরাধ ক্ষয় হইতে থাকে, সেই পরিমাণে রেশও নষ্ট হইয়া থাকে। 


_অপরাধনিম্থু্ত, শুদ্সত্তোজ্জলহৃদয়ে তগবৎসাক্ষাৎকারের ফলে 


পরমচমৎকারীতিশব্যময় চিদ্বিলীসানন্দ-মহোদধিতে রদ 
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হইয়া থাকে আর আন্্ষ্গিকভাবে সমস্ত প্রকার সংশয়ানর্থাদি 
ছেদন হয়। শ্রীমন্তাগবতে ভগবৎসাক্ষাৎকারের লক্ষণ যথা 
“ভিগ্ততে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিগ্ান্তে সর্ব্বসংশয়াঃ ৷ 
ক্ষীয়ন্তে চাস্ত কৰ্ম্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে ॥৮ 
(শ্রীভাঃ ১১২১) 


পেত (3৮ 


বৈষ্যব।চ।ত্ৰ 
(প্রাপ্ত ) 


_.... শুদ্ধভক্কি যাজন যাহারা করিবেন, তাহাদের আচরণ কিরূপ 
হওয়া উচিত, তংৎসম্বন্ধে শ্রশ্রাগৌরস্ুন্দরের উপদেশ এই 
BEE “অসংসঙ্গ-ত্যাগ,_ এই বৈষ্ণব-আচার ৷ 
শবীসঙ্গী--এক অসাধু, 'কৃষ্ণাভক্ত, আর ॥ 
. সঙ্গ” কহিয়ে ‘কৈতব’, ‘আত্মবঞ্চন!’ ৷ 
এ কষ কৃষ্ণতক্তি বিনা অন্ত কামনা | 
মসসঙ্গ-ত্যাগ_-ইহাই বৈব-সদাচার। সেই আসং দুই- 
প্রকার-ভোগী ও ত্যাগী। কেবল যে ভোগী ও ত্যাগীর সঙ্গই 
ত্যাগ করিতে হইবে, তাহা নহে; পরস্ত ভোগন্পুহা! ও ত্যাগ- 
স্পৃহীও ছাড়িতে হইবে। তাই বলিয়াছেন - কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের 
সঙ্গ কৃপা ব্যতীত অন্ত যত কিছু কামনা, তাহা সমস্তই ছলনাময় 





বৈষ্চবাচার 


অর্থাৎ আপাত-নুখদাঁয়কের সঙ্জায় পরিণামে মহা-অমঙ্গলকর ; 
আত্মার অধপতনের হেতু হওয়ায় উহা ও দুঃসঙ্গ, সুতরাং কায়মনো- 
বাক্যে পরিত্যাজ্য ৷ 
এই যে উপদেশটি, ইহাতে বৈষ্চব-সদাচারের বিষয় ব্যতিরেক- 
ভাবে বলা হইয়াছে । বৈষ্ণবের পক্ষে কোন্টি পরিত্যাজা, স্পষ্টতঃ 
কেবলমাত্র তদ্বিষয়ের উপদেশই ইহাতে আছে; পরন্ভ কোন্টি 
গ্রহণীয়, তাহা এস্থলে মুখ্যভাবে উল্লেখ করা হয় নাই । কিন্তু তাহা 
না হইলেও স্ুধীগণ বলিয়া থাকেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই বাক্যের 
তাৎপর্ধ্য এই যে, অসংসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সাধুসঙ্গ করাই বৈষব- 
সদাচার। অন্বয় ব্যতীত ব্যতিরেকের-_অভিবা বাতীত লক্ষণার 
বত প্রতিষ্ঠা নাই৷ স্রীপ্রীল আচাধ্যদেবও বলিয়াছেন_ "সাধুসঙ্গ 
বরণের কথাই আগে বলা হইয়াছে । সেই সাধুসঙ্গগ্রহণের পক্ষে 
যে অন্তরায় আছে, তদ্বিষয়ে শ্রীমন্ভাগবত পরে বিচার করিয়াছেন। 
্রীমতীগবত বলেন, ততো হঙ্গমুংহৃজ্য' ইত্যাদি । ততো 
শব্দের অর্থ__তারপর বা সুতরাং পূর্বের সাধুসঙ্গের কথা -- 
অন্থয়ের কথা বলা হইয়াছে । সেই সাধুসঙ্গগ্রহণের অত্যাবশ্যকতা 
নির্ণয় করিতে গিয়া আীমন্ভাগবত পরে দুঃসঙ্গ-বর্জানের কথা 
বলিয়াছেন। অন্বয়বিচারে প্রতিষ্ঠিত হইলে- অর্থপ্রকৃতি হইলে 
অনর্থনিবৃত্তি আন্ুষঙ্গিকভাবেই হইয়া যায়৷ 
' এই বৈষ্ণব-সদাচার পালন করিবার জন্য যখন আমাদের 
চেষ্টা হয়,- তখন আমাদের আদর্শ, নিয়ামক বা পথপ্রদর্শকরূপে 
আমরা দুইটি বস্তুকে পাই; একটি--আচার-পরায়ণ সাধুং আর 
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একটি--শান্্র। শীঞ্জ বদ্ধজীবের নিত্যমঙ্গলের জন্য বিধিনিষেধসমূহ 
প্রবর্তন করেন, আর শাস্তমৃণ্তি সা [ধু সেই বিহিত আচারসমূহ নিজ 
চরিত্রে গ্রকটিত করিয়া সহজ-কদাচারীল বদ্ধজীবের সম্মুখে শাস্ত্রের 
জীবন্ত আদর্শ প্রদর্শন করেন । সাধু ও শাস্ত্র ই হারাই আমাদিগকে 
সদাঁচার অর্থাৎ যে আচরণের দ্বারা ভগবান্‌ বান্ুদেবে পরা ভক্তি 
লাভ হয়, সেই ভক্তি-সদাচার শিক্ষা দিয়া থাঁকেন। 

শান্তর ও সাধু উভয়েই আমাদের গুরু, শাসক ও অনুসরণীয়। 
এইখানে আমাদের ন্যায় বদ্ধজীবের মনে প্রায়ই একটা সমস্তার 
উদয় হয় । সমস্তাটি এই যে, শাস্ত্রে যে-সকল বিধি-ব্যবস্থা আছে 
বাঁ যেসকল আচরণ সাঁধকজীবের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য বলিয়া 
নির্ধীরিত হইয়াছে, তাহার সহিত সাধুর আচরণে অনেক সমর 
একটা আঁপাঁত-বৈষম্য দেখা যাঁয়। এক্ষেত্রে আমাদের পক্ষে 
কোন্‌ পথ অন্ুুসরণযোগ্য ? অর্থাৎ আমরা সাধুর আচরণ দেখিয়। 
তাহারই অন্থসরণ করিব, না শীত্রবিধির অনুসরণ করিব ? 

ছুই প্রকার উত্তর এখানে আমাদের মনে আসে । একটি 
হইতেছে আমর! বদ্ধ অজ্ঞ ও মূর্খ জীব । আমাদের পক্ষে 
শাস্ত্রের নিগুঢ় তাৎপর্য অবধারণ করিয়া তাহার অনুসরণ করা 
‘কখনও সম্ভবপর নহে । আমাদের পক্ষে কোন্টি করা উচিত বা 
অনুচিত, তাঁহ! আমরা যাহা বুঝি, তাহা অপেক্ষা সাধুগুরুই অধিক 
বুঝেন। ভক্তিপথ-প্রবর্থনের জন্যই সাধুগণ জগতে অবতীর্ণ হন; 
সুতরাং তাহার! যে আচরণ করেন, তাহা কখনও শীক্বিরুদ্ধ বা 
র্‌ চবির হইতে পারে না। বিশেষত শান্তরীয় বিহু জীবের 


বৈষ্ণবাচার ES 


রুচি, স্বভাব, সামর্থ্য স্থান, কাল ইত্যাদি লক্ষ] করিয়া তদন্ুসাহর 
রচিত হয়। প্রায়শঃ এইরূপ দেখা যায়, শানে অনেক বিধি-ব্যবন্থা 
আছে, যাহার অকরণে প্রত্যবায় হয় বলিয়া শান্দুকীরগণ নির্দেশ 
করিয়াছেন; কিন্ত স্থান, কাল বিবেচনা করিরা পরবন্তী আচাধ্াব? 
অনেক সময় এ প্রকার অনেক ব্যবস্থাকেই অনেকটা শিথিল করিয়া 


প্রতি কিঞ্চিং শিথিলত৷ প্রদর্শন করিলেও প্রত্যবার-দো ছু হইতে 
হয় ন! ৷ আঁচার্ধ্যগণ_ঈশ্বর | বদ্ধজীব যাহাতে ক্রমবিধানাজুদারে 
মঙ্গললাঁভ করিতে পারে, তজ্জন্ত তাহারাই নানাপ্রকার বিবি 
ব্যবস্থার বিধান দিয়া থাকেন ! আচার্যের আন্ুগত্যে তাহার 
সুখের জন্য তাহারই আদেশ-অনুসারে যাহা করা যায়, তাঁহা পুর্বব- 
নজীরশূন্যও যদি হয়, তাহা হইলেও তাহাতে কৌন দোষ হয় না৷ 
সুতরাং সর্ব্বতোভাঁবে সাধুগুরুর আচরণ গ্রহণই শ্রেয়ঃ। 

আর একটি উত্তর এই যে, সাধুগ্ুরু_ ঈশ্বর বলিয়া পরম- 
স্বতন্তর ; শান্ো্দিষ্ট যে সকল বিধান, তাহা বদ্ধজীবের প্রতিই 
প্রযোজ্য ; পরন্ত বিধানকর্তার প্রতি প্রযোজ্য নহে। সাধুর 
আদর্শ আচরণ শিক্ষা দিবার জন্য এই জগতে অবতীর্ণ হন, ইহা! 
সত্য ; তথাপি ইহাও সত্য যে, তাহারা বিধি পালন করিতে বাধ্য 
নহেন। তেজীয়ান্‌ সাধুগুরুর পক্ষে বিধিনিষেধ-স্থন্ধে ওদাসীন্য 
প্রকাশ করিলে কৌন দোষ হয় না বটে, কিন্তু বিধিবাধ্য বন্ধজীব 
যদি নিজের অধিকার না বুৰিয়া মহাপুরুষের অনুকরণ করিতে যায় 
তাহা হইলে তাহাকে মহাঁঅনর্থে নিপতিত হহাতে হইবে ৷ 


৩৫২ শ্রীগৌডীয়-প্রবন্ধাবলী 


বদ্ধজীবের মঙ্গলের জন্যই যখন শান্রীয়-বিধিনিষেধের অবতারণা 
হইয়াছে, তখন উহার অকরণে বদ্ধজীবের পক্ষে কখনই মঙ্গলের 
সন্তাবনা নাই। বিধি-পালনের একটি সুফল এই যে, উহাতে 
মঙ্গল-লাভ বিলম্বে হইলেও নিশ্চিতরূপে হইবার সুদৃঢ় সম্ভাবনা 
থাকে। বিধি-পালনে কোন প্রকার অনর্থের অবকাশ হয় না। 
কিন্তু বদ্ধজীবের পক্ষে পরমহংসের আন্বুগত্যের ছলনায় প্রায়শঃ 
নানাপ্রকারের অনর্থের উদয় হইতে দেখা যায়। পরমহংসৈর 
আন্গগত্যময়ী রাগানুগ সাধনে অতি অল্লায়াসে সিদ্ধিলাভের 
সম্ভাবনা থাকিলেও বদ্ধজীব স্বভাবতঃ ইতরাভিনিবিষ্ট ও অসদ্‌ 
বিষয়াভিমুখ বলিয়া বিধিপথ অমান্য করিলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
উচ্ছল হইয়া পড়ে। রাগপথ সহজে সিদ্ধিপ্রাপ্তি করাইলেও 
উহাতে প্রায়ই বিপদের আশঙ্কা সমধিক পরিমাণে থাকে; 
পক্ষান্তরে বিধিপথ বিলম্বে সিদ্ধিদান করিলেও বিপদ্হীন। সুতরাং 
বদ্ধজীবের পক্ষে বিধি-পথ বরণ করাই একমাত্র শ্রেরঃপন্থা । 


দুইটি উত্তরই সত্য, তথাপি এখানে একটি ভাঁবিবাঁর কথা 
আছে। “আচরণ” জিনিবটি কি এবং উহার সার্থকতাই বা কি? 
অনর্থপ্রস্ত বদ্ধজীবের বহিষ্ঘ প্রবৃত্তি সঙ্কোচ করিবার জন্য ভক্তি- 
শান্তর নানাপ্রকার বৈধাচারের বিধান প্রবর্তন করিয়াছেন এবং 
এসকল আচার ভক্তিসদাচাররূপেই নির্দিষ্ট হইয়া থাঁকে। কিন্ত 
কেবলমাত্র অনর্থনিবৃত্তি করাই আচরণের একমাত্র তাৎপৰ্য্য হইতে 
পারে না। কৃষেন্দরিয়-তোষণই আচরণের মুখ্য ফল। সাধারণতঃ 
চেতন জীব ইন্দ্রিয়দ্বারে যেসকল ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকেন, 


বৈষ্বাচার তর 


উহাই ‘আচরণ’ নাঁমে অভিহিত হয়। বেদবিহিত কৰ্ম্মকাণ্ডের 
অনুগত ক্রিয়াদি--কৰ্ম্মাচরণ, জ্ঞানকাণ্ডীয় ক্রিয়াসমূহ - জ্ঞানাচরণ 
ও অধোক্ষজের ইন্দ্িয়-তোষণরূপ কর্ম্মই ভক্তি-আচরণ। আচরণকে 
আঁবার অন্যভাবে দুইপ্রকারে বিভক্ত করা যাইতে পারে। একটি 
নিজেন্দ্রিয়তোষ্ণরূপ আচরণ ও অপরটি ভগবৎগ্রীণনরূপ আচরণ । 
নিজেক্দ্িয়তোঁষণ বদ্ধজীবের স্বভাবগত প্রবৃত্তি, অপর কাহারও 
দ্বারা প্রবপ্তিত হইয়! জীব ইন্দ্রিয়তর্পণকাৰ্য্যে প্রবন্তিত হয় না। 
ঠিক সেই প্রকার ভগবদিন্রিয়তপণও মুক্তকুলের স্বভাবগত প্রবৃত্তি, 
পরস্ত আরোপিত নহে। এই বদ্ধাবস্থার স্বভাবগত বা নিসগঁগত 
ধৰ্ম্ম হইতে স্বরূপধর্ম্মে অবস্থিতি-লাভের পথেই বৈধাচরণপালনের 
আবশ্যকতা ৷ বিধিবাধ্য অৰ্থাৎ ধাহাকে বৈধশাসনের দ্বারা ভক্তিতে 
প্রবন্তিত করিতে হয়, তাহার আচরণ সম্যৰ্‌ কৃফেন্দ্িয়তৃপ্তি বিধান 
করিতে পারে ন!। যদিও শান্তর বলিয়াছেন__ 
“বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমীন্‌। 
বিষ্ণুরারাধ্যতে পঞ্থা নান্তত্ততৌবকীরণম্॥” 

তথাপি এই বিঞ্লু-আরাধনী সাত্বিক উপাসনামাত্র, নিগুণ 
নহে। বর্ণাশ্রমাচার-পরায়ণ অর্থাৎ বিধিপর ব্যক্তির ভগবদারাধনা 
ও পরমহংসের চেতন ইন্ড্িয়ে সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহের সাক্ষাৎ সেবা এক 
জিনিষ নহে। সেই নিরুপাধিক স্বভাবের প্রেরণাক্রমে যে আচরণ 
হয়, সেই আচরণে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেওয়াই বৈধাচরণের উদ্দেশ্য 
- এবং তাহাতেই উহার সার্থকতা । এ 
সেই মুক্তির আচরণে প্রতিষ্ঠিত হইলে যুক্ত সর একাস্তিক 


৩৫৪ শ্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধীবলী 


আন্গগত্যময় সঙ্গই একমাত্র প্রয়োজন । অন্গত-_ শরণাগত | 
হইলে এই আচরণের রহস্ত উপলব্ধির বিষয় হইবে না । আ্গুগত্য- 
ধর্মে উদাসীন হইয়া আমর! যদি অন্তরে প্রচ্ছন্নভাবে সুবিধাবাদী 
হইয়া গুরুবৈষ্ণবের অতিমর্ত্য আচরণের অনুকরণ করিতে যাই 
আর মনে মনে এইরূপ বিচার করি যে,_'স্বয়ং গুরুবৈষ্ণব যখন 
এই প্রকার আচরণ করিতেছেন, তখন আমাদেরও উহা করিতে 
দোষ নাই; আচাৰ্য্যই ত’ বিধান-কর্তা; পুরর্বাচাধ্যগণ স্থান-কাল- 
পাত্র বিবেচন| করিয়া একপ্রকার বিধান দিয়াছেন, তাহাদের 
অনুগত-শিত্তবৃন্দ তাহা পালন করিয়াছেন ; এখন আবার বর্ত্তমান 
আচার্য্যগণ যেইরূপ আচরণ প্রদর্শন করিতেছেন, আমরা তাহাই 
পালন করিব’, তাহা হইলে অত্যন্ত ভুল করা হইবে। কারণ, 
প্রথমতঃ আচার্য কখনও শিত্তকে নিজ-আচরণের অনুকরণ করিতে 
অন্ুমতি দেন না। দ্বিতীয়তঃ আচাৰ্য্যবৃন্দের চিত্ত বৃত্তি সমভাবাপন্ন 
হওয়ার পূব্ৰাচাৰ্য্যের বিধান ও পরবস্তা আচার্যের বিধান পরস্পর 
বিরোধী হইতে পারে না। স্থান-কাল-পাত্র-বিবেচনায় কখনও 
কখনও এঁ সকল বিধানের কোন অংশের কিছু পরিবর্তন হইতে 
পারে, কিন্তু কোনসময়েই উহা ভক্তির মূলনীতির বিরোধী হইয়া 
পড়ে না। আচাৰ্য্যের সম্পূর্ণ আনুগত্যে তাহার সাক্ষাৎ আদেশে 
তাহার সেবা করিবার জন্ত যাহা করা যায়, তাহা পুররব-নজীরশৃন্য 
হইলেও তাহাতে প্রত্যবায় হয় না [বটে; কিন্তু আচার্য্যের অবৈধ 
অনুকরণ করিয়া অবাস্তর উদ্দেশ্য-সিদ্ধির ইচ্ছায় আচার্য্যান্কুগমনের 
ছলনায় ভক্তিবিরোধী কার্য্য করিলে তাহার ফল বিষময় হইবে। 


বৈষ্ণবাচার Re 


মৃহতের অনুকরণ করিলে সর্ধ্বনাঁশ হয়। আঁবাঁর যদি তাই বলিয়া 
কেবল বিধিবাধ্য হইয়াই থাকি, তাহা হইলেও আমাদের উদ্দেশ্য- 
সিদ্ধি হইবে না - কৃষ্ণেন্দ্ৰিয়তৰ্পণাগ্নির ইন্ধন আমরা হইতে পারিৰ 
না। আর্ববদ| সাধুর কৃঞ্চেব্দ্রিয়তোষণপর আচরণের দিকে আমাদের 
লক্ষ্য রাখিতে হইবে । আমরা কেবলমাত্র কতকগুলি বিধিনিষেধ 
পালন করিয়া বহুজন্মেও কৃষ্ণকে পরিতুষ্ট করিতে পারিব না; অথচ 
ভজন-পরায়ণ সাধুর আচরণ আপাতবিবমরূপে দৃষ্ট হইলেও তাহা 
কৃষ্ণকে অত্যন্ত সুখী করিয়া থাকে। যদি কৃষ্ণেন্দ্রিয়তোষণই 
আচরণের সার্থকতা হয়, তাহা হইলে সাধুর সেই আপাতবিষম 
আঁচরণই সর্বাপেক্ষা উত্তম আচরণ। আমাদিগকে শরণাগত 
হইয়া সেই আচরণের অনুশীলন করিতে হইবে । 


আমরা রোগী, রোগী হইয়া স্ুস্থের খাচ্চ গ্রহণ করিলে মৃত্যু 
অবশ্থন্তাবী। বদ্ধজীবের পক্ষে বিধিপথ অবলম্বন ব্যতীত উপদ্রব- 
হীন শ্রেরপন্থা আর নাই। বদ্ধজীব যুক্তের আচরণ অনুকরণ করিলে 
তাহার মৃত্য অনিবাধ্য। কারণ, বদ্ধজীব মুক্তের আচরণ গ্রহণ 
করিবার চেষ্টা করিলে হয় মহাজনের অবৈধ অন্ুকরণকারী, ন! 
হয় বিদ্বেষী হইয়া যাইবে । কিন্তু তাই বলিয়া আবার চিরদিন 
বদ্ধই থাকিব, চিরদিন রোগী থাকিয়া সাগু খাইবার চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ত করিয়া লইব--এই বিচারও ঠিক নহে এবং উহা স্বাভা- 
বিকতার লক্ষণও নহে। রোগীর উপযুক্ত ওষধ ও পথ্য নিয়মপূৰ্ববক 
দৃঢ়বিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিতে হইবে-_ সঙ্গে সঙ্গে সুস্থাবস্থা লাভ 
করিবার জন্য তীব্র উৎকণ্ঠা ও লোভ থাকিবে, তাহা হইলে কুপথ্য- 


৩৫৬ প্রীমৌড়ীয়-প্রবন্ধীবলী 


গ্রহণে বা রোগীর নিয়মলজ্ঘনে কখনও ইচ্ছা হইবে না এবং শীঘ্রই 
রোগ দূর হইয়া স্বাস্থ্যলাভ হইবে । আন্ুগত্যহীন অবৈধ অন্থু- 
করণ ও কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণচেষ্টায় উদাসীন হইয়া কেবল বিধি-পালন-- 
এই ছুইটির কোনটিতেই বাস্তব মঙ্গললীভ হয় না; কারণ কোন- 
টিতেই গুরু-কৃষ্ণের স্ুখবিধানের কোন কথা নাই। একমাত্র 
ভজনপরাধণ সাধুর কৃষ্ণেব্দ্িয়তোষণপর আচরণের-_ আঙ্ুগত্যময় 
অনুশীলনের দ্বারাই প্রকৃত মঙ্গললাভ হয়, এতদ্যতীত আর সমস্তই 
বৃথা । 

“আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং 

নীরাঁধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম ৷ 

অন্তর্বহির্ষদি হরিস্তপসা ততঃ কিং 

নান্তরহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্‌ ॥” 


—B— 


“শ্রীয়্িতছ।সঠ কীর্ভনেতে আশ’? 
মদভীষ্টরদেব শ্রীবার্ষভানবী-দয়িতদাঁস প্রভূ ভু মাঘী কৃষ্ণা পঞ্চমী- 


তিথিতে লৌকলোচনে সপ্মষ্টি বর্ষ পূর্বে রানের বিপ্রল্ত- 
ভাঁব-বিভাবিত ক্ষেত্ৰ প্রীনীলাচলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। 
নিখিল জীবকুলের কল্যাণের নিমিত্ত তাহার সুনিবিড় কারণ্য- 
ঘনাচ্ছন্ন হৃদয়ের অবদান বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠার যে সীমাহীন প্রশাস্ত- 


শ্রীদয়িতদাঁস, কীর্তনেতে আশ ৩৫৭ 


জলধি রচনা করিয়া তাহার অশোক-অভয়-অমৃত-আধার শ্রাচরণ- 
নখ-প্রান্ত নির্শস্থন করিতেছে, বিভিন্ন লোকের চিত্তকে তাহা 
বিভিন্ন প্রকারে স্পর্শ করিয়াছে । কেহ তাহাকে পি্তৃভক্ত, কেহ 
দেশভক্ত, কেহ নদীয়া-জেলার উন্নতিকামী, কেহ সমাজসংস্কীরক, 
কেহ বা বিদ্যান্নশীলনান্ুরাগী, কেহ বা ধর্ম্মসংস্কারক, কেহ বা শাস্ত্া- 
নুরাগী, কেহ বা সম্প্রদায়গঠনকারী সবিশেষ ব্যক্তিহপুণ নেতা, 
কেহ বা স্বীয় মনোহভীষ্ট-সংস্থাপনে অসাধারণ কৃতী কর্ম্মবীর, 
জ্ঞানবীর বা ধর্্মবীর ইত্যাদি-রূপে দর্শন করিয়া তদন্ুকূলে তাহার 
বন্দন! ও সমালোচনাও করিয়াছেন। যিনি তাহাকে যেভাবেই 
দর্শন করুন না কেন, তীহার অসামান্য ব্যক্তিত্রের দূর সংস্পর্শেও 
যাহারা আসিয়াছেন, তাহাদের প্রত্যেকেই স্বীকার করিয়াছেন, 
করেন ও করিবেন যে, তিনি অতিমর্তা-শক্তিবিশিষ্ট মহাপুরুষ । 
অতিমর্ত্য-শক্তিসম্পরন সমর্থ পুরুষ ঈশ্বরাশব্দে অভিহিত হইয়া 
থাঁকেন। অবশ্য দানবী-শক্তিও অমানুষিক বলিয়া তাহা আমাদের 
নিকট অতিমর্তা শক্তিরূপে প্রতিভাত হইতে পারে। হয় ত’ 
শেষোক্তের গ্রভাবই আমাদের নিকট বেশী বা বড় মনে হইতে 
পারে। এশ্বরিক শক্তি ও বাক্তিত্বের প্রখরতা বেশী ন! দেখা 
গেলেও তাহা অতুলনীয়, অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও শাশ্বত; তাহা ক্ৰুবতারার 
বায় স্নিগ্ধ আলোক বিতরণ করিয়া সৌমা, গম্ভীর ও অলক্ষাগতিতে 
স্বীয় সুকল্যাণময় ব্যক্তিত্বের প্রকাশ করিয়া থাকেন : অম্যেও সেই 
ব্যক্তিত্বের প্রভীবকে স্বীয় শ্রদ্ধাপ্লুত হৃদয়ে নীরবে নিভৃতে সহজ- 
স্বচ্ন্দভীবে ব্বতঃপ্রেরণার দ্বার! বরণ করিয়া থাকেন । আন্ুরিক 


৩৫৮ শ্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধাবলী 


শক্তি ও ব্যক্তিত্ব আতসবাঁজীর ন্যায় মুহূর্তের জন্য অন্তের চিত্তে 
চমক লাগাইয়া আধ্যাত্বিক, আধিদৈবিক বা আধিভৌতিক প্রতি- 
যোগীর নিকট পরাভূত হইয়া নিশ্রভ হইয়া যায়। যে শক্তি বা 
ব্যক্তিত শ্রুতি-কথিত ‘অনীশ!’ অর্থাৎ যাহা ঈশ্বর নহে, সেই মায়ার 
প্রভাবে মুহ্যমান শোকমগ্র জীবের অনাত্মাভিমান দূর করিয়। 
পরমেশ্বর পরমাত্মার সেবাসানিধ্যদ্বারা আত্মার ভূমা আনন্দ বিধান 
করিতে সমর্থ, সেই আত্মতন্ববিৎ মহাপুরুষই প্রকৃতপক্ষে “সমর্থ পুরুষ’ 
বা 'ঈশ্বর-আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকেন । যাহারা “অনীশা”- 
দ্বার! মুহামান 'অনীশ্বর’ অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে অসমর্থ, তাঁহার! স্বীয় 
বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা-বলে ঈশ্বর-বস্তকে জাঁনিবার সামর্থ্য কোথায় 
পাইবে ? এইজন্য শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও মহাজন অনীশ্বর জীব- 
কুলকে তাহাদের আধ্যক্ষিকতার সমূহ অমঙ্গল হইতে পুনঃ পুনঃ 
সাবধান করিয়াছেন = 

“নায়মাত্ম| প্রবচনেন লভ্যে! 

 ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। 
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লত্য- 
স্তস্তৈব আত্মা বিবৃগুতে তনুং স্বাম্‌ ॥” 


Re ২ ( মুণ্ডক ৩২৩ ; কঠ ২২৩). 
এই আত্মতত্ববিং' 'শ্বর-ব্ত'কে বেদাদি শাস্তাধ্যয়ন, ধারণা" 
শক্তি অথবা বহু শান্ত এবণের দ্বারা লাভ করা য়ায় না। যে ব্যক্তি 
তাহাকে একমাত্র প্রভু বলিয়া বরণ করেন, কেরল.সেই পুরুষই 


তাহাকে লাভ করিতে পারেন রে কেবলমাত্র তাহার নিকটই সেই 


“প্রীদরিত দাস, কীৰ্তনেতে আশ” ৫5 


বস্ত আত্মপ্রকাশ করেন। 
“নাহং বেদৈর্ন তপসা! ন দানেন ন চেজ্যয়া। 
শক্য এবংবিধো দ্রধুং দৃষ্টবানসি যন্মম ॥ 
ভক্ত্যা তবনতয়া শক্যঃ অহমেবংবিধোহজ্জুন । 
জ্ঞাতুং দ্র তক্তেন প্রবেুঞ্চ পরন্তপ ॥” 
(গীঃ ১১/৫৩-৫৪) 
পদবী হোষা গুণময়ী মম মায়া ছুরত্যয়া। 
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥” 
(গীঃ ৭১৪) 
আমার যে নরাকার-স্বরূপ তুমি দর্শন করিলে, তাহা বেদাদি- 
অধ্যয়ন, কৃচ্ছতা-সাধন, দান বা পুজাদারা দর্শন করা বা জ্ঞাত 
হওয়া যায় না। অনন্যভক্তি-দ্বারীই আমি এইরূপে জ্ঞাত, দৃষ্ট ও 
সাক্ষাৎকৃত হই। ঈশ্বরবন্তকে জানিবার বাধাম্বরূপ অনীশ! মায়া 
অনীশ্বর জীবের পক্ষে স্বভাবতঃ ছুরতিক্রমা। যাহারা পরমেশ্বর 
আমাতে প্রপত্তি স্বীকার করেন, তীহারাই এই মায়াকে অতিক্রম 
করিতে পারেন। 
“অথাপি তে দেব পদীহ্বুজদয়- 
প্রসাদ-লেশান্ুগৃহীত এব হি। 
জানাতি তত্বং ভগবম্মহিয়ো 
ৃ “ন চান্ত একোইপি চিরং বিচিন্বন্‌11” 
(ভাঁঃ ১০!১৪৷২৯ ) 
"হে দেব! যাহারা আপনার পাদপদ্মযুগলের কৃপালেশ মাত্র 


৩৬০ গ্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধীবলী 


প্রান্ত হইয়াছেন, ভীহারাই কেবল আপনার মহিমতত্ব জানিতে 
পারেন : কিন্তু যাহার! দীর্ঘকাল ধরিয়া অনুমানের দ্বারা শীস্ত- 
বিচার-পূর্ববক অন্বেষণ করিতেছেন, তাহাদের মধ্যে কেহই সে তত্ব 
জানিতে পারেন না। 
“ঈশ্বরের কৃপালেশ হয় ত’ যাহারে। 
সেই ত’ ঈশ্বরতত্ব জানিবারে পারে ॥” 
( চৈঃ চঃ মঃ ৬৮৩ ) 
ঈশ্বরবন্তরকে যিনি জানিতে পারিয়াছেন, তিনিও ঈশ্বরবস্ত ৷ 
অনীশ্বর জীবকুল আমরা যদি ঈশ্বরবস্তুতে প্রপন্ন হই, তবে তাঁহাকে 
জানিতে পাঁরি। ঈশ্বরবস্তু স্বয়ং অনীশ্বরকুলের নিকট নিজকে 
বিদিত করেন না। তাহার অন্তরঙ্গ ভক্ত তাহা হইতে সম্পূর্ণ 
অভিন্নতত্ব বা বস্তু হইয়াও সেবকাঁভিমীনে তাহার তত্ব জগতে 
প্রকাশ করেন। যিনি ভগবদ্ধস্তকে বিদিত করেন, তিনি 'বৈভব- 
ঈশ্বর, আর যিনি বেগ, তিনি *বিভু ঈশ্বর । বৈভব-ঈশ্বরের নিকট 
প্রপত্তিদ্ধারাই বিভুঈশ্বরকে জানা যায়, ইহাই গৌড়ীয়গণের 
মূলমন্ত্র । শ্রীবার্ষভানবী-দয়িতদাস প্রভুর বিষয় জানিতে হইলে 
তাহার বৈভবের নিকট আত্ম-সমর্পণ করিয়া তিনি যে আলোকে 


তদীশ্বরের পরিচয় প্রকাশ করিয়াছেন, সেই আলোক গ্রহণ করা 
একান্ত প্রয়োজন। 


অবশ্য এইখানে আর একটি প্রশ্ন আসে যে, বিভুর বৈভবও 
যখন ইশ্বরবন্ত তখন তীহাকেই বা! অনীশ্বর আমরা কি করিয়া 
জানিব 1. তাহা হইলে কি কেবল বৈভৱের পরম্পরার-অনুসন্ধানেই 


“প্রীদয়িতদাঁস, কীর্ভনেতে আশ” ৩৩১ 


ব্যস্ত থাকিব? বিষয়টি তাহা! নয়; বিভু ও বৈভব একই তত্ব ৷ 
বদি বিভুবস্তর প্রতি আশার শ্রদ্ধা থাকে, যদি তাহার ছারা আনি 
আমার ভোগের বাদাম ভাঙ্গিবার মতলববিশিষ্ট ন! হই, তাহা 
হইলে সেই বিতুবস্তই তদ্ভিন্ন বৈভবের সন্ধান আমাদিগকে দান 
করিয়া থাকেন। বিভুর বৈভবের সন্ধান পাওয়া ও তাহার বাণীতে 
শ্রদ্ধা হওয়াই বিভুর কপালেশ পাওয়া! যিনি সন্ধান পাইলেন না 
বা বৈভবের বাণীতে যাহার শ্রদ্ধা হইল না, তিনি কৃপালেশবঞ্চিত। 
ইহারও কারণ, মহাজন-চরণে তাহার পূর্ব পুর্ব অপরাধসমূহ । 
শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীবার্ষভানবী-দয়িতদাস প্রভু- 
পাঁদকেই তাহার বৈভব বলিয়া জানাইয়াছেন। করল প্রভুপাদ 
তাহার বিভুর সন্ধান দিতে যাইয়া তাহার পরিচয়ে বলিয়াছেন, 
তিনি শ্রিরপান্থগবর'। যিনি বাণীর মধ্য দিয়া শ্রীমন্মহা প্রভুর 
বিপ্রল্তভাব-বিভাবিত চিত্তের র্ূপশ্রী প্রকাশ করিয়াছেন এবং 
মূঢ় জীবকুলের অনাচার দূর করিয়া বিরূপের স্থানে স্বরূপের 
ভক্তিত্রী জাগাইয়া দেন, তিনিই শ্রীরূপ। এ্ররূপের বাণীর ‘রই 
হইতেছে-_সিদ্ধান্ত ও রসাঁভাসহীনতা। কৃষ-কাষ্ “বিষয়ক বর্ণনার 
মধ্যে যদি সিদ্ধান্ত-বিরোধ ও রসাভাস থাকে, তাহা হইলে তাহা 
“বিশ্রী” হইয়া যায় ; কারণ, তাহাতে শ্রীমন্মহা প্রভুর চিত্তের সন্তোষ 
হয় না। যাহা মহাপ্রভুর চিত্ত বিনোদন করে না, তাহা জড়া বা 
ছায়াঁবাধী অর্থাৎ বাণীর বিকৃত, হেয় প্রতিফলন-_বাণীর স্বরূপ 
নহে। ধিনি গৌরবিহিত সিদ্ধান্ত এবং আশ্রয় ও বিবয়বিগ্রহের 
বিভিন্ন রসান্ৃযায়ী সেবা কীর্তনমুখে জগতে দান করেন এবং সেই- 





৩৬২ প্ীগোৌডীয়-প্রবন্ধাবলী 


সঙ্গে জীবের বিরূপের অনাচার দূর করিয়া স্বরূপের ভন্তি-সদাচারে 
প্রতিষ্ঠিত করিয়া আচার্য্যরূপে বিরাজিত থাকেন, তিনিই উরূপ।সুগ 
মহাজন বা স্্রীরূপান্থগবর ৷ বিভু রূপান্থুগের এই সেবাকাধ্যে ব! 
মনোহভীষ্টে ঘিনি বিভুর পূর্ণশক্তি সঞ্চারিত হন, তিনিই তাহার 
বৈভব। শ্রাল প্রভুপাদ রূপানুগবর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 
বৈভবরূপে নিজের পরিচয়ে স্বীয় রপান্ণুগত্যের পরাকাষ্টা প্রকাশ 
করিয়ীছেন। “শ্রীরপের পাদপন্মের ধূলি ব্যতীত আমাদের অন্য 
কোন আকাজ্ষার বিষয় থাকিতে পারে না”, ইহাই তাহার বানী। 
রূপান্থগবর শ্রীল প্রভুপাদ্র তাহার বিভুর পরিচয় দিতে যাইয়াও 
বলিয়ীছেন,_-তিনি “ভ্রীরূপান্থুগবর। আবার তাহার বৈভবের 
সন্ধান জানাইবার কালেও তীহাকেই লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, 
“আপনি শ্রীরপ-রঘুনীথের কথাটা প্রচার করিবেন।” রূপান্থগবর 
ব্যতীত আীরপ ও তদন্ুগবর শ্রীরঘুনাথের কথা প্রচার করিতে 
পারেন নাঁ। রূপান্থগবরের বৈভবও রূপান্থগবর । 


শ্রীল প্রভূপাদ ধাহাকে তাহার বৈভব জানাইয়াছেন, তিনিই 
গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের বর্তমান আচার্য্য ওঁ বিফুপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ- 
পুরী গোস্বামী ঠাকুর। তাহার বাণীতে আমরা গ্রীল প্রভুপাদের 


স্বরূপের যে আলোক পাই, তাহা আমাদের. নিত্য-বন্দনীয় প্রণাম- 
মন্ত্রে প্রকাশিত হইয়াছে - 


‘নম ও বিষুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠীয় ভূতলে। 


মতে ভক্তিসিদ্ধাস্তসরস্বতীতিনামিনে॥ 


“্রীদয়িতদাঁস, কীর্ভনেতে আশ” ৩ 


দে 
তে 


জ্রীবার্ভানবীদেবী-দরিতায় কৃপান্ধয়ে ৷ 

কৃষ্ণ-সন্থন্ধবিভ্ঞান-দায়িনে প্রভবে নমঃ ॥ 

মাধুর্যোজ্জলপ্রেমাঢ্য-ভ্রীরূপানুগভক্ভিদ । 

শ্রীগৌর-করুণাশক্ভিবিগ্রহায় নমোহস্ত তে ॥ 

নমস্তে গৌর-বাণীন্তরীমূর্তয়ে দীনতারিখে । 

রূপান্ুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্ত-ধান্তহারিণে ৷ 

এই মন্ত্রটিতে শ্রীল প্রভূপাঁদের যে স্বরূপ-বৈশিষ্টের কথা কীর্তন 
করা হইয়াছে, তাহাতে সর্বত্র তাহার কীর্তনবিগ্রহত্বই সুচিত 
হইয়াছে । শ্রীল প্রভুপাদ ভূতলে অর্থাৎ প্রপঞ্চে শ্রীকৃষ্ণের প্রে্ঠ- 
বিগ্রহরূপে বিরাজিত। তাহার নাম- ও বিষুপাদ শরল ভক্তি- 
সিদ্ধান্তসরস্বতী ঠাকুর! তিনি শ্রীবার্জভানবীদদ্ধিতের অভিন্ন 
প্রকাশবিগ্রহ ; তিনি কৃপাসমুদ্র, কৃষ্ণসম্বন্ধ-বিজ্ঞানদাতা। অনলিত- 
চর উন্নতোজ্জল মাধূর্যাময় প্রেমভক্তি- যাহা রূপ জগতে দান 
করিয়াছেন, তিনি সেই প্রেমভক্তিবিতরণকারী শ্রীল প্রভুপাদ 
শ্রীগৌর-করুণা-শক্তি-বিগ্রহ ও ভ্রীগৌরবাশীর মুন্তিষ্বরূপ এবং তিনি 
ট্রীরপের সিদ্ধান্তের বিরোধকারী অপসিদ্ধান্তান্ধকার দূর করিয়া 
থাকেন । 
গ্রীল আচার্যাদের জানাইয়াছেন, শ্রীল প্রভূপাদ সপ্তজিহব 

সংকীর্তন-যজ্জের হোতা, উদ্‌গাতা, ব্রহ্মা ও অধ্বধ্য। শ্রীল প্রভু- 
পাদের শ্রীবিগ্রহ, শ্রীনাম ও ল্লীলীলা__সকলই কীৰ্ত্তনময়। এল 
আচার্ধদেব-কীন্তিত প্রণাম-মন্তরটি হইতে শ্রীল প্রভূপাদের দুইটি 
নাম-শ্রবণের সৌভাগ্য পাই! তিনি ও বিষুপাদ শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত- 


৩৬৪ শ্রীগৌড়ীয়-প্রবন্ধীবলী 


সরস্বতী ঠাকুর এবং শ্রীবার্ষভানবী-দরিতদাস-নামে পরিচিত । 
সহিচ্ছক্তির প্রেরণায় যে সেব্য, সেবক ও সেবোতর বিষয়ের 
অন্গুভূতি তাহাই সিদ্ধান্ত। সিদ্ধান্ত কেবলমাত্র যুক্তিবিচার নয়। 
ভগবান্‌ খাতেহর্থম শ্লোকে যে 'অর্থ’-শব্দটি কীর্তন করিয়াছেন, 
তাহাই সিদ্ধান্ত । এই অর্থের কথাই আরও একটু বিস্তৃতভাবে 
‘যাবানহম্‌ -শ্লোকে উপদেশ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন আনন্দা- 
ঘুধিবদ্ধনকারী ও প্রতিপদ পূর্ণামুত-আস্বাদন-দানকারী বলিয়া 
বিদ্যাবধু বা পরা বিদ্যা বা শুদ্ধা সরশ্বতী বা হলাদিনী-শক্তির জীবন- 
স্বরূপ বাণীই পোষণ ও আনন্দ দান করে। “সিদ্ধান্ত সরস্বতী" 
এই নামে বিষয়-আশ্রয়ের সমান্লেষ কা নামরগী যুগলবিগ্রহের 
বিলাস রহিয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের ্রীনামেই তাহার কীর্তন- 
বিগ্রহত্ব ও আচাধ্যত্ব প্রকাশিত হইয়াছে । আবার শ্রীল প্রভু- 


পাদই কীর্তন করিয়াছেন, _প্রবার্যভানবী বা শ্রীরাধারানীর 
নিজজন সৰ্ব্বদা কীর্তনপর। 


“রাধা-দান্তে রহি’ ছাড় ভোগ-অহি, 
প্রতিষ্ঠাশা নহে কীর্তন-গৌরব । 
রীধা-নিত্যজন, 


তাহা ছাড়ি” মন, 
কেন কা নিজ্জন-ভজন-টতব ॥ 


শ্রীদয়িতদাস, টু কীর্তনেতে আশ, 
কর উচ্চৈম্বরে হরিনাম-রব ৷” 


শ্রীরাধানিত্যজনের জীবাতুই শ্রীহরিকীর্তন এবং এই জ্রীহরি+ 
কীর্তনই তাহার মনোহংভীষ্ট। ্ীমন্ভাগবতে শ্রীরাধানিত্যজনগণের, 


্্রীদরিতদাস, কীর্তনেতে আশ” ৩৬৫ 
গীতিতে এই বাণীটি মৃত্তি ধারণ করিয়াছে,_ 
“তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কধিভিরীড়িতং কল্মধাপহুম্‌। 
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি তে ভুরিদা জনাঃ॥” 
(ভাঃ ১০৷৩১৷১০ ) 
অন্যত্র আমরা পাই, 
“বন্দে নন্দব্রজন্ত্ীণাং পাঁদরেণুমভীক্ষুশঃ | 
যাঁসাং হরিকথোদ্গীতং পুণাতি ভূবনত্রয়ম্॥” 
(ভাঃ ১০1৪ন৬৩ ) 
নন্দব্রজন্ত্ী'ই কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ ; কারণ ভগবান্‌ উদ্ধবকে নিজ বিগ্রহ 
অপেক্ষা তাহার প্রিয় বলিয়াছেন। সেই উদ্ধাব কৃষ্ণ-প্রিয় 
জানিয়া ধাহাদের পদরেণ আকাজ্জা করেন, তাহারাই কৃষ্ণপ্রেষ্- 
শিরোমনি। প্রীমন্ভীগবত জানাইলেন,_ “কৃষ্ণপ্রেষ্টগণের হুরিকথা 
ত্ৰিভুবন পবিত্র করিয়া থাকেন।” কৃষ্ণপ্রেন্ঠগণও গাহিলেন,__ 
“ভূতলে যাহার! শ্রবণমঙ্গল, ভক্তজনগীত, আমাদের বিপ্রলস্ত-ভাব- 
বিভাবিত চিত্তের জীবাতুম্বরূপ হরিকথামৃত গান করেন, তাহারা 
ভুরিদ বলিয়া আমাদের নিকট স্তবনীয়।” শ্রীল আচার্ধ্যদের 
শ্রীল প্রভুপাদের এই স্বরূপই আমাদের নিকট জানাইবার জন্য 
তাহার পাঁদপপ্ন-বন্দনায় ভাগবতের গীতির প্রতিধ্বনি করিয়াছেন । 
তিনি বলিয়াছেন,_"ভ্রীল প্রভুপাদ ভূতলে কৃষ্ণপ্রেষ্ঠস্বরূপ এবং 
তিনি কৃষ্ণসম্বন্ধ-বিজ্ঞান ও বপান্্গ-ভক্তিদাতী । 
গ্রীল প্রভূপাঁদের এই স্বরূপই তাহার সমগ্র আচরণে পরিস্ফুট 
হইয়াছে। যত প্রকারে কীর্তন হইডে পারে, শ্রীল প্রভুপান্ 
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তাহার সমূহ বাবস্থাই করিয়াছেন। স্বর-সংযোগে মিলিতভাবে, 
একক, উপাংশুকীর্তন, অধিকারান্ুসারে নীম, রূপ. গুণ ও লীলা- 
কীর্তন, এ ক্রমানুসারে পরস্পর আলাপ, ইষ্টগোষ্ঠী, টহল, নগর- 
সংকীর্তন, পাঠ, বক্তৃতা, যানাদির অভ্যন্তরে স্ুর-সংযোগে কীর্তন, 
সংলাপ, বক্তৃতানঞ্চে বক্তৃতা, বিশেষ বিশেষ সাধারণ বক্তৃতাগৃহে, 
ময়দানে, বেতারযোগে, রাজভবনে, অতিথিরূপে, ধন্মসভার 
আলোচনায়, এমন কি, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবন্ধাদির মধ্য দিয়াও 
হরিকথা কীর্তনের প্রচেষ্টা প্রদর্শন করিয়াছেন । বিরাট শোভা 
যাত্রার মধ্যে বহু বিদেশী বাগ্নংযোগে, পরিক্রমায় হস্তী, অশ্ব, 
উদ্তীদির বিরাট মিছিল ও দেশী-বিদেশী বাগ্ভাণ্ের সহিত, 
আবার কখনও নিভৃত গিরি বা সমুদ্রতটে অন্তরঙ্গ ভক্তবৃন্দ সঙ্গে 
প্রভুপাদ কীর্ভনে মগ্ন রহিয়াছেন। আকাশ, বাতাস, গিরি. গহ্বর, 
পর্বতের উন্নত চূড়া, ভূগর্ভের অতি নিয় প্রদেশ, নদীর সুগভীর 
তিলদেশের সুড়ঙ্গ, সমতলভূমি, উপত্যকা, অধিত্যকা, মরুভূমি, 
নদীবক্ষ, গিরিবস্ম? গভীর অরণ্য, উত্তাল সমুদ্রবক্ষ, দ্বীপ, উপদ্বীপ 
এইরূপ কোন স্থান নাই, যেইস্থানে প্রভুপাদের কীর্ভনযজ্ঞ-শিখা 
প্রচ্ছলিত হয় নাই । দিবারাত্রি, সন্ধ্যা, ছয় খতু, এমন কি, ভীষণ 
হইতে ভীষণতর প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়েও গ্রীল প্রভুপাদের 
কীর্ভন-্ধ্বনি বিশ্বকে ধন্যা তি-ধন্ করিয়াছে। স্ত্রী, পুরুষ, বালক, 
বৃদ্ধ, এমন কি, মহুত্েতর প্রাণীও প্রভুপাদের কীর্ত্তন-যজ্ঞবেদীর তলে 
সমবেত হইয়াছেন। : 


চি পুস্তক, পুস্তিকা, বিজ্ঞাপন-পন্রিকা, 
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সাময়িক পত্র ও টীকা-ভাগ্তাদিপ্রকাশ, প্রাচীন গ্রন্থাদি-সঙ্চলন এবং 
স্বীয় লেখনীসাহায্যে পত্র, প্রবন্ধ ও বক্ততাদি-রচনা. তাহা বৃহন্ম- 
দঙ্গের (প্রেসের ) সাহায্যে পৃথিবীর সর্ধাত্র অধিকতর বিস্তার ও 
প্রচার প্রভৃতি-দ্বার। সংকীর্তন-যজ্জঞের ঘোবণা করিয়াছেন। 

শ্রীল প্রত্ুপাদ যে গৌরবিহিত শ্রীরপানুগ-কীর্ত্ন ধারা 
প্রবন্তিত করিয়াছেন, তাহাতে একটি বৈশিষ্ট্য কীর্তনধারার দুইটি 
রূপের মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। বৈশিষ্ট্যটি কীর্তন সমগ্র 
জীবনীশক্তি নিয়োগ করিয়া সর্ধেক্দিয় সমর্পণ করা । প্রভৃপাদের 
কীর্তনে যে দুইটি রূপ আছে, তাহাও শ্রীল আচার্ধ্যদেবের কীন্তিত 
বন্দনালোকেই প্রোজ্জল হইয়াছে । কৃষ্ণ সহন্ধ-বিজ্ঞান অর্থাং 
ভক্তিসিদ্ধান্ত-দান এবং উন্নতৌজ্জল-প্রেমরূপ রূপান্থুগভক্তিদান-- 
এই ছুইটিই প্রভুপাদের কর্তনের ছুই রূপ । যেইখানে বিজ্ঞান বা 
সিদ্ধান্ত দান করিয়াছেন, সেইখানে রূপানুগবিরুদ্ধ অপঘিদ্ধান্তরপ 
অন্ধকারও তিনি দূর করিয়াছেন । অপসিদ্ধান্তরূপ ঘন অমানিশা 
দুর হইলে সম্বন্ধ জ্ঞান-ম্বরূপ বালস্থয্যোদয়, পরে সন্ন্ধবিজ্ঞান বা 
সিদ্ধান্ত অর্থাৎ সম্বন্ধজ্জান ও তদনুভবরূপ তরুণ স্মর্ধোের উদয় 
হইলেই মধ্যাহ্নের উজ্জলতা উপস্থিত হয় । মধ্যাহ্নের উজ্জলতাতেই 
রূপানুগ প্রেমভক্তির প্রকাশ হয় ; সেখানে ইতর বস্তুর বজ্জন বা 
অতন্নিরসন করিতে হয় না। শেবের এই রূপটি সাধকের অনু- 
গীলনীয় নহে ৷ প্রথম রূপটির অর্থাৎ ভক্তিসিদ্ধান্ত-প্রচারময়ী রূপটির 
দুইটি বৈচিত্র্য আাছে,_ বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত-নিরসন এবং ভক্তিসিদ্ধান্ত- 
গ্রহণ বাঁ প্রচার । যদি সর্বেক্দিয এই দুইপ্রকার বৈচিত্র্যের সেবায় 
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নিযুক্ত হয়, তাহা হইলেই সাধক আমরা শ্রীল প্রভূপাদের কীর্তবন- 
বেদীতে আত্মাহুতি দিতে পারি। কেবল জিহ্বাদ্ার! কীর্তন করিব | 
অথবা মনের দ্বার! কীর্তন করিব- এই বিচার প্রভূপাদের শিক্ষা 
সুগিত নহে। 

কীর্তনযজ্ঞের সেবায় সর্ব্বেন্দ্রিয় যথাযথ নিযুক্ত করিলেই 
সবব্বেন্দ্রিয়ে কীর্তন হয়। কোন ইন্দরিয়ই পরিত্যক্ত হইবে না; 
কেবলমাত্র বাহোব্ডরিয় কীর্তন-সেবায় নিযুক্ত করিলেও কীর্তনসেবায় 
অধিকার পাওয়া যাইবে না। মনকেও নিযুক্ত করা দরকার । 
এইজন্য শ্রীল প্রভুপাদ কায়, মন ও বাক্যদ্ধারা সেবারপ ত্রিদণ্ডের 
কথা বহুল কীর্তন করিয়াছেন। কেবল “খাট-পিট, খাও-দাও, 


থাক'-নীতি অবলম্বন করিয়া নীরব থাকিলেও হইবে না অথব। 
বাক্যবাগীশ হইলেও চলিবে না। 


শ্রীল প্রভু- 
থা তাহার 
তে হইবে। 


দিতে হইবে, আমাদের সব্বাত্ম তাহার নিকট সমর্পণ করিতে 
হইবে। তিনি যজ্ঞের ভোকত 


| ₹রূপে মালিক না হইলেও যজ্ঞেশ্বরের 
হস্তে পৌছাইয়া দিবার মালিক। সুতল বা প্রপঞ্চের ভূমিকায় 


যজ্ঞের গ্রহণ করেন না। খতিকৃ্‌ই আহুতি হস্তে গ্রহণ করিয়া 
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যন্ঞানলে প্রদান করেন । যল্ঞবেদী রচনী বা সম্তার-আনয়ান 
যাহারা যতই কর্ম্মবীরত্ব দেখান না কেন, তাহারা খতিকের সমকক্ষ 
বা সমান্তরাল হইতে পারেন না । বদি তাহারা খতিকের আগ্গত্য 
করেন, তবে তাহাদের সেই কাধ্য সহযোগিতারূপে গৃহীত হইতে 
পারে। হয় ত’ কীর্তন-যজ্ঞবেদীতে দুইজন ঝতিক আবিভূ 
হইতে পারেন, কিন্তু তাহারা একই আশয়বিশিষ্ট, অভিন্নহৃদয় এবং 
যজ্ঞবেদীতে তাহাদের আসন হয়-খহিকের আসন । শ্রুতিমন্থ- 
কীর্তনদ্বারা আহুতি প্রদানক্ষম ব্যক্তিই খত্বিকের আসন গ্রহণ 
করিতে পারেন। যিনি কক্ছকাঞ্জ্ণন্ুভূতিহীনতার দরুণ স্বৈরিণী 
যুক্তি, বিচার, বাঁদ-প্রতিবাদ প্রভৃতি দূর করিয়া কৃষ্ণ-কাষ্চ-ভজন- 
কীর্তনদ্বারা অনুভূতি দান করেন এবং নিজে নাম, রূপ, গুণ ও 
লীলামূত নিত্য আম্বাদনপর থাকিয়া অনুগতজনকে আস্বাদন 
করাইতে ব্যস্ত, তিনিই কীর্তনযজ্ছের ঝত্িক্‌ । অবশ্য শেয়োজ 
এই স্বরূপটি আমাদের অজ্ঞানতিমিরান্ধনযুনে কখনই প্রতিফলিত 
হয় না। ভক্তিসিদ্ধান্ত-কীর্তন ও প্রেমদানকারী স্বরূপটিও আমরা 
যাচাই করিয়া বুঝিয়া লইতে পারি না। আমাদের এই অমঙ্গল 
দূর করিবার জন্য আচাধ্যবর্গ ও বৈষ্ণববর্গ সর্বদা অন্যের অপ- 
সিদ্ধান্ত দেখাইয়া দেন এবং গুরুবর্গের সিদ্ধান্ত দৃঢ়ভাবে স্থাপন 
করেন। ভক্তিসিদ্ধান্তের নিষ্কপট কৃপা বা প্রসাদপ্রার্থী হইলেই 
আমরা শুদ্ধতক্তিসিদ্ধান্ত-দীনকারীর চরণে সর্ধবাহুতি দিবার সুযোগ 


পাইব। 


এ নল 





















শ্রীল আচার্য্যদেবেৱ হৱিকথ৷ 


্রীবুন্দাবন-ধামে পড়িয়া থাকিতে পারিলেই হইল । নিষ্ক 
দৈন্যতর! হৃদয়টি লইয়া এই ধামের রজে ‘গড়াগড়ি’ দিতে পারি 
লেই হইল ৷ হা গৌর-নিত্যানন্দ ! বলিয়া বলিয়া আর্তনাদ করি 
পারিলেই হইল। অন্তরের আন্তির সঙ্গে অকপটে কপার জন্ত 
কাঁদিতে পারিলেই হইল; আর কিছুর আবশ্যকতা নাই । অহ 
কার ত্যাগ করিয়া কেবল নমস্কার । সকলকে নমস্কার করিতে 
করিতে, কপার আশায় প্রতীক্ষা করিতে হইবে । যেখানে অহ 
কার, সেখানে নমস্কার নাই। 
এখানে পড়িয়া থাকাটাই মহাতপন্তা। ক্রমশঃ সহনশীল হইতে 
হইবে অনবরত শ্রীনাম গ্রহণ করা দরকার । প্রীনামের কপার 
আভাসেই সহনশীলতা আসিয়া যাইবে। এই শ্রীবন্দাবনধাঞ্জ 

প্রখর গ্রীষ্মে দারুণ a চলিতে থাকে। আগুনের মত ত 
বাতাস । ইহাতে অসহা হইলে চলিবে কেন ? প্রীনাম করিতে থাক! 
এ’ গরম হাওয়াটা কি জিনিষ? মাথুর-বিরহে উন্মাদিনী_ 


্রীকৃষ্চ-বিরহিনী ব্রজগৌপিকাদের আর্তনাদ-ভরা তৎ দীর্ঘশ্বাসই_ 
এই ব্রজের 'ল্‌'। দিবারাত্রি গরম হাওয়া বহিতেছে, চতুর্দিকে 
। এই প্রতপ্ত 


যেন একটা 'বুকফাটা' হাহাকীরের রোল উঠিয়াছে 
বায়ুর দ্বারাও উপমা দেওয়া ঠিক হইতেছে না। মাদনাখ্য মহা" 


ভাববতী শ্রীরীধিকার বিরহ-বেদনা ভাবায় বর্ণনীতীত। প্রাণ 
কৌটি-সর্বন্থ প্রীণনাথ শ্যামস্থুন্দরকে না দেখিয়া অব ণীয় 'বুকফাটা 
তপ্ত দীর্ঘখ্বাস। নয়নে তীর অবিরল জলধারা! মুখে বা 
নাম ! এই সকল কথা চিন্তা কর। তোমরাও সর্বক্ষণ শ্রীশ্রীগোঃ 


নাম কীর্তন করিতে থাক । 








